সাহিত্য-পম পত্রিকা 


- ৮ শাীশীশিসীশিকহাশীর তি তিতা ৯ পপি ীশোোশিশি তিনি 


গোহাঁটীর নুতন তাম্রশোসন 


কামরূপপতি মহাঁরাঁজাধিরাঁজ ধর্ম্পাঁলপন্মার একখণ্ড তাম্্শীসন গোহাঁটী নগরীর 
অনতিদূরে ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ১৩১৭ বঙ্গান্দের ফাল্তন মাসে আমি গোহাটীনগরে 
গমন করি। ততৎকালে গোহাটীনিবানী বদ্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ গোস্বামী (০৩502 
48৪8৮, €০ ৮17৫ (677757171 ) মহাশন্ব আমাকে এই তাম্শীসন দেখাইয়াছিলেন। 
এই প্রশস্তির পাঠ ও বিৰ্রণ হেমবাবু এসিয়াটাক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশ করিবেন বলিয়া 
আমাকে বলিয়াছেন. . এ জন্ত আঁনি-তাহার স্থলমর্ অগ্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 
পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি । 

এই প্রশস্তি তিনটি পত্রে লিখিত, পত্রগুলি একটি বৃহৎ তাম্রঅঙ্থুরী দ্বার! গ্রথিত। 
রাজকীয় মুদ্রাও তাহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে । 

শাসনপত্রে লিখিত আছে মে, পরাগ জ্যোতিবেশ্বর ভগদন্তের বংশে ব্রঙ্গপাঁল প্রভৃতি নরপতি 
জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশে গোপালবন্মা আবিভূতি হন। গোপালের পুত্র হর্ষপাল বর্ম । 
এই হর্ষপালের উরসে ও নয়নাদেবীর গর্ভে প্শ্রীবারাহ পরমেশ্বর পরম ভট্টরারক মহারাঁজাধিরাজ 
শ্রীমদ্বন্মপালবন্মদেব” জন্মগ্রহণ করেন। 

ইতিপুর্ডদ কামরূপপতিগণের আরও ৬ খানা তাস্্শ।সন আবিষ্কৃত হইয়াছে । যথা £-- 

১। বনমালদেবের তাত্রশাসন । (00111717001, 4816090900৮ 0£ 130002 
৬০1, [5.9 766.) 

২। ইন্দ্রপালের তাত্রশসন। [0]. &. 9. ৪. ৮০1. ডে]. 1১. 119.) 

৩। বলবর্শদেবের তাত্রশাসন। (0. &. 5. 3. ০1. ডো, 0. 285.) 

৪। রদ্বপালের ১ নংতাম্্শীসন । ৫), &. ও. 3. ৮০1. 1407, 0, 99) 

৫। রত্বপালের হনং তাঁঅশাসন। (]. &.. 9. ৪. ৮০1. [ঘা 0. 120.) 

৬। বৈষ্দেবের তাঅশাসন। (10015501710 1100102) ০1], 342.) 
. ছুই, চারি এবং পীচমংখ্যক শাসনপত্রের সহিত নূতন তাত্রশাসনের সংশ্রব রহিয়াছে। 
অন্থান্ঠ প্রশস্তির সহিত ইহার কোন সংস্্ব নাই। - 


২ :.__ সাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা [১ম সংখ্যা 


নূতন তাত্রশাসনে গোপালের পূর্ববর্তী ব্রন্ষপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। চারি এবং পাঁচসংখ্যক 
তাঅরশাসন ব্রন্ষপালের পুত্র রত্বপাল-প্রদত্ত। ২সংখাক শীসন ব্রহ্মপালের প্রপৌত্র ইন্ত্রপালপ্রদত্ত। 
১ সংখ্যক তাঅরশাসন পার্ধত্যজাতীয় হরজরের পুত্র বনমালদেবের প্রদত্ত, ৩ সংখ্যক তাত্র- 
শাসন বনমালদেবের প্রপৌন্র বলবর্ধাদেব প্রদত্ব।* হরজরের বংশধরগণের সহিত ভগদত্বের 
বংশধরগণের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। ডাক্তীর হোরন্লী 
সাহেব লিপিবিজ্ঞানের (12219982121 ) সাহায্যে নরপতিগণের সমফ়াবধারণাদির চেষ্টা 
করিয়াছেন ; তাহার মতে £- 
বলবর্শন্‌ ৯৭৫ খুষ্টাব 
রদ্বপাল ১০১৭ খুষ্টাব্ব 
ইন্দ্রপাল ১০৫০ থুষ্টাবব + 
আমরা কোনমতেই ডাক্ত।র হোরন্লীর মত অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ 
ভূতিবর্শন্‌ হইতে ধর্্পাল পধ্যস্ত আমরা যে বংশ।বলী নিক্নে প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে 
দৃষ্ট হইবে যে, ১২ জন নরপতি ধারাবাহিকরূপে প্রায় ৩ শত বৎসর কামরূপ শাসন করিয়া 
গিয়াছেন। হরজরবংশীয়্ নরপতিগণ ভূতিবন্মার পৃর্ব্বে কিম্বা ধর্্পালের পর কামরূপে 
রাজদণ্ড পরিব।রস্থ করিয়াছেন। 1৩ সংখ্যক তাম্রশাসনে হরজরবংশীয়গণের নাম নিয়লিখিত- 
রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 


১। হরজর 
২। বলমান 
০। অয়ন 
৪। বীরাধাহ 
৫1 বর্ধন 


গৌড়েস্বর কুমারপালের সময় কামরূপপতি তিগমদেবকে রাজ্াচ্যুত করিয়া, কুমারপাল 
্বীয় মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে কামরূপের সিংহাসনে স্থাপন, করিয়াছিলেন। এই ঘটন! থুষ্টাবের 
দ্বাদশ শতাবীতে ঘটিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় তিগ মদেব হরজরবংশীয় নরপতি হওয়াই 
সম্ভব। বলবর্্মীর তাত্রশাঁসনের অক্ষরদৃষ্টে তাহা ব্রহ্মপালের পূর্ববর্তী বলিয়! কিছুতেই অনুমান 
করা যাইতে পারে না। সুতরাং ধর্মমপালের পর হরজরবংশের অভ্যুদয় বপিয়া আমরা বিবেচনা 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। 


* বলবর্্ার তাত্রশীসনের্‌ পাঠ ও বিবরণ বনধুবর জীযুত পণ্ডিত পল্সনাথ বিদ্াবিনোদ মহাশয় সাহিতা-পরি- 
পরিষৎ-পত্জিকায ( ১৩১৭ বঙ্গাষো ) প্রকাশ করিয়াছেন । 
1 ণ» 4.8. 03, ০. আঘা, 7,102. 


সন ১৩১৯] গোহাটার নৃতন তাশ্্শাসন ৩ 


ডাক্তার ভগবান্লাল ইন্দ্রপী নেপাল হইতে যে সমন্ত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহার পঞ্চদশসংখ্যক লিপিতে লিখিত আছে :-_- 
“মাদাদ্দস্তিসমূহ্দস্তমুলক্ষু্লারিভূতৃচ্ছিরো গৌডৌডাদিকলিঙ্গকোসলপতি ্রীহ্্ষদেবাত্মজা ॥ 
দেবী রাজ্যমতী কুলোচিতগুণৈধুক্তা প্রভূত! কুলৈর্ধেনো। ভগদত্রাজকুলজা লক্ষমীরিব 
ক্মাভুজা! ॥১৫ 1 
বাহার মত্ৃদ্বিরদসমূহের মুষলসদৃশ রদছারা পক্রনরপতিগণের পির বিচুর্ণিত হইয়াছিল-_ 
সেই গৌড়ওডুকলিঙ্গকোসলপতি শ্রীহর্যদেবের কন্তা- যিনি ভগদত্তরাজকুলজা-_শ্রেষ্ 
কুলজাতা এবং কুলোচিতগুণবিশিষ্টা ও ) লক্ষমীসদৃশা, সেই দেবী রাজ্যমতীকে তিনি (জয়দেব) 
বিবাহ করিয্লাছিলেন। 
উক্ত ক্ষো্দিত লিপির অন্তভাগে লিখিত আছে, “সন্বৎ ১৫৩ কার্তিক শুক্লুনবম্যাম্ 
ইহা হর্ষবর্ধনের অব্দ। সুরাং ১৫৩+৬০৬- ৭৫৯ খৃষ্টাবে ( ব1 ৬৮১ শকাবে ) হইতেছে । 
সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাহায্যে কামরূপপতি ভাস্করবর্দা ( বাঁ ভাস্করদ্যুতি ) উত্তর বাঙ্গাল! 
অধিকার করেন। তদবধি দীর্ঘকাল গৌড়্‌ন্গরী কামরূপের অধীন ছিল। এজন্য ভগদত্ব-বংশীয় 
হর্ষ পালবর্ম্মা ) দেবকে নেপালের শিলালিপিতে গৌড়েশ্বর আখ্যায় আখ্যাত কর! হ্ইয়াছে। 
কামরূপের রাজদুত সম্রাট, হ্্ষবর্ধনের.নিকট কামরূপরাজবংশের বংশাবলী বর্ণনা! করিয়া 
ভূতিবর্ন্‌ হইতে তাহার বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ভান্করবন্খন্‌ (বা ভাঙ্করদ্যুতি ) পর্যন্ত ৫ পুরুষের 
নামোল্পেখ করিয়াছেন। হর্চরিত এবং তাত্রশাসনের যোগে আমর! ,নিয়লিখিত বংশাবলী 
সন্কলন করিয়াছি ১ 


[ পর পৃষ্ঠায় বংশলতা! দ্রষ্টব্য । ] 


03098980181 [10015115 [03011161009 [9ছ) 9108], 00 12, 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম মংখ্য। 
বংশাবলী মন্তব্য | 


সিকি 


হুষচরিত গ্রন্থে পুষ্পদত্তকে বজ্দত্তের 


তি ূ 
(দার্ঘকাল অজ্ঞাত ) পূর্ববর্তী লেখা হইয়াছে। 


(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
৫৯) 


তে 


9 
স্থিতিবর্্মন্‌ 
স্থিরবর্মন্‌_স্ামাদেবী 


ভাস্করছ্যতি বা ভাস্করবর্্মন্‌ সমু হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক 
্ষপাল (৬০৬ রীনদ ) 

রি | 

পুরন্ারপাল 


ইল 


] 
(১০) গোপালবন্্মা 


(১১) 
(১২) 


| 
টা ৭২৫ খুষা্ড 
ধর্মপাল ৭৫০ খাব 


সন ১৩১৯] গোহাটীর নূতন তাআশাঁপন ..& 


নৃতন তাত্রশাসনোক্ত ধর্মপাল গৌড়েশ্বর গোপালের সমসাময়িক নরপতি বলিয়া বোধ হয়। 
পরস্পর সম্পর্কবিশিষ্ট করেকটি রাজবংশের একখানি তাপিকা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
ইহাদ্বারা কামরূপপতিগণের সময়াবধারণ করা হইয়াছে। 


স্থাধীশ্বরের মগধের মৌথরি বর্ধন নেপাঁল- কামরূপপতিগণ। 
বর্ধনরাজগণ। গুপগ্তরাজগণ। পতিগণ ! 


এ নানার 
া ] ঠাকুরীবংশ 
কন্তা 
আদিত্যবদ্ধন মহাঁসেনগুপ্তা মহাসেনগুপ্ত 


পোপ 


] 
প্রভাকরবদ্ধন মাধবগুপ্ত 


। 1 
রাজ্যবদ্ধন হর্যবধ্ধীন আদিত্যসেন 
(৬০৬ খুঃ" ৬৭২ খুঃ) 
1 


] | 
. দেবগুপ্ত কন্তা ভোগবন্মন্‌ 


মি 
বিঝুগুপ্ত কন্ঠা বংসদেবী শিবদেব হর্ষপালবন্মদেব (৭২৫থুঃ) 
] পাস পশাশিশিশীটি 
জীবিতগুপ্ত জয়দেব কন্তা পুত্র 


( গৌড়েশ্বর গোপালদ্বার (৭৫০ খুঃ)  রাজ্যমতী -ধর্মপাল 
ইনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ) ২ এ... 5 (৭৫০থুঃ) 


খাসী 


কবিচুড়ামণি বিদ্যাপতি স্বীয় আশ্রয়দাতা মিথিলাপতি রাজা! শিবসিংহকে “পঞ্চগৌড়েশ্বর” 
সারস্বত, কান্তকুজ, গৌড়, মিথিলা এবং উৎকলের ( সমগ্র উত্তরাঁপথের ) সম্রাট. বলিয়! বর্ণন! 
করিয়াছেন। বোধ হয়, নেপালের উল্লিখিত শিলালিপিতে কামরূপপতি শ্রীহর্দেবকে তন্রপ 
পূর্বভারতের গৌড়, ওড্‌, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ) কোসল্পতি সম্রাট বলিয়া বর্ণন! কর! হইয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে কামরূপ ও উত্তরবঙ্গ ব্যতীত অন্ত কোন রাজ্য তাহার অধিকারভুক্ত ছিল বণিয়া 
বোধ হয় না। | 


শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ 


গঙ্গা-ত্ন্ষপুত্র-পলিভূমির কর্দম 


রাজসাহীর অন্তর্গত দয়ারামপুর নামক স্থানে পুরি ণীথনন-কালে, প্রায় ১২১৩ হস্ত নিম্ে 
একটি কর্দমন্তর লক্ষিত হয়। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌ এ মহোদয়, 
আমাদিগের শ্রদ্ধাম্পদ অধ্যাপক প্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশ গুপ্ত এম্‌ এ, এফ. জি এস্‌ মহাশয়কে উক্ত 
কর্দম পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। গত ১৯১১ সালের প্রথমভাগে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দাশ গুপ্ত 
মহাশয় উক্ত কর্দমের রাসায়নিক ভাগ নির্ণয়ার্থ আমাকে অর্পণ করেন। পরীক্ষাকালে ইহাতে 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ-বিধির প্রথম ও দ্বিতীয় ধাতুসজ্ঘের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এই কারণে 
কুতৃহলী হইয়া! উক্ত কর্দমের বহুবার বিশ্লেষণ করিয়াও, প্রত্যেকবারেই টীন ও সীসার অস্তিত্ব 
নির্ধারণ করিলাম। বিশ্লেষণ-কার্ধে; আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত বি এসসি ও শ্রীযুক্ত 
জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি' এস্‌সি বিশেষ সাহায্য করেন। 

কর্দমটি নদীতীরস্থিত অতি হুল্ম পলিসদৃশ। ইহা! একেবারেই কঠিন নহে। অঙ্কুলীর 
মধ্য স্থাপন করিয়া উহাকে ঈষৎ নিস্পেষিত করিলে, অস্ুলী-গাত্রে মোলায়েম ভাবে লাগিয়া 
যায়। বিশেষ সতর্কতার সহিত অনুমান করিলে একটু কড়কড়ে বলিয়া বোধ হয়। নদীতীর- 
স্থিত শু হুমম পলি অপেক্ষা বিশেষ ভারী বলিয়৷ অনুমান হয় না"। বিশেষরপে পর্য্যবেক্ষণ 
করিলে, কুন ক্ষুদ্র অন্রকণা চিক্‌ চিক করিতে দেখা যাঁয়। উৎক্ষিপ্ত আলোকে ধাতুর গায় 
আদৌ দৃষ্ট হন্ব না। ইহাকে মৃত্বং আলোক উৎক্ষেপী বলা যায়। চুম্বক দ্বারা কর্দমকণাগুলি 
মোটেই আকুষ্ট হয় না। বিশেষভাবে উত্তপ্ত করিলেও, আকৃষ্ট হইতে দেখ! যায় না। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলীয় পদার্থ, সবস্াঙ্গার, বালি, সীসা, টান, আলুমিনিয়ম, লৌহ, ক্যাল- 
পিয়ম, ম্যাগনিসিয়ম, সোভিয়ম, পোটাসিয়ম, টাইটেনিয়ম্‌ ও অল্লজান লক্ষিত হয়। নিযে দ্রব্য- 
নিশ্দমীণোপযেগী দেশীয় তিন প্রকার কর্দম ও আমাদিগের কর্দমের রাসায়নিক ভাগের 
তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল ₹__ 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


উপাঞন মধাপ্রদেশ বা্গলা (১) গিলং খসিয। জয়ন্তী পাহাড় র্তমান ঘ! দয়ারাম- 
ছোমেঙ্গাবাদ কর্দম. বাগেরহাট কর্দম শ্বেত আপরিষার কেয়েলীন পুরের কর্দম 
720 ৭৭ ৮৮৬ ৪,৭৫ ৪৮ 
002 - | ২.৫ ৬৪ ৪৫০ 
5102 ৬৭.০৩ ৫৬:২১ ৮০১৫ ৬০,০১ 
[500 & 5002 রা - - ১২ 
41203 ২৪৮২ ২০,.২৮ ১৩.৪ ১৯২৫ 
760 &130203 ২.০৬ ৭-৪৯ *৫১ ৮৬০ 
0860) ০১৩ 5৪৬ সা ৫০০ 
180 *৫৪ ু শ5০৯ -৪৮ *৬৮ 
102 শে ৬১ 2 '  যৎংকিঞ্চিৎ 
920 ৫ *৫১ *৭হ )ঃ 
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ইংরাজী ১৯০3 থুঃ অব ইতে ১৯০৮ খুঃ অন্যের ভিতর ৯৫টী ভারতবর্ীয় কর্দমের নমুনা 
অতি যত্ব সহকারে [1119161 [119005০ কর্তৃক পরীক্ষিত হয় ও তাহার মধ্যে কয়েকটার 
রাসায়নিক ভাগও বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্ধারিত হ্য়। উপবি উক্ত দেশীয় কর্দমত্রয়ও এই 
তালিকাভুক্ত । উক্ত ৯৫টী কর্দমের মধ্যে কোঁনটিতেও টিন ও সীসার অস্তিত্বের উল্লেখ নাই ।(২) 

ভা. তা 5৮৮৮ রাজমহলের পাহাড়ের চিনামাটী (0171070, 02) ও অগ্রিকর্দম 
(775 ০৪5) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ) কিন্তু উহাতে টান ও সীমার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। (৩) 

গ্রানিট, প্রস্তর হইতে টান ও সীসার উৎপত্তি হয়। গলিত গ্রানিট, প্রস্তরের উত্থানের অব্য- 
বহিত পরেই, যখন প্রস্তর তরল ও অত্যধিক উত্তপ্ত থাকে, তখনই টান ও সীসাঁর উৎপত্তি হয়। 
ইহা গ্রানিট, প্রস্তরের নিকটেই থাকে। প্রস্তর কঠিণ হইয়া গেলে ও উদ্‌গত পদার্থের অপেক্ষা- 
কৃত শীতল অবস্থায়, দূরে, অন্থ প্রস্তরের ভিতর সীস! ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ যদিও 
টান ও সীসা একত্র থাকে না; কিন্তু কোন কোন স্থলে একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। 4. ঘা. 
$$০12179£ বলিভিয়াতে টানযুক্ত 911০:-100,0-9191781) খনিজ শির! প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
ইহাতে ০%99367$০ এবং মধ্যে মধ্যে 991117106, 96901010 দৃষ্ট হয়। কিন্তু ০5,981 
4৮৪ শিরার খনিজ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। (৪) 


(১) 736০, 01 টে, 9, 1, ০1. 89 0889 23. 

(২) 790. 010, 3.1. ০1. 99 70889 281. 

(৩) 189০. 01 0. 9.1, ৮০. 89 1১88০ 81. 

(8) 01০190)8 10) 09০ 0901085 91 016-0919316, 1) এ. নু. [,. ৮০৫৮ 00116915167 
0001880808 ০78, 


সন ১৩১৯] গঙ্গা-্রন্াপুত্র-পলিভূমির কর্দম ৯ 


আমার অনুমান অসম্ভব নহে যে, এই কর্দমটি সীলা ও টীনধুক্ত গ্র/নিট, কিন্বা ০০৪- 
122: গ্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে । 

ভারতবর্ষ ও ব্রদ্মের বহস্থানে সীসা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়৷ যায়। কিন্তু টীনের 
আকরের বিশেষ প্রাচূধ্য লক্ষিত হয় না। বাক্গালার পশ্চিমে মুগ্গের, ভাগলপুর ও নাওতাল 
পরগণায় সীস! প্রাপ্ত হওয়! যায় । হাজারিবাগ পরগণায়ও টান প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বঙ্গের 
উত্তরে ও পূর্ব্বে নেপাল, সিকিম, দার্জিলিং, আসাম ও ব্রদ্ধে সীদা প্রাপ্ত হওয়া! যায়। "মা 
10 (01709) ও ব্রন্ধে টান পাওয়া! যায় । (৫) 

আমার অনুমান যে, দয়ারামপুরে প্রাপ্ত কর্দমের নমুন! হাঞজারিবাগ অঞ্চলের প্রস্তর- 
ধ্বংসাবশেষ হইতে হয় নাই; কারণ বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলে রাজমহল কর্দমে টীন ও সীসার 
অস্তিত্বের কোন উল্লেখ নাই। 

আধুনিক কালে বাঙ্গালায় ভূমির উত্থান ও পতনের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা 
সমভাবে উখিত বা সমভাবে পতিত হয় নাই। উখিত স্থলভাগের কোন অংশ' বেণী উখিত. 
হইয়াছে বা কোন অংশ কম উখিত হইয়াছে । পতিত স্থানেরও 'অবস্থ পূর্বরূপ ঘটিয়াছে। 
আরও ইহার নিদর্শন পাঁওয়। যায় যে, যখন এক স্থান উত্থিত হইয়াছে, ভখন তাহার নিকটবর্তী 
স্থান পতিত হইয়াছে। ঢাকার উত্তরে মধুপুর জঙ্গল যখন উখিত হয়, তখন ঢাকার পশ্চিমাঞ্চলে 
“ব' দ্বীপের সন্মিকটন্থ স্থান পতিত হয়। 'আামার অনুমান এই সময় তিস্তা ও ব্রহ্গপুজের জল- 
রাশি রাঁজসাহী বিভাগের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় মিশিয়াছিল | 

আমি মনে করি যে, টীন ও সীসাযুক্ত কোন গ্রানিট কিংব1 19617066 প্রস্তরের 
ধ্বংসাবশেষ ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার জল বহন করিয়া আনিয়৷ “ব” দ্বীপের মোহানায় (12351791$ 
[0519102 ) স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া কর্দমস্তররূপে বিন্তত্ত করে। 


শ্রীন্থরেশচন্দ্র দত্ব। 


(৫) 79০, ০1 0.9. 1. ০1. 89 & 88118 10000020010 0901087 ০1 [70019, 
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ধর্মপাঁলের গড় 


উত্তরবঙ্গ রেলে ডোমার নামক ?্টশনের প্রায় ছয় মাইল পূর্ব ধর্পাল নামক 
একটি ক্ষুত্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে একটি স্ববৃহৎ প্রাকার-পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন ছূর্গের 
ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ্যে ইহা 'ধর্মপালেরপ্গড়' নামে পরিচিত,__উত্তর- 
দক্ষিণে অনুন এক মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ববপশ্চিমে কিঞ্চদিধিক অর্দমাইল প্রস্থ, এইকপ 
একটি স্বিস্তীর্ণ সম্চতুক্ষোণ ভূখণ্ড চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়! ধবংসাবশিষ্ট ছূর্গপ্রাকার এখনও 
কালের অত্যাচার সহ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই প্রাচীরের উচ্চতা অন্যুন দশ হস্ত 
হইবে, ইহা চতুর্দিকে অনতিগভীর, কিন্তু স্ুপ্রশস্ত পরিখ৷ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার 
ভূমি (৪০) প্রস্থে পাঁচ হস্ত পরিমিত, কিন্তু ক্রমশঃ ইহা স্বল্নগ্রসর হওয়ায় উপরি- 
ভাগের ক্ষেত্র (9071400 ) তিন হস্তের অধিক প্রশস্ত হইবে না। ভূমিখণ্ডের ঠিক মধ্য- 
স্থলে প্রাকারপরিথাবেষ্টিত তদপেক্ষ! ক্ষুদ্র আর একটি ভূখণ্ড রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই “ভিতর 
গড়ে” রাজপ্রাসাদ. প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা এখন ব্যাত্রবরাহসন্কুল ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। 
বহিঃ-প্রাকারের কোন কোন স্থান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত, প্রাচীর ভাগ ছাড়িয়া বাহিরের 
কিয়দংশ অধিকার করিয়া আছে। এইগুলির উপরিভাগ ঠিক সমকোণ চতুতু্জাককৃতি 
চত্বরসদূশ। প্রাচীরগুলি এখন মুন্বয়স্তপে পরিণত ৷ শুনা যায়, পঞ্চবংশতি বৎসর পূর্বে 
যখন উত্তরবঙ্গ রেলওয়ে লাইন প্রস্তত হইতেছিল, তখন রাজপুরুষদিগের লোলুপদৃষ্ট 
এই ভগ্র ছুর্গের ইষ্টকরাশির উপর পতিত হয়, আর সহত্রবর্ষের স্থৃতি-বিজড়িত যে ইষ্টক- 
গুলি এতদিন কালের কবল হইতে অতীতের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সেগুলি 
এই সামান্ত কারণে স্থানাস্বরে নীত ও লুপ্ত হইল। এখনও স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত 
ছুই চারিখানি ইষ্টক প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়! যায়। 

এই ছূর্গের ছুই মাইল পশ্চিমে আর একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্নায়তন ছুর্গের ভগ্নাবশেষ 
দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাকে লোকে “ময়নামতীর কোট” বলে। মাণিকটাদপত্ধী ময়নামতীর 
কীর্তিকলাপ উত্তরবঙ্গে অনেকেই অবগত আছেন। এ অঞ্চলে. প্রচলিত “ময়নামতীর গান” 
লোকসমক্ষে এখনও তাহার গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে । এই ছুইটি হুর্গের নৈকট্য 
শুধু যে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিতেছে, তাহ! নহে, “ময়নামতীর গানে”ও ধর্ম 
পালের নাম ময়নামতীর সহিত জড়ীভূত। 

নানা ধর্মমঙগল হইতে আমর! জানিতে পারি যে, গৌড়াধিপ ধর্মপাল কামরূপ জয় করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; কিন্তু ততপ্রেরিত সৈন্য কয়েকবার পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর তাহার সেনাপতি প্রসিদ্ধ লাউসেন কর্তৃক কামরূপরাজ কর্পুরধবল 
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পরাজিত হন। কিন্তু তথাপি কামরূপ সম্ভবতঃ বিজিত হয় নাই এবং এই সকল যুদ্ধ- 
বিগ্রহ কামরূপরাজের সহিত পালরাঁজগণের চিরন্তন বিরোধের পরিচয় দেয়। এরূপ 
অবস্থায় 'স্বীয় রাজ্যের পূর্বোত্তর সীমায় ধর্মপালের একটি সেনানিবেশ থা?! বিচিত্র 
নহে। রাজাধিরাজ ধর্মপালশীর্ষক প্রবন্ধে * শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিয়াছেন--র্্মপাঁল বর্ধনকুটীর সত্তর মাইল উত্তরে একটি ছূর্গ নির্মাণ করেন। 
কামরূপ্ের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ত অথবা তাহাকে ভয় প্রদর্শনার্থ এই দুর্গ নির্দিত 
হয়।” এই হুর্গই যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের বিষয়ীভৃত র্্মপালের গড়”, এরূপ অনুমান অন্ত. কোন 
প্রমাণাভাবে অত্যন্ত ছুঃসাহসিকতার কাজ সন্দেহ নাই; কিন্তু ছুর্গটি যেরূপ স্থানে অবস্থিত, 
তাহাতে মনে হয়, শুধু কামরপের . আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ত কেন, উত্তরে 
সিকিম, ভূটান প্রভৃতি পার্বত্য-প্রদেশের তদানীত্তন অসভ্য বা! অর্ধসভ্য রাজন্যবর্গের 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও এই হূর্গনিশ্বীণের অন্যতম কারণ হইতে পারে। 
এই অনুমান যে কতদূর সমীচীন তাহ! অন্যদিক্‌ হইতে বিচার করিয়! দেখা আবশ্তক। 
পূর্বেই বলিয়াছি ষে, ধর্পালের সহিত ময়নামতীর নাম সংস্থষ্ট। অতএব ময়নামতীর 
গানে ধর্পালসংক্রান্ত বিবরণ কিরূপ পাঁওয়! যায় দেখা যাক। একটি গানের আরম্ত 
এইরূপ-_ - 
প্ধর্মপাল নামে ছিল রাজ্যঅধিপতি। 
কদলী সহরে গ্রাম হার বসতি ॥ 
তাহার পুত্র রাজ! মৌপাল নাম। 
শান্ত দন্ত সুশীল গুণধাম ॥* + 
এই কদলীসহর কোথায়, “ময়নামতীর গান+ প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় উহার সহিত আধুনিক ধর্মপাল ও তৎসন্লিহিত পা্কেপাড়া গ্রামের একত্ব 
অনুমান করিয়াছেন। আমাদেরও এই মত গ্রহণ করিতে কুষ্িত হইবার কারণ দেখি না। 
কিন্ত এই স্থানে যে, পালবংশীয় রাজ! ধর্মপাল ও তদ্ংশধরগণ বাস করিতেন, তাহার 
এই গাথা ছাড়! প্রমাণ কই? আর এই গীতে মৌপাল বা মহীপালকে ধর্শপালের 
পু ব্লা হইয়াছে। ডাঃ কানিংহাম প্রসৃতি অন্ন পাঁচজন পুরাতত্ববিৎ নিজ নিজ 
স্বাধীন গরেষণার ফলে পালরাঁজগণের বংশাবলী স্থিরীকৃত করিয়াছেন। ইহাদের 
প্রস্তুত তাঁলিকাঁগুলিতে নান! বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও কোনটিতেই মহীপাল ধর্পালের 
পুল্র বাঁ তৎপরবর্তী রাখা, বলিয্াা উল্লিখিত হন নাই। রাজা! গৌঁপালই পূর্বোক্ত 
৮ মতে ক বংশের আদি রাজা, এবং তাহার! সকলেই ধর্শপালকে দ্বিতীয় 





নে রি ১৩১৪ শ্রাবণ । 
$. সায়িত্য-পরিষৎ-পৃন্তিকা, ১৫শ ভাগ, বর সংখ্যা দাত গান দক প্রবন্ধ! 
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রাঁজা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; ধর্ম্পালের মৃত্যুর পর যে, দেবপাল সিংহাননারোহণ 
করেন, সে সধ্ন্ধেও কোন মতদ্বৈধ নাই। কাহার কাহারও মতে দেবপাল ধর্মপালের 
পুত্র ।* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় 'পালরাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহাকে 
ধর্পালের অনুজ বাকৃপালের পুত্র বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যদিও দেবপালের 
পরবর্তী রাজগণের পারম্প্য সম্বন্ধে পরাতত্ববিদ্গণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ লক্ষিত 
হয় তথাপি ধর্মপালের সহিত মহীপাঁলের নৈকট্য সম্বন্ধে কেহই মত প্রকাশ করেন 
নাই। কানিংহাঁমের মতে মহীপাল পালবংশীয় একাদশ রাজা, রাজেন্ত্রলাল মিত্রের 
মতে নবম রাজা । কোন কোন এ্রতিহাসিকগণের মতে তন্নামক ছুইজন রাজ! পাল- 

ংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যথা-_বিশ্বকোঁষের মতে দশম ও ত্রয়োদশ এবং সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত তালিক অনুসারে মহীপাল নবম ও দশম রাজ! । 

তাহা হইলে পূর্বোল্লিখিত গাথায় মহীপাল কিরূপে ধর্মপালের পুত্র বলিয়! 

কথিত হইলেন) এখন যদি বলা যায় যে, গাথাবর্ণিত মহীপাল ও তন্নামধের 
গৌঁড়াধিপ ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা 

আছে কি না বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়: 
হার 'পালরাজগুণ' শীর্ষক প্রবন্ধে 'লিখিয়াছিলেন--পর্্পালের সময়ে পালবংশীয় এক 
মহীপাঁল বাঙ্গলার উত্তর-পূর্বব প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহাই যদি খতিহাসিক সত্য 
হয়-_আপাততঃ আমর! এ সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণের বিষয় অবগত নহি--তাহা! 
হইলে এই রাজাই যে গাথাবর্ণিত মহীপাল এবং তিনি ধর্মপালের অধীনে তৎকর্তৃক 
তাহার রাঞ্যের উত্তর-পূর্বব সীমান্ত প্রদেশ শাসনে এবং আক্রমণকারী শক্রগণ হইতে 
রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন, এরূপ অগ্ুমান বোধ হয়, একবারে অসঙ্গত হয় না। পরে 
যখন গ্রস্থলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ইইল, তখন জনপ্রবাদ ইহাকে ধর্পালের 
পুত্রত্বে পরিণত করিয়াছে, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহ! হইলে 
প্রধান এবং প্রকৃত পালবংশের সহিত যে এই মহীপালের বংশানুক্রমিক আর কোন 
সম্বন্ধ ছিল, তাহা তৎপুত্র মাণিকটাদ হইতেই প্রমাণিত হয়। কারণ এই সকল গাথ! 
অনুসারে মহীপালের পুন্র মাণিকটাদ (ময়নামতীর স্বামী) তাহার পর সিংহাপনে 
আরোহণ করেন। কিন্তু পালবংশের কোন রাজার নাম মাণিকচাদ ছিল না। এই 
মাণিকটাদের পুজ গোপীটাদ বাচার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসই ময়নামতীর গানের প্রধান 
বর্ণনীয় বিষয় মেই গোপাঁটাদের পুত্র ভবচন্ত্র অথবা হবচন্ত্র এবং তাহার মন্ত্রী গবচজ্্ বুধিবৃতিয 


* সাহিত্যপরিবৎ-পত্তিকা, ১৫শ ভাগ, ১ম সংখা, শীত বিনোদবিহা রী বিষ্যাবিনোদ- লিখিত কতিগন্প পাল- 


রাঁজগণের শিলালিপিদীর্ষক প্রবন্ধ প্রব্য। 
+ গত ১৯০৮ হ্রীষ্টান্বের এসিয়াটিক সোসাইটার অর্ণালে পাঁলরাজগণের যে ৮ প্রকাশিত বা 


ভাহাই জাপাততঃ প্রামাণ্য বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


অলৌকিক প্রখরতাঁর জন্ট বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত। ইহাদের যে 
কেহই পাঁলবংশীয় নহেন, তাহা! বলাই বাহুল্য । 

গ্লেজিয়ার (3. 0. 0192191) সাহেব স্বপ্রণীত 1২61১০1:৮ 00 3610015010৮ ০ 7২9108- 
0৮: নামক গ্রন্থে রংপুর জেলার যে প্রাচীন শ্রতিহাঁসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে 
ধঁ জেল! পালরাজগৃণের অধিকারতুন্ত ছিল, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়৷ রাজ! ধর্মপাল- 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 


11018, 1700 2 6০ 01010 51560110710) 11109506) 0106 161012109 
01৮11996101 00115156106 01 20. 21011018521] 0066] 61901095010) 561] 
2156 ৮৮701071195 1) 625৮ 01 101707070000205 পরে, 751100510000 9৪ 
062,018 9116 00217 04510561061 1)10চ0৩1 10] 00019017511 ০1176 5012 
(0101,270 0662৮601015 00195 117 21026151102 17015590920 1710 
[01791009195] 01501065160, 00101 0179001% 3০৩০৪০৫৫.), 


ছুর্গসমন্বিত এই ধর্পাল নামক স্থানই পালবংশীয় রাঁজা ধর্মপালের রাজধানী 
001721957)91'5 06) ছিল, সাহেব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নামপাদৃশ্ঠ 
ব্যতীত তাহার এই উক্তির আর কোন এ্রতিহাদিক ভিত্তি ছিল কিনা, তাহার কোন 
উল্লেখই তাহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। আমাদের ধারণা যে ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা 
পুর্ব্ণেই আলোচিত হইয়াছে। আর একটি বিষয়েও এখানে মতভেদ লক্ষিত হইতেছে, তাহা! 
ময়নামতীর স্বামী মাণিকটাদ সধন্ধে। গ্রেজিয়ার সাছেব বলেন যে, তিনি প্মপালের 
ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্মপালের 
ফোন ভ্রাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না; অতএব 
গাথা-কথিত ও যোগীদের মধ্যে প্রচলিত মতই যে তদপেক্ষা অধিকতর গ্রাহা, তাহা 
বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অতঃপর ময়নীমতীর সহিত ধর্মপালের যুদববৃত্াস্ত। 
ময়নামতী ধর্মপালের পৌন্রবধূ হইলেও ধর্পাল যেরূপ সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহাদের সমসাময়িক হওয়া অসম্ভব নহে। গাথাগুলিতে ময়নামতী£রিত্র যেরূপ 
বণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, তিনি অতিশয় তেজস্বিনী ও স্বাধীনমতাবলদিনী 
ছিলেন। অতএব এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তীহার স্বামীর মৃত্যুর পর যখন তীহার 
পুত্রের শৈশববশতঃ নিজকে রাজাভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তখন ধর্মপালের অধীনতা- 
পাঁশ ছেদন করিয়া! নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার প্ররয়াম তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে; এবং 
তাহাকে দমন করিবার জন্য ধর্মপালের ভীহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান এবং তৎকর্তৃক পরাতৃত 
হওয়ার প্রবাদ সম্পূর্ণ অলীক নাও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ও 
লিখিয়াছেন যে,_্ধর্মপপাল হিমাল্ম প্রদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়া! নিহত হয়েন।” এই হিমালয়- 
প্রদেশ ও গ্নেজিয়ার*বর্গিত তিস্তাতীর অভিন্ন স্থান হইতে পারে। 


মন ১৩১৯] ধর্মপালের গড় ১৫ 


আগের গন্ভীরা'-লেখক উক্ত ইংরাজ প্তিহাসিকের অনুসরণ করিয়! মাণিকাদকে 
ধর্মপালের ভ্রাত্বরূপে পরিগণিত করিয়াছেন; কিন্ত শ্রীধর্মমঙ্গলে লিখিত-_“ধর্দ্পাল নামে 
ছিল গৌড়ের ঠাকুর' এই প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন,__“পাটলিপুত্ররাজ গোপালবংশজাত 
শ্রীধর্মপালদেব এবং ঘনরাম-বণিত গৌঁড়ের ঠাকুর ধর্মপাল ভিন ব্যক্তি ছিলেন। কেহ কেহ 
বলেন, মাণিক(দের ভ্রাতা ধর্মপাল, ধাহার রাজধানী রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্শপুর () 
ছিল, তাহার রাজ্যকাল “বঙ্গের পুরাবৃত্ত'লেখক ৯৯৫-১০২০ থুষ্টা্ব বিবেচনা করেন।” 
এইখানে আমরা একটি নূতন তথ্যের আভাস পাইতেছি। কিন্তু এই অন্থুমানের প্রতিহাসিকত্ব 
ময়নামতী-সংস্থষ্ট ধর্মপালের কালনির্য়-সাপেক্ষ। অতএব আমরা এ বিষয় পরবর্থী প্রসঙ্গে 
আলোচন। করিব। 

আপাততঃ মামর! নিয়লিখিতরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি £__ 

(১) পালবংশীয় রাঁজাধিরাজ ধর্মপাঁলের রাজধানী পাঁটলীপুত্রে কিন্বা গৌড়ে অবস্থিত 
ছিল; অন্য কোন স্থানে তাহার রাজধানী কল্পনা করিবার কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই। 

(২) পূর্বে কামরূপ ও উত্তরে ভূটান, সিকিম প্রভৃতি স্থানসমূহের অবিজিত স্বাধীন 
নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ হইতে স্বীয়রাজ্য সমাক্‌ পরিরক্ষিত করিবার মানসে ধর্মপাল সম্ভবতঃ 
রাজ্যের উত্তরপূর্ববসীমাস্তপ্রদেশে একটি স্বদৃঢ় ছুর্গ নির্মাণ করেন, এবং তথায় মহীপাল 
নামক (সম্ভবতঃ পাঁলবংশীয় ) ব্যক্তিবিশেষকে উক্ত প্রদেশে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে সংস্থাপিত 
করেন। এই মহীপালের পুত্র মাণিকটাদ ময়নামতীর স্বামী। মাণিকটাদের মৃত্যুর পর 
ময়নামতী ধর্পালের অধীনত।পাশচ্ছেদন করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। 
অধুনা যে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ধন্মপালের গড় নামে পরিচিত, উহাই সম্ভবতঃ ধর্ম্পালনির্মিত 
প্রাচীন ছুর্গ। 

কিন্তু পরে দেখিব যে আমাদের এই সকল মীমাংসাই চূড়ান্ত নহে। 

পর্বপ্রসঙ্গে আমরা ময়নামতীসংশ্লিষ্ট ধর্পালকে পালবংশীয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। 
ধ্মপাঁল ও ময়নামতীর আবি-. এই অনুমানের কোন প্রতিহাঁসিক মূল্য আছে কি না, তাহ! 
ভবের আনুমানিক কাল আমরা ধর্মপাঁল ও ময়নামতীর আবি9ভাবের আনুমানিক কালঘারা 
নির্ণন্ন করিতে চেষ্টা করিব। 

পালবংশীয় রাজ! ধর্মপালের কাঁলনির্ণয়ে আমাদের বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহার 
রাজ্যঝালীন খোদিতলিপিদমৃহ হইতে ইহাই প্রকাশ হয় যে, তিনি অষ্টমশতাব্ীর শেষভাগ 
হইতে নবমশতাবীর প্রারস্তকাঁল পর্স্ত নযনীধিক অর্ধশতাঁবীকাল রাজত্ব করেন। ইংরাজ- 
প্রতিহাসিক ড26০55৮ £. 94৮5 অনুমান করেন যে, ৮০০ থৃষ্টা্ধে ধর্মপাল রাজত্ব 
করিতেছিলেন।* ' প্রতিহাসিক হণ্টারও এই মতের পোষকত| করেন। অতএব বিশ্বকোষ- 
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৯৬ _ সাহিত্য-পরিষত-প্রিকা [১ম সখ্যা 


নির্দিষ্ট ৭৮৫ খৃধাক হইতে ৮৩০ খৃষ্টাব্ পর্য্যন্ত ধর্মপালের রাজত্বকাল ইতিহাসামুযারী বলিয়াই 
গ্রহণ করিতে পারা যায়। 

: অয়নামতীর আবির্ভাবকাঁল-নিরূপণে আমর! গ্র্ূপ কোন সাহাধ্য পাইব না। কাজেই 
এস্থলে প্রবাদ ও প্রচলিত মতের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হয়। 

-. প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনও থৃষ্টায্র দশম কি একাদশ শতাব্দীতে 
গোপীচন্দ্রের আবির্ডাবকাল নির্দেশ করেন এবং মুল গাথাটিও রূপ সময়ে রচিত বলিয়া 
অচ্ছমান করেন। তিনি যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
তাহা এই যে, এই গাথায় কড়িগ্বার রাঞ্কর আদায়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য কোন 
প্রমাণাভাবে শুধু ইহাঁরই উপর নির্ভর করিয়। উক্তনপ মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন বলিয়া 
বোধ হয়না। কারণ সকলেই মবগত আছেন যে, কোম্পানীর আমল পর্যাস্ত কড়ির 
প্রচলন ছিল। “অয়নামতীর গান”-লেখক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় গোপীটাদের 
কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে ' বলিয়াছেন-__'গোপী্টাদ সম্ভবতঃ ধর্শপালের কিছু পূর্বে আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন; এই ধর্পাল যদি দ্বিতীয় ধর্মপাল বা রাজেন্্রচোলের উল্লিখিত ধর্মপাল হন, 
তাহ! হইলেও গৌপীর্টাদ অন্ততঃ দশম শতাব্ধীর লোক হইতেছেন।* কিন্তু এই মীমাংসার 
বিরুদ্ধে প্রধান াপত্তি এই যে, কানিংহামপ্রমুখ খঁতিহাদিকগণ পালবংশীয় রাজগণের যে 
বংশতালিক! দিদ্মাছেন, তাহাতে উক্ত বংশে দ্বিতীয় ধর্্মপাল নামধারী কোন রাজার নাঁম 
পাওয়া ধান না। আর রাজেন্বচোলের উল্লিখিত ধর্মপাল কে? তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ 
চোলরাজজ রাজেন্্ের শিলালিপিতে এক গোবিন্দচন্তথ্ের নামোল্লেখ আছে। কোন কোন 
এঁতিহাসিকের মতে এই গোবিনচন্ত্র পূর্ববঙ্গের পালবংশীয় রাজা । অতএব ইহাদের মতে 
পুর্ববঙ্গে পালবংশীয় এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শুথাকথিত পালবংশের 
সহিত মাণিকাদের বংশগত সংশ্রব ছিল কি না, এবং এই গোবিন্দচন্ত্র মাণিকাদের পুত্র 
গোপীাদ কি না, তাহা গ্রতিহাসিক গবেষণার বিষয় । এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, ছূরভিমল্লিকসঙ্কলিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত” (যাহা ময়নামতীর গানেরই রূপাস্তরমাত্র ) 
আমাদের পূর্বোক্তরূপ অন্ুমানটিকে আলোচনার গণ্তীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছে 

আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম । ইতিহাসজব্যক্তিমাত্রেই 
অবগত আছেন যে, আদি পালবংশের শেষ রাজার নাম গোবিন্দপাল। তাহার নামাক্কিত 
১২৩৫ সংবতের যে শীসনলিপি পাওয়! গিয়াছে, তাহ! তাহার রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষের । 
অতএব ১২২০ সংবৎ অর্থাৎ ১১৬৪ থৃষ্টাব্ব গোবিন্দপালের রাজ্যারস্তকাল। ১১৯৭ থুষ্টাবে 
তাহার রাব্ধ্য মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্তৃক অধিকৃত হয়। ইংরাঁজ ধ্রতিহাসিক ভিন্দেন্ট স্মিথের 
মতে রাজেন্্রচোল ১০ ৮ থুঃ হইতে ১০৩৫ খুঃ পর্যাস্ত রাজত্ব করেন।* অতএব পাঁলরাজ 





*. 5109 ড100906 &১। 900195 মুঞাত ৪56০ ০৫ 10৫5) 00, 420-21, 


লন ১৩১৯ ] ধর্পালের গড় : ১৭ 


গোবিন্বপালের সহিত তাহার সংঘর্ধ হওয়া! অসম্ভব। তবে তিনি যে বঙ্গদেশে তৎসমসাময়িক 
পালরাঙ্গ মহীপালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহ! এঁতিহাসিক স্মিথ উল্লেখ করিয়াছেন । 
এখন, গোপী্টাদ রাজেন্্চোলের শিলালিপিতে গোবিন্দচন্ত্র নামে উৎকীর্ণ হওয়া বিচিন্ত 
নহে। অতএব গোপীচাদ রাজেন্্রচোলের সমসামগ্নিক, অর্থাৎ একাদশ শতাবীর প্রারস্তে 
আবিভূর্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারই সহিত রাজেন্্রচোল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এর্‌প 
অনুমান অসঙ্গত নহে। এখন এই সময় কিম্বা ইহার অব্যবহিত পূর্বে ধর্্মপাল নামধের 
কোন রাজ! উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্তক। এ সম্বন্ধে 
“বঙ্গের পুরাবৃত্ত* লেখকের মত পূর্বেই উদ্ধত করিয়াছি। তিনি বলেন যে, ধর্শপাল নামক 
কোন রাজা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ধর্মপুর নামক স্থানে ৯৯৫ থুষ্টাব হইতে ১০২০ খৃষ্টাব পর্যন্ত 
রাজত্ব-করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিষ্তাতৃষণ মহাশয়ের নিকট “দিকেশরী+ 
নামক একখানি প্রাীন সংস্কত পু'থির বিষয় অবগত হই) ইহাতে পালবংশীয় রাজ! 
ধর্মপাল বাতীত আর একজন ধর্পালের রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি খ্টীয় 
একাদশ শতাবীতে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন এবং স্বীয়রাজ্যে “শিবমুদ্রা” নামক একটি মুদ্রার 
প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি চারিটি বৃহৎ প্রাসাদ, ছুইটি হুর্গ এবং ১৯২টি নৌযান 
প্রস্তুত করেন। অতএব তিনি যে একজন পরাক্রান্ত রাজ। ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই এবং ধর্মরাজসমো বীরে। ধর্পালো মহীপতিঃ”, 'যশস! ধর্শপালসমঃ এবন্প্রকার 
আখ্যাারাও উক্ত মত সমধিত হয়। এই রাজ। পাঁলবংশীয় ছিলেন না । 

অতএব ময়নামতী যদি একাদশ শতাব্দীর লোক হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগকে 
অনুমান করিতে হয় যে, থুষটীয় একাদশ শতাকীর প্রারস্তে ধর্মপাল নামক কোন রাজ! 
উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন । যতদূর জান! যায়, পালরাজগণের সহিত তাহার বংশগত 
সংশবের কোন প্রমাণ নাই। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত গড়টি সম্ভবতঃ তীহার ছারাই 
নির্শিত হয়” এবং তৎসন্লিহিত ধর্মপাল গ্রামেই তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

উপরোক্ত ছুইটি অনুমানের মধ্যে কোন্টি গ্রাহ্‌ তাহা স্ধীগণ বিচার করিবেন। 


মহাভাগ. ৩৭ বঙ্গানুবাদ ০ 


প্মদ্থযাসদেব-বিরচিত মহাভারত এক অপূর্ব গ্রস্থ। উহা! প্রাচীন ভারতের ধর্মব-নীতি- 
সমাজ-পুরাবৃত্ব-বিষয়ক তন্বের সুমহান আকর। তারতকাঙক্গ 
সত্যই বলিয়াছেন__ টন 
“্যদিহাস্তি তদন্তত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্তরচিৎ |” 
অর্থাৎ প্যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে ।” এই মহাভারতের একখানি বিশুদ্ধ 
| বাঙ্গাল অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয়। যে করখানি. ঘাঙ্গাল! 
নি বাহযারিদ চার অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে একথানিও সম্পূর্ণ নির্দোষ 
হয় নাই। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই, কেন না, মহাভারতের মত বিস্তৃত 
ও গভীরার্থক গ্রন্থের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জজ অনুবাদ সহজে হইতে পারে না। বিদেশেও 
বাইবেলের অন্ধবাদ মধ্যে মধ্যে সংশোধিত করিবার ব্যবস্থা আছে। 
কালীসিংহের ও. ৮ কালীগ্রসন্সসিংহের মহাভারত পঞ্চচত্বারিংশং বর্ধ পূর্বে বখার্ঘই 
বর্ধমানের মহাভারত  প্রশংসার্হ ছিল। কালীপ্রস্পসিংহের অনুবাদ প্রকাশিত হইবার 
অষ্টাদশ বংসর পরে বর্ধমানের অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। 
বাঙ্গালা মহাভারতের মধ্যে “কাশীদাসী”র স্থান সর্বোপরি, কিন্তু কাশীদাস মহাভারতের 
অন্ুবাদ (:5:915.600 ) করেন নাই। তিনি মহাভারতীয় 
838 মুখ্য উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া! স্বকীয় “মহাভারতের 
কথা” (5০: ০: 00০ 219105107575:59) প্রণয়ন করিক্কাছেন + 
স্ীহার সময়ে হহাঁভারতীর় কথা যেরূপভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তিনি ভাহ!ুই 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুলের সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিয়া! লন নাই। উদাহরণ 
দ্বার কথাটা ম্পষ্টতর করিতেছি । 
বাক মূল মহাভারতের মতে ভ্রৌপদীর ন্বয়ত্বরের সময় নি 
্‌ ৪) সমর। ভেদ করিতে গেলে, দ্রৌপদী স্ৃতগুজ বলিয়া তাহার নিয়াকরণ 
করিয়াছিলেন। যথা-_- | 


তর 


.মহাভারতের গুরুত 


পৃ! তং দ্রৌপদী বাক্যসুচৈ- 
গাদ নাহং বরয়ামি হুতম্‌।” ( মহা” ১/১৮৭1২৩-) 4 
“মপদী ফর্ণকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি হৃতকে বরণ করিব ন:। কালী? 
দাস অন্তরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তাহার মতে প্রীকঞ্চের চক্রান্তে কর্ণ লক্ষ্যতেদ করিতে 
অসমর্থ হইয়াছিলেন &. 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিকা (৯ সংখা 


*সথদর্শনচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল। 

.. ভিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ॥” 
কাশীদাস এ ঘটনা কোথাক্ পাইলেন? ইহাকে তাহার নিজের কল্পনা বলিয়! 
মনে হয় না। বোধ হয়, ভারতের অবনতির যুগে কোন পুরাণকাঁর বা কবি বীরপত্ী 
ভ্রৌপনীর তেজোমাহাত্ময বুঝিতে না পারিয়া, তদীর় *নাহং বরয়ামি কৃতম্* এই প্রগল্ভবাক্য 
চাপা দিয়া তৎস্থলে সুদর্শনচক্রের অবতারণা করির! থাকিবেন। কাশীদাসের সময়ে সাধারণ 
লোকে এই গল্পই পছন্দ করিত) কথকেরা উহ্াই ব্যাখ্যা করিতেন। কাজেই কাশীদাসও 

তদীয় মহাভারতে সুদর্শনের উল্লেখ করিলেন। 

প্রচলিত মূল মহাতারতের এবিষয়ে একটি রহহ্য আছে। অধুনা-প্রচলিত মুল সংন্কত 


'স্ববিয়োধিত। মহাভারতেও অগত্যা ছুই স্থলে কর্ণের লক্ষ্যন্ডেদে চেষ্টা ও বিফ- 
লতান্ন কথা আছে। যথা-_ 


“্যৎ কর্ণশল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষতিয়ৈলে গকবিশ্রুতৈঃ ৷ 
, নানতং বলবস্ভিষ্থি ধনুর্ক্দপরায়ণৈঃ ৮ (১১৮৮৪) 

“লোকবিখ্যাত বলবান্‌ ধনুর্কেদপারদর্শা কর্ণ শল্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যে ধনু 
কোয়াইতে পারেন নাই।” 

. “্যৎপাধিবৈ কল্পন্থনীথবক্রৈঃ 
রাধেয়ছূর্য্যোধনশল/শাবৈঃ। 
তদা ধন্ুর্বেদপরৈনূ শংসৈঃ 
কৃতং ন সজ্যং মহতোহপি যদ্বাৎ॥* (১/১৮৮১৯) 

.প্ধঙুর্বেষপরায়ণ নরশ্রেষ্ঠ রুকু, সুনীথ, বক্র, কর্ণ, দূর্যোধন, শল্য, শাহ প্রভৃতি 
স্লাজগণ মহাষত্বেও যে ধন্ুকে জ্যা সংযুক্ত করিতে পারিলেন না।” একই জাদিপর্বের 
১৮তম অধ্যায়ে উক্ত হুইল যে, কর্ণ ধন্গুতে 'জ্যা সংযুক্ত করিয়! শরসম্ধবান করিলেন 
এবং দ্রৌপদী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, আবার ১৮৮তম অধ্যায়ে বলা হইল যে, 
ইহায় কারণ__পুরাশের সহিত কর্ণ আদৌ ধনুক নোয়াইতে ঝ| জ্যাসংযোগ করিতেই অপারগ 

সঙ্গতিরক্ষার প্ররাস। হইয়াছিলেন। এ বিরোধ ঘটিল কিরূপে? আমাদের মনে 
হয়, কোনও অর্ধাচীন পণ্ডিত কোনও পুরাণের মত অনুসরণ করিয়া, মূল মহাভারতে 
শেষোক্ত ছুইটি গ্লোক ব! উক্ত শ্লোকদ্বযে কর্ণের লাম-ভুড়িয়। দিয়াছেন। | 

পরবর্তী পুরাণের সঙ্গে সামঞ্জন্তরক্ষার নিমিত্ত মুল মহাভারতের পরিবর্তনের আর 
একটি উদদাহগ্নণ দিতেছি । এখানেও কাশীদাস প্রকৃত মুলের স্ুসঙ্গত উপাখ্যান ছাড়িয়া! 
দিয়া পুরাণের উপাখ্যান, গ্রহণ করিয়াছেন। বানাব নির চার্জ 
ষর্ণনাই সমীচীনতর বলিয়া পরিগৃহীত হইত, সন্দেহ নাই। 

(২) হর প্রতিজ্ঞা্গ ভীক্মপর্ধ। অঠম দিনের বুদ্ধ, কাশীদাস লিখিতেছেন--: 
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“পাগবের সৈম্ত সব হইল কাতর। 

সমরে সমর্থহীন পার্থ ধনুধ'র ॥ 

অর্জুন দুর্বল আর সৈন্যের নিধন। 

নিবৃত্ত ন! হয় ভীম্ম মারে শরগণ।” 

কঃ চি চর চি ০ 

ফু ক ক গু ক 
“ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্তের সাক্ষাৎ 

ভীন্ষেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥” 

মূল মহাভারতে নবম (অষ্টম নহে) দিনের যুন্ধবর্ণনে আছে--প্ধনঞজয় বাস্থদেবের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্ধ্যগ দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছাপুর্বক কহিলেন, “হে 'হৃধীকেশ, 
অবধ্যদ্দিগকে বধ করিয়৷ যদি সেই নরকহেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল+ **%৪%%%৬ 
***৬ ধনগ্রয় মৃহ্ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীম্ম নিরস্তর শরজাল বর্ষণপূর্বক 
উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া * * * * ধাবমান হইলেন। 

এখানে মূলের সহিত কাশীদাসের গরমিল আছে। (১) প্রকে গ্রতিজ্ঞাতঙ 
মূলের মতে নরম.দিনে, কাশীদাসের মতে অষ্টম দিনে ঘটিয়াছিল। (২) মূলের মতে অর্জুন 

গুলের সহিত কাশীদাসের যুদ্ধে মন দিতেছিণেন না, তিনি ইচ্ছা করিয়! “মৃছ যুদ্ধ' করিতে- 
তিন বিষয়ে গরমিল. ছিলেন। কাশীদাসের মতে অর্জুনের দৌর্বল্য বা অসাধর্থ্যই 
শ্রকৃ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্ষের কারণ। (৩)কাশীদাসের মতে গ্রীক রথচক্র লইয়! তীম্মকে 
নিধন করিতে গিয়াছিলেন। মূলের মতে প্রন কোনও দ্বতন্্ অন্তর একেবারেই লন 
নাই; তিনি অমর্ধযভরে “ভূজপ্রহরণ” হ্ইয়া, স্বহস্তস্থিত চাবুক নিয়! (গ্রতোদপাণিঃ ) 
রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এখানে মূলের বর্ণনা! যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই 
বাহুণ্য। পরবর্তী কালের অল্পগ্রতিভাবান্‌ গ্রস্থকারগণ শ্কৃষণফে সুদর্শনশৃন্ত ধারণ! করিতে 
কুষ্টিত হইতেন। তাই তীহার! স্দর্শনের অভাবে অগত্যা! একটা চাকাও গ্রীকফের হস্তে 
দিয়া মনে প্রবোধ দিতেন। শ্রীমত্তাগবতকার বণ তেছেন-_ 
"্্বনিগমমপহায় মতপ্রতিজ্ঞা- 
আীমন্তাগবতীয় ব্শন।. যুতমধিকর্ত,মবপ্ুতো রস্থঃ। 
ধৃতরথচরণোৎস্থযয়াৎ চগদ্‌গ- 
হরিরিব হস্তমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥” 

“্ীক্্ নিজের প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিয়াও, আমার গ্রুতিজ্ঞ! সফল করিবার নিমিত্ত, রখ 
চক্র ধরিঙ্গা রখ হইতে লাঁফাইয়। পড়িঞ্ননে। তৎকালে তাহার উত্তরীয় বসন .ম্থণিত হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং তাহার পদ্দভরে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল।. সিংহ যেমন হস্তী মারিতে 
যার, তিনিও.তক্ুপ আমাকে মারিতে আসিতেছিলেন।' . 


২২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [স্দলংখা 
এখানে শ্রীকৃষ্ণের হাতে প্রথচরণ” বা চক্র আছে। এই ভাগবতীয় চক্রই কাঁশাদাস 
গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মূলের ধার ধারিতেন না । ' পণ্ডিতের! এবং কথকেরা, মহাভারত- 
পাঠের সময়, শ্রীমস্তাগবতাদি নানা গ্রন্থ হইতে গল্পসংগ্রহ করিতেন এবং কখন কখন 
নিজেরাও ছুই একটা গল্প রচিয়! দিতেন। কাশীরামদাঁস উহা গুনিয্াই অমৃতায়মান পমহা- 
ভারতের কথা” নিবদ্ধ করিয়াছেন। 
প্রচলিত মূল মহাভারতের এখানেও একটি রহস্ত আছে। প্রচলিত মুল সংস্কৃত মহাভারতে 
ক্ববিরোধিতার দ্বিতীয় উদাহরণ এইরূপ বর্ধিত আছে যে, শ্কুঞ্চ ছুই দ্দিন ভীম্মকে মারিতে 
গিগ্নাছিলেন। পুর্বে নবম 'দিনের যুদ্ধের কথা বল! হইয়াছে, এখন তৃতীয় 
ন্ববৃত্বান্ত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি__ 
২ তখন মহাত্মা মধুন্ছদন * ** সাত্যকিকে কহিতে লাগিণেন, হে কা 
** * আমি চক্র গ্রহণপূর্ববক অগ্রে ভীম্মের প্রাণবিনাশ ও তৎপরে সসৈন্তে দ্রোণকে 
সংহার করিয়! ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম. অর্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতিসাধন করি! 
ক * * ভগবান্‌ বান্ছদেৰ এই বলিয়া সুনাতিসম্পন্ন, হুর্যযসমগ্রভ, সহস্র বজ্জতুল্য, 
ক্ষুরধার চক্র উত্তমণপুর্ববক অশ্ব সমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণ 
করিলেন & % *%1” 
নবম দিনের বর্ণনা! সঙ্কিপ্ত এবং মহাঁকবির উপযুক্ত । তৃতীয় দিনের বর্ণনায় 
নবম.দিনের গ্লোকগুলি প্রায় সকলই মাছে এবং আরও বনুশ্নোক আছে। তৃতীয় 
দিনের বর্ণনা গ্রক্ষিতধ বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধোগ্তমের পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণ যে সীত্যকির নিকট 
(তৃতীয় দিনে বণিত ) দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। তারপর, তৃতীয় 
দিনের ছন্দও উহার আধুনিকতার পরিচায়ক । এই প্রক্ষিপ্ত তৃতীয় দিনের যুদ্ধে গ্রীক্ণের 
সুদর্শনগ্রহণের ,কথার উল্লেখ আছে। নবম দিনের বর্ন! উহার প্রতিকৃূল। বোধ হয়, 
কোনও আধুনিক কৰি শ্রীমন্তাগবতের উল্লিখিত শ্লোক দেখিয়া! মহাভারতের এই অংশ ঈংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। কাশীদাস তৃতীয় দিনের সুদর্শন অষ্টম দিনে শ্রীকৃষ্ণের হাতে দিয়াছিলেন। 
বনপর্ব হুইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতার সহিত, ব্রাঙ্মণের 
অরণিমন্থহারী মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তৃষ্ণাকুল হইলেন, এবং জল আনয়নের অন্ত 
যথাক্রমে নকুল, সহদেব, অজ্জুন ও ভীমকে প্রেরণ করিপেন। উহার চারি জনেই, 
বকর পী ধর্টের বারণ না মানিয়া প্রাণ হারাইল্ন। পরে যুধিঠির গিয়! বকের শতাধিক 
্রশ্নের হুসঙ্গত উত্তর দান করিয়া! চারিভাইকে বীচাইলেন। এই হুইল মূলের 
উপাধ্যান। কাশীরামদাসে প্রথমে ভীম, তারপর অর্জুন, তার পর নকুল, তারপর 
সহদেষকে পাঠাইলেন, অবশেষে দ্রৌপদীকে পধ্যন্ত ন! পাঠাইয়। ক্ষাত্ত হইলেন না এট 
কামান ছরনীতি 'ব্ড় গুরুতর দোষের কারণ হুইয়াছে। যেখানে ভীবার্জুন 
জল আনিতে গারিরেন না, সেখানে একটি স্রীলোককে পাঠান: 
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যে কতদূর হান্তকর, ব্লীবতাবাঞ্ক ও ছুর্নীতির পোষক তাহা :কাশীদাস বা তদীয় 
কথকের! সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কাশীদাসের সময়ের অধঃপতিত বাঙ্গালী 
ভাবিত যে, যখন শাস্ত্রে আছে যে, "আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি,” তখন 
দ্রৌপদীকেই বা মৃত্যুসঙ্কটে পাঠান হইবে না কেন? বস্ততঃ, মূল মহাভারতের মতে দ্রৌপদী 
আশ্রমে ছিলেন, কেব্ল পাঁচ ভাই মাত্র দুগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এই জন্ম ড্রৌপদীকে 
জল আনিতে পাঠান একেবারেই অসম্ভব ছিল। 
পূর্ব্বে যে তিনটি উদাহরণ দেওয়া! হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, কাশী 
দাসের সংস্কার আবশ্তক | কি কাব্যরূপে, কি নীতিগ্রস্থরূপে, কি ইতিহাসরূপে কোনও 
ভাবেই প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতছাত্র বা! জনসাধারণের উপধোগী নহে। বঙ্গভাষার 
সাঁহিতি/কদের প্রকাশিত নৈপৃণ্যকামী পণ্ডিতের নিকট মূল আবিষ্কৃত কাঁশীদাসী চিরকাল 
-কাশীদাসে কি কি পরিবর্তন আদরের জিনিস থাকিবে । তাহাদিগের নিমিত, প্রাচীন পুস্তক 
নি দেখিয়া পাঠবিচারপূর্ববক, কাশীদাসের খাঁটি মহাভারত প্রকাশিত 
করা বিধেয়। কিন্তু সাধারণের জন্য এক আধটুকু বদলাইয়া, নীতিবিরুদ্ধ কথাগুলি 
যথাসম্ভব, ছাড়িয়া দিয়া, .মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনেকটা অনুরূপ করিয়া কাশীদাসের 
সংস্কার অত্যাবশ্যক' হইয়া পড়িয়াছে। দাহিত্যিকেরা তীহাদিগের সম্কর্িত সংস্করণ এই- 
রূপ ভাবে করিলেই, উহার সার্থকতা থাকে। 
যাক। এখন কালীসিংহের মহাভারতের কথা বলি। গ্রগ্রন্থ কালীসিংহের অক্ষয়- 
2 কীর্তি। উহাতে যেরূপ সুন্দর প্রসন্নগন্ভীর ভাষা আছে, 
০০০০ তাহা যথার্থ প্রশংসনীয় । অনুবাদকারী ব্রাঙ্গণ-পর্ডিতগণ 
স্থলে স্থলে প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়! উহ! নিভু হয় 
নাই। উহারও সংস্কার আবশ্তক। ০০০০৪ 
সভাপর্কের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে-_ ৃ 
আস্ত অনুবাদের ১ম উদাহরণ “কিয়ংকাল অতীত হইলে, দানবরাজ.কংস যাদবগণকে পর্াতৃত 
(সভাপর্বে ) করিয়! সহদেবা ও অনুজ! নামে বার্ধদ্রথের ছই কন্তাফে বিবাহ 
করিয়াছিল। :**** ঞ ভোজ্বংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মৃঢ়মতি কংসের দৌরায্মো সাতিশয় 
ব্যথিত হইয়! জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাঁকে অনুরোধ করিলেন" 
এই অনুবাদে ছুইটি ুরুতর ভ্রম আছে। মুলক্লোকগুলির সঙ্গে নি নিই 
ধরা পড়িবে-হ -. 
“কচি কালম্য কংসো নিম ঘাদবান। 5 কি 
:. বার্রথ্জতে দেব্যো উপাগচ্ছখামতিঃ॥ . 
.“অস্তি প্রান্তিশ্চ নায়! তে সহদেবানুজেংবলে। 
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ভোজরাজন্তবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈছ রাস্মন! | 


জ্ঞাতিত্রাণমভীপ সঙ্ভিরপ্মৎসভ্ভাবন! কতা ॥”, 

ইহার অনুবাদ এইরূপ হওয়া! উচিত-_*কিয়ংকাল অতীত হইলে, কান কংস 
জরাসন্ধের ছুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহারা সহদেবের অন্থজা এবং 
তাহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। * * ** *গঞ্ ঢুরাত্মা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া 
ভোলবৃদ্ধেরা, জ্ঞাতিদিগের পরিত্রাণকামনায়, আমাকে অনুরোধ করিলেন” । 

কংসের পদ্বীদের নাম অস্তি এবং প্রাপ্তি কালীসিংহ লিখিয়- 
বি ছেন সহদেবা ও অন্্জা। এইটি প্রথম ভুল। প্রীমস্তাগবতে 
আছে--. 
“অস্তিঃ প্রান্ডিশ্চ কংসম্ত মহিষ ভরতর্ষত | 
মৃতে ভর্তরি ছুঃখার্ডে ঈয়তুঃগ্ম পিতুগৃহান্‌ ॥” 

“হে ভরতশ্রে্ঠ, কংদের মৃত্যুর পর, অস্তি ও প্রাপ্তি নামে তীয় মহিষীদ্য় দুঃখপীড়িত 
ইইয়া পিভৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন” জরাসন্ধের পুত্রের নাম সহদেব। যথা মহাভারতে 
(২২৪৪ )-- 

"্অরাসন্ধাত্মজশ্চৈৰ সহদেবো। মহামনাঃ। 
নির্ধযৌ স্বজনামাত্যঃ পুর্স্কত্য পুরোহিতম্‌।” 

অতএব পূর্বোোন্ধ'ত *সহদেবানুজে" অর্থ সহদেবের অনুজদয়, সহদেবা ও অনুজা নহে । 

কালীসিংহের অন্থবাদে আছে যে, তোববৃদ্বগণ জ্ঞাতিদিগকে পরিত্যাগ করিবার 
নিমিত্ত শ্রীকষ্ককে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্থরোধ কিছু অস্বাভাবিক । বস্তুতঃ 
হন তাহার্দিগকে পরিত্রাণ অর্থাৎ কংসের অত্যাচার হইতে রক্ষার 

নিমিত্বই অনুরোধ কর! হইয়াছিল। বোধ হয় কালীসিংহের 
পরিদৃষ্ট মূলে জ্ঞাঁতিত্যাগমভীগ্সর্তিঃ এরূপ অপপাঠ ছিল। বঙ্গবানীর সংস্করণে এবং 
বোত্বাইর নির্শযসাগরসুদ্রিত পুস্তকে জ্ঞাতিত্রীণমভীগ্গর্ভিঃ এইরূপ যুক্ততর পাঠ 
দেখ! যায়। 
কানীসিংহের অন্থবাদকে উপ- শ্বনাদধ বঙ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় কৃষচরিত্রের 
জীব্য করার কারণ বন্ধিমের ওয় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কালীসিংহের মহাভারত হুইতে উক্ত 
কৃকচরিতেরঅম অংশ উদ্ভৃত কনিয়! পাদটাকায় লিখিয়াছেন-__ 

"এই অন্বাদে আছে “দানবরাজ কংস”। মূলে তাহা নাই, বখা-_“কন্চিত্বখ কালন্ত 
কংসে নিমধ্য যাদবান্‌।” সুতরাং “দানধরাজ” শব তুলিয়! দিয়াছি।” | 

এই ছোট ভুূলটিও বন্ধিম বাবুর চক্ষে পড়িয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, পূর্বব- 
প্রনশশিতি গুরুতর ভ্রম ছুইটি তাহার তীক্ষঘৃষ্টিকেও প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
'পরিজাণ' শবের বদলে পরিত্যাগ” শব গ্রহণ করিয়! বন্ধিমচজ্ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন-* 
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“কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের! জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ তাহাকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ 
তাহা না করিয়! জ্ঞাতিবর্গের মিলনার্থ কংদকেই বধ করিলেন |” এ মন্তবা এখন 
বদলাইতে হইবে। 
্রাস্ত অনুবাদের ২য় উদাহরণ কর্ণপর্র্ব হইতে 'একটি উদাহরণ দিতেছি । শ্রীক্ুষ্চ অর্জুনকে 

(কর্ণপর্ব ) ধর্মের লক্ষণ বলিতেছেন-_ 
"তত্র তে লক্ষণোর্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি | ৫৫ 
চি ঙ চর ৪ ঙ্ধ কঃ ক 
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম প্রবচনং কৃতম্‌। ৫৭ 
যৎ স্তাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ। 
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম প্রবচনং কৃতম্‌ ॥ ৫৮ 
ধারণাদ্বন্্ম ইত্যানধন্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ। 
যৎ স্তাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯ 
যে ন্যায়েন ভিহীর্ষস্তো র্মমমিচ্ছস্তি কহিচিৎ। 

- 'অকুজনেন চেন্োক্ষং নানুকৃজেং কথঞ্চন ॥ ৬০ - 
অবশ্তং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকৃজতঃ। 
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্ত,ং তৎসত্যমবিচারিতম্‌ ॥* ৬১ 

বঙ্গবাসীর মহাভারত ৮৬৯ অধ্যায়। 

নির্ণয়সাগরমুদ্রিত,পুস্তকে একটুকু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়, যথা-_ 

“তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি। 

দ্ুষরং প্রতিসঙ্যানং কাৎল্গেনাত্র ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৫৫ 

সা ০ চি ঝা সু চর 

যৎ স্তাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ং | 

অহিংসার্থায় হিংস্রাণাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্‌। 

ধারণাদ্ধন্মমিত্যাহুধর্্ো ধারয়তে প্রজাঃ ॥ ৫৮ 

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্প্রবচনং কৃতম্‌। 

যন্মাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯ 

যেইন্ায়েন জিগীষস্তে। ধর্ন্মং পৃচ্ছস্তি মানবাঃ। 

অকুজনেন চেন্সোক্ষো। নাত্র কৃজেৎ কথঞ্চন ॥ ৬০  * 

অবশ্তং কৃজিতবোহ শঙ্ষেরন্‌ বাপ্যকৃজনাৎ। 

যেহন্তায়েন জিহীর্যস্তো ধর্মং পৃচ্ছস্তি কন্যচিৎ ৷ 

শরেযন্তত্রানৃতং বক্ত,ং সত্যার্দিতি বিনিশ্চিতম্‌ ॥* ৬১ কর্ণপর্ব্ব ৭২ অধ্যায় ॥ 
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এই শ্লোকগুলি শাস্তিপর্কেও আছে যথা-_ 
*প্রভবার্থায় ভৃতানাং ধর্ষপ্রবচনং কৃতম্‌ । 
যঃ স্তাৎ প্রভবসংঘুক্ঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০ 
ধারণাদ্ব্মমিত্যাহুধর্শেণ বিধ্তাঃ প্রজ্গাঃ | 
ষঃ স্তাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১ 
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম প্রবচনং কৃতম্‌। 
যঃ শ্তাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১২ 
গা ক ০ কফ ০ 
যেহন্তায়েন জিহীর্যস্তো ধনমিচ্ছন্তি কন্তচিৎ | 
তেভাস্ত ন তদাখ্যেয়ং সধর্্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ 
অকুজনেন চেন্োক্ষো নাবকৃজেৎ বথঞ্চন | 
অবশ্তং কৃজিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকুজনাঁৎ ॥* ১৫ 
বঙ্গবাসীর সংস্করণ, শাস্তিপর্র্ব ১*৯ অধ্যায়। 
কালীগ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে করণপর্স্থ শ্লোকগুলির অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 
উহার ভ্রমগুলি দেখাইতেছি। 
মূল। “তত্র তে লক্ষণোদ্দেশ: কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি ।” 
কালীসিংহের অনুবাদ ।--ধর্্ম ও অধর্্ম নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ 
নিত নির্দিষ্ট আছে”। এই অনুবাদ ভ্রান্ত। প্রকৃত অন্ববাদ এইরূপ 
হইবে, প্ধর্মের লক্ষণ তোমার নিকট বলিতেছি”।* মদীয় অনুবাদ নীলকণ্ঠ-সম্মত। 
নীলকণ্ঠ বলিম্বাছেন "লক্ষণোদ্দেশমাহ প্রভবেতি” অর্থাৎ «প্রভবার্থায়” প্রভৃতি শ্লোকগুলি ধর্মের 
লক্ষণ স্বর্ূপেই বল! হইয়াছে । 
মূল। "প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্প্রবচনং ক্ৃতম্‌।” 
হনং তুল। কালীমিংহের অন্ুবাদ। “প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্বই 
প্রতব- অভ্যুদয়, উন্নতি । ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে ।” এ অনুবাদও ভুল। এখানে 
*গ্রভব” অর্থ উৎপত্তি নহে। প্রকৃষ্টে! ভবঃ গ্রভবঃ ৷ শান্তিপর্ধের টীকা এই শ্লোক্রেই 
অর্থ করিতে গিয়৷ নীলক লিখিয়াছেন যে. এখানে প্রভব অর্থ অভ্যুদয়। অনুবাদকারী 
্রাঙ্গণপণ্ডিতগণ শাস্তিপর্কের উক্ত শ্লোকগুলির এইরূপ অন্থুবাদ করিয়াছেন-__ 


অং তুল প্প্রীণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্বই 
টাকার অনুবাদ মূলমহাভারতের ধর্মের শ্ষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহাদ্বার! প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী 
নহে। ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই, যথার্থ ধর্শা। 


* অক্ষরানুবাদ “লে বিষয়ে, তোমার অস্ক, একটি লক্ষণ কখন, এইরূপ হইবে? অর্থাৎ এখনই তোম।র প্রবোধের 
জন্য ধর্মের লক্ষণ বলিতেছি। 


সন ১৩১৯] মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ২৭ 


এখানে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি শ্লোকের অনুবাদ সংক্ষেপে একটিমাত্র বাক্যে সার! 
হইয়াছে। ইহাকে মাত্র জ্ঞানের অভাব বলে। মহাভারতে যতগুলি উদার পরমধর্ম্- 
প্রতিপাদ্দক বাক্য আছে, এই তিনটি তাহাদিগের অন্ততম। ইহাদিগকে প্রত্যেক ধর্ম 
গ্রন্থের শীর্ধদেশে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া রাগা উচিত। ৬কালীসিংহের পণ্ডিতগণ এই 
বাক্যত্রয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে না পারিয! উহ্াদিগের অনুবাদ সংক্ষেপে করিয়াছেন। 
বস্ততঃ এখানে তাহারা মূলের অনুবাদ আদৌ করেন নাই; তাহারা নীলকণ্ঠের প্রদত্ত 
শ্লোকত্রয়ের তাতপর্্যার্থের বাঙ্গালা করিয়াছেন। বোধ হয় মূল ভাল করিয়া বুঝিয়া 
ছিলেন না। এই শ্লোক তিনটির যথার্থ অনুবাদ দেওয়া হইল। 

€১) প্রাণিগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত খষিগণ ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা অভ্যুদয় 
যুক্ত, তাহাই ধর্ম ইহা নিশ্চিত। € ২) ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্মকে ধর্ম 
বলে) প্রজাগণ ধর্ম কর্তৃক রক্ষিত হয়। যাহ! [প্রজা] রক্ষার উপযোগী তাহা ধর্ম, 
ইহা নিশ্চয়। (৩) প্রাণিদিগের অহিংসার জন্ত খধিগণ ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যাহা 
অহিংসাুক্ত তাহা ধর্ম ইহা নিশ্চয় । 

শাস্তিপর্ধের ৯০তম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকেও “প্রভব” শব্দ আছে, যথা-- 

. পপ্রভবার্থং হি ভূতানাং ধর্ম সঃ সবয়স্তুবা।” 
৪নং তুল। এই লোকটির কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ এইরূপ-_সভগবান্‌ 
্দ্ধা ভূতগণের উৎপন্ভিবিধানের নিমিত্ত ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন” এখানেও “উৎপত্তি 
না বলিয়া “অভ্যুদয়” বা “উন্নতি” বল! উচিত ছিল। অন্ুবাদকারী ব্রাহ্মণপ্ডিতগণ একই 
শ্লোক তিনস্থলে ছুইরূপ অনুবাদ করিলেন। ছুইবার ( কর্ণপর্কে এবং শাস্তিপর্ধের ৯* 
অধ্যায়ে) নিজেদের বুদ্ধি খাঁটাইগা ভ্রমে পড়িলেন) আর একবার ( শাস্তিপর্কর ১০৯ 
অধ্যায়ে ) নীলকণ্ঠের অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ অনুবাদ করিলেন। | 
এখানে "প্রভব* অর্থ যে “অ্যুদয়" তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি । বৈশেষিক- 
দর্শনে আছে 
“্বতোহ্ত্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্্ঃ |” 

অর্থাৎ যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং মুক্তিলাভ হয়, তাহাই ধর্ম। এখানে ধর্ীকে 

অভ্যুদয়ের সাধন বলা হইয়াছে। মহাভারতের অন্তত্রও এইরূপ আছে ( ৯২।২৬৯।৩৫ ) 
“অকারণো হি নৈবান্তি ধর্ঃ হুক্ষো হি জাজলে। 
ভূতভব্যার্থমেবেহ ধশ্মপ্রবচনং ক্কৃতম্‌॥” . 

“হে জাজলি, ধর্ম হুক্ষপদার্থ) কিন্তু কোনও ধর্মই নিফ্ধারণ নহে। প্রাণিদিগের 
ভব্যের (মঙ্গলের ) জন্তাই খষিরা ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন”। এখানে মূলে পভৃতভব্যার্থম্‌” 
আছে। ভব্য অর্থ শুভ, মঙ্গল বা স্থখ। “প্রভবার্থং ভূতানাং* এবং “ভূ ভব্যার্থম্‌* 
এই ছুইটি যে একই অর্থের গ্রতিপাদক, তাহ! বঙগাই বাহুল্য । 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ সংখ্যা 


কর্ণপর্ধরর পাঠ হইতে শীস্তি- করণপর্বস্থ শ্লৌকগুলি এবং শাস্তিপর্বস্থ শ্লৌকগুলি প্রায় একই, 

গর্বের পাঠ শ্রেষ্ঠ ৷ কেবল এক আধ অক্ষরের গরমিল । যে সকল স্থলে গরমিল, সে 
সকল স্থলেই শীস্তিপর্কের পাঠ সুসঙ্গত ও প্রার্জল। হয়ত পূর্বে উভয়ে এক পাঠ ছিল, 
এবং পরে লিপিবৈগুণ্যে কর্ণপর্কের পাঠগুলি এত কঠিন ও অসঙ্গত হইয়! দাড়াইয়াছে। 

“হেহন্তায়েন জিহীর্যস্তো ধর্মমিচ্ছস্তি কহিচিৎ” 
( কর্ণপর্ধের পাঠ।) 

এখানে প্রত পাঠ “ধর্ম” না হইয়া "ধন? হইবে। শাস্তিপর্ধে & পাঠই আছে। 
কর্ণপর্বস্থ কৌশিকের উপাখ্যানও এ পাঠেরই সমর্থক। নীলকণ ভ্রান্ত পাঠ ধরিয়া 
অর্থ করিতে গিয়! বড় গোলযোগে পাড়িয়াছেন । ৬কালী প্রসন্ন নিংহ 
মহাশয়ের পণ্ডিতগণ ৬০তম শ্রোকের অনুবাদে নীলকণের 
অনুবর্তী হইয়! ভ্রমে পড়িয়াছেন, কিন্তু ৬১তম শ্লোকে তাঁহার! নীলকণ্ঠের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার 
অনুসরণ না করিয়া নিজেরা শুদ্ধ অন্থুবাদই প্রদান করিতে পারিয়াছেন ( কর্ণপর্ব্ব ৬৯তম 


খ৮ 


নীগকণের ভম। 


অধ্যায় )। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। 
নিয়ে প্রকৃত অনুবাদ দিলাম। উহার সহিত তুলনা করিলে কালীসিংহের ভ্রমের 


গুরুত্ব সহজে উপলব্ধ হইবে। 
শুদ্ধ অনুবাদ 

যাহার অন্তায়রূপে কাহারও ধন হরণ 
করিতে চায়, ( তাহাদের নিকট তাহ! বলিবে 
না, ইহাই নিশ্চিত ধর্ম )। যদি কথা না 
কহিয়া! চৌরদিগের হাত হইতে এড়ান যায়, 
তবে কথা কহিবে না। আর যদি অবশ্ঠই 
কথা কহিতে হয়, কিম্বা কথা না কহিলে 
সন্দেহ করে, তবে সেরপস্থলে মিথ্যা বলাই 
্রেযস্কর, কেন না, মিথ্যাই এখানে সত্য। 
( কর্ণপর্ব ৬৯।৬*-৬১ ) 


কালীসিংহের অনুবাদ 

যাহারা অন্তের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম, 
ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদারাপ- 
হরণাঁদি কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাাদিগের সহিত 
আলাপ করাও কর্তব্য নহে [ এট অসম্বন্ধ 
প্রলাপ হইল, ইহার জন্য নীলকণদায়ী ] 
যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে 
তাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, 
তাহ! হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন 
করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে 
হয়, তাহা হইলে, সেম্থানে মিথ্যা বাক্য 
প্রয়োগ করাই কর্তবা। এরপ স্থলে মিথ্যাও 
সত্যন্বরূপ হয়। 


মদীয় অনুবাদের “কথা ন! কহিলে যদি সন্দেহ করে* এই অংশটুকুর ব্যাথা আবগ্তক। 
মূলে আছে *শঙ্কেরন্‌ * বাপ্যকুজনীৎ। একটি কল্পিত উদাহরণ দিয়! কথাটা বুবাইতেছি, 


* নীলকণ্ঠের কৃত এই গ্লোকের ব্যাখ্যা হান্তকর়। কুতুহলী পাঠক একবার পড়ি দেখিবেন। 


সন ১৩১৯ । মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ২৯ 


আগে দেখিলাম যে, পলায়মান বণিক্‌ দক্ষিণদিকে গেবা। পরে দস্থ্যরা আসিয়! জিজ্ঞাসা 
করিল যে, তদন্থস্থত বণিকু দক্ষিণদিকে গিয়াছে কিনা? এখন যদি চুপ করিয়া থাকি, 
তবে দন্ারা ভাবিবে যে মিথ্যাকথার ভয়ে চুপ করিয়া আছি। কাজেই তাহার! 
দক্ষিণদিকে গিয়। বণিকৃকে বিনাশ করিবে। এরূপ স্থলে কথা না কহিলে চলিবে না। 
এখানে দৃঢ়তা'ব সহিত বলিতে হইবে যে. বণিকৃরা দক্ষিণদিকে 
কৃষ্চগরিত্রে ক্রটি। 
যায় নাই। এই মিথাই সত্য ও ধর্মানুমোদিত। ৬কালীসিংহের 
অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া! ৬বস্কিমচন্দ্র তদীয় কৃষ্ণচরিত্রে এবিষয়ে একটু ত্রুটি রাখিয়াছেন।* 
(৬ খণ্ড, ৬ পরিচ্ছেদ ) 
*প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম প্রবচনং কৃতম্” এই সিদ্ধান্ত বর্তমানে হিতবাদ (61002,6170111570 
কিংবা সুখবাদ (901162172:01501) নামে যুরোপীয় দর্শনে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । “যঃ 
স্তাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ”__ লেস্লী, ট্রিফেন্‌, স্পেন্সার প্রভৃতির মূলমন্ত্র। 
ধারণ অর্থ পৃথক পৃথক্‌ ব্যাক্তর বা সমাজের রক্ষণ_ইংরাজিতে বলে আত্মরক্ষা ও 
সমাজরক্ষা (56171015561-5700]. 000 90901 11590526101) এই কথা না বুঝিয়! 
৬কালী সিংহের পঞ্ডিতগণ লিখিয়াছেন_ 
. . *্যাহাধার! প্রজাগণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই ধর্”। 
( শাস্তিপর্ক ) 
পণ্ডিতেরা এখানে নীলকণ্ের ভ্রান্ত তর্জমা করিয়াছেন। নীলকণের ব্যাথ্য! শুদ্ধই 
আছে। তিনি “সংরক্ষণ” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পগ্ডিতেরা উহ্হার ধাত্বর্থ ধরিয়' 
অনুবাদ করিয়াছেন “পরিত্রাণ” । কিন্তু এখানে পরিত্রাণ বা বিপণুক্তির কোন নামগন্ধও 
নাই। মহাভারতকারের অভিপ্রায় এই যে, যাহ! দ্বার প্রজারা সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে 
রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম 
এই সকল বা আপাতত খুটি নাটি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা ঠিক্‌ নহে । 


* প্রঙ্গত এখানে আরও একটী কথা বলি। কৃষ্ণচরিত্রের উক্ত ৬ খণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের 

আদি পর্বব হইতে 
“ন ধর্দযুজং বচনং হিনস্তি ন স্ত্ীযু রাজন্‌ ন বিবাহকালে। 

কৃকরিজের আর একটা কটি প্রাগাতাযে সরবধনাগহা'ে পঞ্চানতীন্তাহরপাতকানি ॥” 

এইরূপ শ্লোক তুলিয়া! লিখিয়াছেন “চারিটা ভিন্ন পাঁচটায় কথ! এখানে নাই, তথাপি ঘণিষ্ঠের সেই 'পঞ্চানৃতাস্থাহ- 
রপাতকানি' আছে । প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।” এই মন্তবাটা তুলিয়া! দেওয়া 
উচিত, কেন না! মুলের প্রকৃত পাঠ এইরূপ 'ন নর্দযুক্তং বচনং হিনস্তি।” এইকপ পাঠ ধরিলে, পাঁচটাই হয়, 
চারিটা হয় না। কালীসিংহের মহাতীরতে যথার্থ অনুবাদই আছে। ছূর্তাগ্যের বিষয় এই যে, বক্ষিমবাবু তাহা 
উপেক্ষা করিয়াছেন । 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


ধর্দতত্বে মহাভারতের তাংপর্যা, এই সকল ধর্মের গুঢ় তত্বই মহাভারতের প্রাকৃতশিক্ষা । যদি 
উপাখ্যানভাগে নহে। পর শিক্ষাই না পাওয়া গেল, তবে অুন্ুবাদ পড়িয়া লাভ কি? 
এই মহাভারতের তাৎপর্য যে, উহার উপাখ্যানভাগে নহে. একথা নীলকণ্ঠও তুয়োভূয় 
স্বীকার করিয়াছেন। সংবাদপত্রের অধিবারীরা অবিকল যথাদৃষ্ট কালীসিংহের অনুবাদ 
ছাঁপাইয়৷ বিক্রয় করিতেছেন, কিন্তু উহার বহুপ্রচার বাঞ্চনীয় নহে। কালীসিংহের 
কানীসিংহের অনুবাদের অনুবাদকে এক আধটুকু বদ্লাইয়া মূলের অনুযায়ী করিয়া, 
সংস্কার আবশ্ঠক। প্রচার করা সঙ্গত। কালীসিংহের মহাভারতে ভ্রমপ্রমাদ 
আছে সত্য, কিন্ত তাই বলিয়া কালী(সংহের. মহ! উদ্ধম অল্পগপ্রশংসার নহে। ধাহারা 
শাঙ্সীলৌচনা করেন, তাহারা জানেন যে, এসব কাজে ভ্রমপ্রমাদ থাকিবেই থাকিবে। 
পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণ উহ্হার সংশোধন করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। 
ইহাতে পূর্বনীষীদিগের অবহেলা কর! হয় না, ইহাই াগাদের প্রধান সম্মান। আজ 
মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ বাচিয়া' থাকিলে তিনি কত আনন্দের সহিত প্রদর্শিত ভ্রমগ্ডলি 
সোধরাইয়া লইতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কোনও সংস্কৃতজ্ঞ সভ্য এ বিষয়ে মনোযোগী 
হইলে দেশের বিস্তান্থুরাগী মহাপ্রাণ জমিদারবর্গ ( কাসিমবাজার, লালগোল।া, দীঘাপাতিয়া 
প্রভৃতি ) মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন, এরূপ আশা! কর! যাইতে পাঁরে ।* 


জ্ীবনমালিবেদাস্ততীর্ঘ বেদান্তরত্ু | 


*  প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেপ্ত অতি সাঁধু। মহীভীরতের একখানি উপযুক্ত অনুবাদের আবশ্তকত1 সকলেই 
স্বীকার করিবেন । কিন্তু মুল মহা1ভ।রতের কোন্‌ খানি আদর্শ হইবে, তাহ লইয়া বিষম গোঁল। এ সম্বন্ধে 
বহুদিন হইতেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে । ১৩০৪ সালের সাহিত্য 
পরিষৎ-পত্রিকায় ও বিশ্বকোৌষে এ সম্বন্ধে আমর! তাহাদের অভিপ্রায় কতকটা প্রকাশ করিয়াছি । 

[ সাহিতা পরিষৎ-পত্রিকা! ১৩*৪ সাল, ২৩৫--২৩৭ পৃষ্টা, বিশ্বকোষ. ১৪ ভাগ, মহাভারত শব দ্রষ্টব্য। ] 
তৎপরে কিছুদিন হইল, অধ্যাপক ম্য।কৃডোনেল্‌ তাহার প্রস্তাবিত মহাভারতের বিশদ সু্ীপ্রকাশকল্পে এবং 
আমেরিকার অধ্যাপক হুপ্‌কিল্সা তাহার 11111) 1:10 নামক বিস্তৃত গ্রস্থে মহাভারত সম্বদ্ধে যথেষ্ট আলোচনা 
করিয়ীছেন। ডাহাদের এই বিস্তৃত আলোচনার ফলে মূল মহীভারতের একটা প্রকৃত ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ 
করিবার জন্ত জর্দণদেশে একটা সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার! থৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর হস্তলিপি হইতে আরস্ত 
করিয়া প্রা শতাধিক হস্তলিখিত পু*ধি সংগ্রহ করিয়/ছেন ও মহাভারতের প্রকৃত পাঠ ঠিক করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। মহাভারতের এ পর্যন্ত ১৮।১৯ খানি টাকার সন্ধান পাওয়। গিয়াছে। এই সকল টীকার মধোও 
মহাভারতের যথেষ্ট পাঠীস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় বতদিন একখানি মূল মহাভারতের বিশুদ্ধ 
সংন্বরণ প্রকাশিত না হয়, ততদিন মহাঁভারত-অনুবাদরূপ বিরাট ঝাপারে হগুক্ষেপ কর! যুক্তিসঙ্গত নহে। 
জর্মণদেশের চ্চায় এদেশেও মূজ মহীভারতের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হওয়া প্রথম কর্তব্য 

মনে করি। 

গত্রিকা-সম্পাদক। 


প্রাচ্য ও উদীচ্য* 


অতি প্রাচীনকালে আর্ধ্যাবর্তে প্রাক প্রাচ,) ও উদক্‌ (উদচ.) নামে ছুইটী বিভাগ ছিল । 
এই উভয় বিভাগকে যথাক্রমে প্রাচা ও উদীচ্যশন্দ দ্বারাও অভিহিত করা হইত। এই ছুই 
বিভাগের 'অধিবাসিগণকে এবং গ্রাম নগর গ্রভৃতিকেও পূর্বোক্ত শব্দগুলি দ্বারা নির্দেশ করা 
হইত। মহধি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাক ( প্রাঁচ,) ও উদক্‌ ( উদচ.) প্রাচ্য এবং উদীচ্য 
শব্দের অনেকবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় ;-- 
এউ. প্রাচাং দেশে ১1১1৭ 
প্রাচামবৃদ্ধাৎ ফিন্‌ বন্ছুলম্‌ 81১1১৬০ 
বহবচ ইঞ প্রাচ্যভরতেতু ২৪1৬৬ 
ন দ্বচঃ প্রাচ্যভরতেষু 8২১১৩ 
- « উদ্দীচাং বৃদ্ধাদগোত্রাৎ 81১।১৫৭ 
উদীচ্যগ্রামাচ্চ বহবচোহন্তোদাতাৎ ধ।২।১০৯ 
এই প্রাক ও উদকের সীমানির্দেশ করিয়া উভয় বিভাগের মধ্য দিয়া শরাবতী নদী 
প্রবাহিত হইত। এ সম্বন্ধে বামন ও জয়াদিত্য গ্রণীত সু গরাচীন কাঁশিকাবৃত্তিতে “এ. গ্াঁচাং 
দেশে এই স্থত্রের ব্যাঁথাবমরে একটা প্রাচীন ক্লোক উদ্ধত হইয়াছে 
«প্রাগুদথেণ বিভজতে হংনঃ ক্গীরোদকং যথা ॥ 
বিছ্ষাং শব্দমিদ্ধার্থং সা নঃ পাতু শরাবতী ॥৮ণ* 
(কাশিকা ২৪ পৃষ্ঠা ৬বালশাস্্রীর সম্পাদিত ) 
অর্থ-_হংস যেরূপ ক্ষীর 'ও নীর বিভক্ত করে, সেইরূপ পপ্ডিতদিগের শব্দসিদ্ধির নিমিত্ত, 
যিনি প্রাক ও উদক্‌ বিভক্ত করিতেছেন, সেই শরাঁবতী আমাদিগকে রক্ষা করুন। 
সগ্রসিদ্ধ অরসিংহ অমরকোঁবের ভূমিবর্গে এই বিষয় আরও স্পষ্টভাবে বলিয়ছেন ;-_ 
“-শরাবত্যাস্ত যোইবধেঃ | 
দেশঃ গ্রাগ দক্ষিণঃ প্রাচ্য উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ ॥% 


* অহামহোপাধ্যায় পঞ্তিতপ্রবর স্রীযূত কৃষ্নাথ স্ভায়পঞ্চানন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১*ই ভাত্র ১৩১৮ সালে 


বারাপনী শাঁখাসাহিত্য-পরিষদে পঠিত । 
1 ও. প্রাচাং দেশে, লুতে শববকৌন্তত ও মহাড়াবাপ্রদীপোদ্দযোতেও এই লোকটা উদ্ধত হইয়াছে। 
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অর্থ,_শরাবতীকে সীম! ধরিয়া, তাহার পূর্বদক্ষিণ দেশ প্রাচ্য ও পশ্চিমোন্তর 
দেশ উদীচয। . 
এই শরাবতী একটা নদী, তাহাও অমরকোষের বারিবর্গে দেখিতে পাওয়া যায় _. 
«শরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরম্বতী । 


কাবেরী মরিতোহন্যাঃ__ 
অর্থ--শরাবতী, বেত্রবতী, চন্ত্রভাগ!, সরস্বতী, কাবেরী এইগুলি বিশেষ বিশেষ 
নদীর নাম। 
কাশিকার ব্যাথ্যাপ্রণেত! বৈয়াকরণকেশরী স্থগ্রসিদ্ধ. হরদত্তমিশ্র, কাশিকায় উদ্ধৃত 
পূর্বোক্ত গ্নোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন_ 


“শরাবতী নাম নদী উততরপূর্ববাভিমুখী তস্তা দক্ষিণপূরববস্তাং দিশি 
ব্যবস্থিতো দেশঃ প্রাগৃ্দেশঃ উত্তরাপরস্তামুদগৃদেশঃ তৌ। শরাবতী বিভজতে 
তয় মর্ধ্যাদয়। তয়োর্ববিভাগে! জ্ঞায়তে” 

(পদমঞ্জরী প্রথম থণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা) 
অর্থ,_শরাবতী একটী উত্তরপূর্বাভিমুখী নদী, তাহার দক্ষিণপূর্বভাগে অবস্থিত দেশ 
প্রাগ দেশ, উত্তরপশ্চিমভাগে অবস্থিত দেশ উদগ. দেশ 9 এ ছই দেশকে শরাবতী বিভক্ত 
করিতেছে অর্থাৎ শরাবভীর্প সীমাদ্বারা এই উভয় দেশের বিভাগ জানা যায়। 
হরদত্ত এই শ্লোকের নান! পাঠান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে অর্থের কোনরূপও 
পার্থক্য না হওয়ায়, এ স্থানে সেই সকল পাঠাস্তর সম্বন্ধে কোন আলোচন! করা গেল না। 
হরদত্ত অনরসিংহের পরবর্তী প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইহা বলা বোধ হয় অনুচিত নহে। 
_. পদমঞ্জরী হইতে যে অংশ উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, শরাবতী নদী উত্তর- 
পূর্বাভিমুখী, অর্থাৎ ঈশানকোণের দিকে প্রবাহিত হইত। ইহা অবশ্ত হরদত্ের মত। 
কিন্ত শববকৌন্তভ ও মহাভাষ্যপ্রদ্দীপোন্দেশতে লিখিত আছে যে, * “কেহ কেহ বলেন, এই নদী 
ঈশানকোণ হইতে আসিয়া নৈর্খতকোণে পশ্চিম সমুদ্রে (অর্থাৎ আরবসাগঞ্ে ) পতিত 
হইয়াছে।” আমাদের নিকট এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নদী সকল 
নীচের দিকেই প্রবাহিত হয়) এইজন্য নদীর একটি নাম নিয়গা অর্থাৎ নিষ্নগামিনী। 
শরাবতীও আধ্যাবর্তের অন্ঠান্ত প্রধান নদীর স্তায় হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, সমুদ্রের 
দিকে নিয়ভূমিতে প্রবাহিত হইত, ইহাই সঙ্গত। বদি মানিয়া লওয়া যায় যে, শরাবতীর 
' প্রবাহ ঈশানকোণীভিমুখ ছিল, তাহ! হইলে বলিতে হইবে, এ নদী নিয়ভূমি হইতে উচ্চ 
ভূমিতে প্রবাহিত হইত; কিন্ত ইহ! কোনরূপে সম্ভবপর নছে। 


* জষ্টবা-_'এও. প্রাচাং দেশে? হৃত্রের শবফৌন্ত ও মহাভাবাপ্রদবীপোদ্দ্যোত। 
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পূর্ববর্তী সময়ের বিখ্যাত পর্ডিতগণের এই নদীবিষয়ে উক্তরূপ প45. মত 
দেখিয়া বুঝিতে পার! যাঁয় যে, এই নদী বছপূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন্ত উক্ত পঞ্চিতগণ 
অনুমান অথবা কিংবদস্তীকে আশ্রয় করিয়া নদীবিষয্ধে বিভির মতে উপনীত. হইয়াছেন। 
যদি নদী বর্তমান থাঁকিত, তাহা হইলে এরূপ অনুমানাদির আশ্রয় লইতে হইত না । 

যদিও শরাবতী নদীর কোন নিদর্শন পাওয়! যায় না, তথাপি অন্ত প্রকারে প্রাক ও 
উদ্কের অবস্থিতি নির্ণয় কর! যাইতে পারে । এই নির্ণয় ছারা শরাবতী নদীরও অবস্থিতি- 
স্থান বুঝিতে পার! যাইবে। 

ন প্রাচ্যভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ 81১1১৭৮। 

এই পাণিনিহুত্রের ব্যাখ্যাবসরে কাশিকায় কতকগুলি দেশের অধিবাসীকে প্রাচ্য বলা 
হইয়াছে। এ দেশগুলির নাম-_-পাঞ্চাল, বিদেহ, অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ। এই স্থানে হরদত্ত 
লিখিয়াছেন,-_ 

পাঞ্চালাদয়ঃ শরাবত্যাঃ প্রা জনপদাঃ ॥ 

( পদমঞ্জরী দ্বিতীয় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠ। ) 
অর্থাৎ পাঞ্চালাদি শরাবতীর পূর্ববর্তী জনপদ । | 
বহবচ ইঞ প্রাচ্যভরতেষু ২1৪৬৬ | 

এই স্থৃত্রের মহাভায্যে ভরতবংশীয়দিগকে প্রাচ্য বল! হইয়াছে । এই ভরতবংশীয় হ্তী 
নামক রাজ হান্তিনপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন*। এ্রীনগর বর্তমান দিলীর 
সমীপবর্তী কোন স্থানে ছেল, এ কথ! সকলেই জানেন । ইহা দ্বারা দিল্লী পর্যন্ত ভূভাগ যে 
প্রাগ. দেশ,-এ কথা বেশ বুবিতে পারা যাইতেছে । 

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৮তম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, সেই সময় গঙ্গ৷ হাস্তিনপুরের নিকট 
দিয়! প্রবাহিত হইত। হান্তিনপুরের পশ্চিম্াগে পাঞ্চালদেশ এবং পাঞ্চালদেশের পশ্চিমে 
কুরুজাঙ্গল জনপদ বিস্তমান ছিল। এ কুরুজাঙ্গল জনপদ অতিক্রম করিলে, তাহার পশ্চিষে 
শরদণ্ডা নায়ী একটী নদী পাওয়া! যাইত। এই নদী সুনির্শল জলে পরিপূর্ণ, নান! জল্চর 
বিহগকুলে সমাকুল ও ম্বাভাবিক সৌনধ্যসম্পদে রমণীয় ছিল। এই শরদণ্! ও শরাবতী 
অতিন্ন। শরশবে তৃণজাতীয় এক গ্রকার উত্তিদ বুঝার, চলিতকথায় তাহাকে “শরকাঠী” 
বলে। “শরাঃ সন্তি অন্তাম্খশর সকল আছে ইহাতে-_-এই অর্থে শরাবতী শব্ধ সিদ্ধ হইয়াছে । 





* মহাভারত, আদিপর্ব্, ৯৫ অধ্যায় ভষ্টব্য। 

+ “তান্তাস্তানসি্লিতি মতুপ-” ৫1২1৯৪ এই হুজ দ্বার! “শর' শবের উত্তর “যতুপ প্রত্যয় হয়। মতুপের উফার 
ও পকার জনুবন্ধ 1 “মাছুপধায়াশ্চ মতোবেহ্ষবাদিতাঃ" ৮1২৯ এই নুত্র দ্বার! জথবা সংজ্ঞায়াহ্‌ ৮২১১ এই ছু 
দ্বার! 'মতুপ; প্রত্যরের মকার স্থানে বকার হয়। “শরাীনাং ৮*৬।%/১২* এই হুআনগুসারে মতুপ, প্রতার়ের পূর্ববর্তী 
জকার দীর্ঘ হয়। স্্রীলিজে “উগ্িতশ্চ” ৪1১1১ এই ছুতর বারা ভীপ,হয়।স্*পয়াবতী।. যদি *শরাদীনাং চ* এই লু 


৩৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


শরদণ্ডাশবেরও ধী অর্থ। শরদও! অর্থাৎ শরকাঠী যাহীতে আছে তাহার নাম শরদণ্ডা। 
পূর্বে কাশিকা হইতে যে কয়েকটা প্রাচ্য জনপদের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঞ্চাল 
দেশের নামও আছে। শরাবতী নদীর পূর্বদক্ষিণভৃভাগকে প্রাগ দেশ বল! হইত, ইহা পূর্বে 
দেখান হইয়াছে। সুতরাং শরাবতী নদী প্রাচ্য জনপদগুলির উত্তরপশ্চিমদিকে ছিল। 
রামায়ণে পাঞ্চাল জনপদের পশ্চিমদিকে, কুরুজাক্গল জনপদের পশ্চিমপ্রান্তে শরদণ্ডা নদীর 
অবস্থিতির কথ! বণিত আছে। অতএব শ্ররাবতী ও শরদগ্ডার অবস্থিতিস্থান একই ছিল, 
ইহা বেশ প্রমাণিত হইতেছে। 

এখন দেখা যাইতেছে, শরদণ্ড| ও শরাঁবতী উভর শব্ধই একার্থ, উভয় শব্দের আকারগত 
সাদৃশ্তও আছে । আবার উভয় নদীর অবস্থিতিস্থানও এক | এই সকল কারণে নিঃসন্দিগ্ধ- 
রূপে জান! যাইতেছে যে, শরদণ্ড। ও শরীবতী একই নদীর ছুই নাম | 

প্রাচ্যদেশ নির্ণর করিবার আরও একটা উপায় আছে। মীমাংসাদর্শনে 

“অনুমানব্যবস্থানাত্বৎসংযুক্তং প্রমাণং স্যাঁৎ” ১1৩1১৫। 

এই সুত্র শাবরভাষ্যে দেশবিশেষের আচারের উল্লেথগ্রসঙ্গে “হোলাকা৷ প্রভৃতি প্রাচ্যগণের 
আচার+ এন্প বণিত আছে। এই হোলাকাকে অনেকে “হলি” মনে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ 
 হুণি শব হোলাকাশব্দের অপত্রংশ হইলেও, হুলির আবির নিঃক্ষেপ অথবা রঙ্গের পিচকারী 
দেওয়া হোলাকা নহে। কাশী প্রভৃতি স্থানে দোল-পূর্ণিমার প্রদোষে অনেকগুলি কাষ্-ত্ণ 
একত্র করিয়া! পুজাদির পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, ইহাকেই হোলাকা! বলে। 
বঙ্গদেশেও ইহার অনুরূপ আচার দৃষ্ট হয়। তবে সেখানকার আচারের সঙ্গে কাশীগ আচারের 
একটু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশে দৌলযাত্রার পূর্ববদিন সায়ংকালে একখানি ক্ষুদ্র কুঁড়ে-ঘর 
প্রস্তুত করিয়া পুজা প্রভৃতির পরে অগ্নিসংযোগে এ কু'ড়ে-ঘর ভশ্ম করা হয়। বঙ্গদেশে ইহাকে 
বহ্চাৎসব বলে। সময়ের ও নামের পার্থক্য খাঁকিলেও, কাশীর হোলাক! ও বঙ্গদেশের 
বন্ধযুৎসবের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এইরূপ আচার অথবা ইহার অন্ধুরূপ কোন আচার 
পঞ্চনদে নাই,_এ কথা! আমার সতীর্ঘ্য পঞ্চনদবাসী ভ্রাতৃগণের নিকট জানিতে পারিয়াছি। 
অতএব বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, পঞ্চনদ প্রাগ দেশ নহে। 

এ বিষয়ে আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, প্রাচীন গ্রস্থসমূহে “বাহীক” নামে একটা 
দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির স্থত্রেও বাহীক শবের প্রয়োগ দেখা যায় ;- 


না থাকিত, তাহা! হইলে 'শরবতী” ( বখ', ধনবতী, পুক্রবতী ) এইরূপ হইত। “শরাদীনাং ৮" এই হুত্র থাকাতেই 
অকারের দীর্ঘ হইয়া 'শরাবতী” এই শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যার যে, পাণিনির সময়ে 'শরা- 
বতী" শবের প্রচুর-প্রচার ছিল । এই কারণে শরাবত়ী শব্দের সিদ্ধির জন্ত পাঁণিনিকে বিশেষ সুত্র প্রপয়ন 
করিতে হুইয়াছিল। পাঁণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যে অনেকবার প্রাক, উদক্‌, চা ও উদীচয শবের প্রয়োগ দেখিয়া 
বুঝিতে পারা! যায়, ভাহার সময়ে শয়।বতী নদী বিদ্যাঘান ছিল এবং এই ছুই বিভাগও সকলের হুপরিঞ্ঞাত ছিল । 


লন ১৩১৯] প্রাচ্য ও উদীচ্য ৬৫ 
বাহীকগ্রামেভ্যম্চ 8২১১৭ । 
আয়ুধজীবিসঙ্ঘাঞঞ্যড বাহীকে ঘত্রাঙ্ষণরাজন্তাৎ ৫1৩1১১৪। 
ওৎ ১১১২ হুত্রের মহাভাষ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে 
“ন বাহীকোহনুবধ্যতে । কথং তহি ০০ বৃদ্ধযাত্বে ভবতঃ ॥৮ 

এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসে সারোপলক্ষণার ভা *গোৌবৃহীকঃ* এইরূপ উক্তি 
দেখা যায়। উক্ত স্থলে. মহাভাষ্য ও কাব্যপ্রকাশ পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, এ ছুই স্থলে বাহীকদেশবাসী মনুষ্য বুঝাইবার জন্য বাহীক শব্ধ প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 
দেশ বুঝাইবার জন্য নহে। এই বাহীকদেশের বিষয় মহাভারতে কর্ণপর্কের ৪৪ এবং ৪৫ 
অধ্যায়ে বধিত আছে-_ 
পঞ্চানাঁ সিন্ধুষষ্ঠানামান্তরং যে সমাশ্রিতাঃ। 
বাহীকা নাম তে দেশা ন তত্র দিবসং বসে ॥% 
৪৪ অধ্যায় ৭ শ্লোক। 
শতক্র, বিপাশা, ইরাবতী, নী স্তা, ও চন্ত্রভাগা, এই পাচ নদী ও ষষ্ঠ সিদ্ধুনদ, ইহার 
অভ্যন্তরব্তী ভূভাগের নাম বাহীকদেশ, টীকাকারের1 এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
ইভার পর, প্র অধ্যায়ের *১ ও ৩২ প্লোকে শতদ্র, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতন্তা 
ও সিন্ধু নাম উল্লিখিত আছে। এই গ্লোক ছুইটীর গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই টাকাকারগণ উদ্ধত 
প্লোকের ব্যাখ্যায় শতক্র গ্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আরও একটা ক্টোক 
পাওয়৷ যাইতেছে, তাহাতে বিপাশ! নদীর নাম উল্লিখিত আছে,-_ 
বহিকশ্চ বহীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকো।। 
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা স্থষ্টি প্রজাপতেঃ ॥ণ* 
8৪ অধ্যায় ৪১ শ্লোক। 
অর্থ, _-বিপাশাতে বহিক ও বাহীক নামে ছুই পিশাচ আছে। বাহীকগণ তাহাদের 
সস্তান, ইহার! গ্রজাপতির স্থষ্টি নহে। 





* বঙ্গবাসীর মুক্রিত পুন্তফে এই প্লোকের অগ্তরপ পাঠ দেখিতে পাওয়। যায় £__ 

"পঞ্চানাং সিদ্ধুষ্ঠানাং নদীনাং যেহস্তরাশ্রিতাঃ। 

তান্‌ ধর্দবা হানগুচীন্‌ বাহীকান্‌ পরিবর্জয়েৎ ॥” 
অর্থের তেমন কোন বিশেষ নাই | উদ্ধত পাঠ শহাকৌন্তভ ও মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দোত জন্ুসারে। 
+ বঙ্গবাসীর পুস্তকে পাঠাস্তর-_ 

প্বহিশ্ট  হীকণ্চ বিপাশায়াং পিশাচকে।” 


৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ম সংখা 


মহাভারতের সময় বাহিকের! অত্যন্ত অনাচারপরায়ণ ছিল, সেইজন্ত মহাভারতে তাহাবের 
সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যার । মহাভারতে কর্ণপর্কের ৪৪ এবং ৪৫ অধ্যায় পাঠ করিলে 
তাহাদের ঘোরতর অনাচারের বিষয় জানিতে পার! যায়। বাহুল্যভয়ে ও অগ্রাসঙ্গিকবোধে 
এখানে সে সকল কথার আলোচনা কর! গেল না। 

মহাভারতে বাহীকশব দেশ ও তদ্দেশবাসী মনুষ্য, এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত দেখা বায়। 
উদ্ধৃত প্লোকের মধ্যে গ্রথমটাতে বাহীকশব দেশ বুধাইবার জন্য ও দ্বিতীয়টাতে তদ্দেশীয় 
মনুষ্য বুঝাইবার অন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ণপর্কের ৪৫ অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা 
যায় যে, পঞ্চনদ ও বাহীক একই দেশ কিন্তু বর্তমান পঞ্জাব ও তখনকার পঞ্চনদ একেবারে 
অভিন্ন নহে। যে ভূভাগ সিদ্ধুনদের দক্ষিণ ও পূর্ববভাগে অবস্থিত, যাহার পূর্ববসীমা শতক্র 
নদী,__সেই সিদ্ধু-শতক্র-বেষ্টিত ভূভাগ পূর্বে পঞ্চনদ বা বাহীক বলিয়! পরিচিত ছিল ) অর্থাৎ 
বর্তমান কাশ্মীরের অনেকাংশ ও বর্তমান পঞ্জাবের অর্ধাংশ ব্যাপিয়া পঞ্চনদ জনপদ বিস্তৃত ছিল। 

উক্ত জনপদে *শাকল” * নাঁমে একটী নগর ছিল। মহাভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে 
দ্বিতীয় আহ্িকে “অব্যয়াত্তপ* এই সুত্রের ব্যাধ্যাবসরে এ শীকল-নগরকে ভগবান্‌ পতঞ্জলি 
গ্রসঙ্গক্রমে উদীচ্য ও বাহীক উভয়ই বলিয়াছেন। ইহা দ্বার। বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত 
বারীকদেশ বা গঞ্চনদ জনপদ উদগ দেশের অন্তর্গত ছিল। 

এখন দেখা যাইতেছে যে, দিল্লী হইতে পূর্ববর্তী সমস্ত ভূভাগ এবং দিল্লীর পশ্চিমভাগে 
অবস্থিত পাঞ্চাল ও কুরুজাঙ্গল জনপদ প্রাগদেশের অন্তর্গত ছিল। শতদ্র নদীর পশ্চিম 
ভূভাগ উদগ দেশের অন্তর্গত ছিল। বাহীক জনপদ ব্যতীত কেকয়, কাশ্মীর গ্রন্থৃতি দেশ 
গুলিও উদদীচ্য দেশের অন্ততূক্ত ছিল। পন প্রাচ্য ভর্গাদিযৌধেয়াদিভ্যঃ” ৪1১/১৭৮ শৃত্রের 
পাশিনীয় গণপাঠ, কাশিক| ও পদমঞ্জরী পর্ধ্যালোচনা করিলে উক্ত বিষয় স্পষ্টন্ূপে বুঝিতে 
পায়! যায়। 

দিল্লী হইতে শতক্র পর্যযস্ত বিস্তৃত ভূভাগের পশ্চিমপ্রান্তে, কুরুজালল জনপদের পশ্চিম- 
সীমায়, শরাবতী নদী বিস্তমান ছিল। এই নদী হইতে শতক্রর দুরত্ব তত বেণী ছিল না। 
মাপাততঃ শরাবতী নদী স্গ্ধে ইহার অধিক জানিবার উপায় নাই। | 


শ্ীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী : 
€(বারাণসী ) 


* মহাভারত, ফর্ণপর্ধা, ৪৪ অধ্যায়, ১, জোক উষ্টধ্য। 


ছিলমাবাদের মেলা! 

ময়মনসিংহ জেলায় আটীয়! পরগণার মধ্যে ছিলমাবাদ ( সলিমাবাদ ) বলিয়া! একটী 
গঞ্গ্রাম আছে। প্র গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান ও কৈবর্ত। বহুকাল হইতে 
তথায় চৈত্রসংক্াস্তির পূর্ববদিন একটি মেল! হইয়া থাকে। এ মেলার অন্ই প্র গ্রামের এত 
প্রসিদ্ধি। বহুবৎসরের গর প্রসিদ্ধ স্থানটি আজ উত্তাল উর্শিসংক্ষু্ব খরশ্রোত| যমুনার প্রবাহে 
(ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশ পল্মানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে তাহাকে বমুন! নদী বলে ) অচিরে 
অনৃস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আর ছুই এক বংসর শ্োতের গতি এবশ্রকার থাকিলে 
& গ্রামের চিন্ন পর্যাস্ত বিলুপ্ত হইবে। সম্প্রতি গ্রামের দেবালয় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। 

এ প্রদেশের চৈত্র-সংক্রান্তির চড়কপুজায় কিছু বিশেষত্ব আছে। তিন চারি হাত দীর্ঘ 
নযনাধিক অর্দহস্ত প্রশস্ত শব্খ, চক্র, গদ| ও পন্ম আক্কিত করিয়া! এবং মধ্যস্থলে একটি ত্রিশুল 
প্রোথিত করিয়া তছুপরি শিবের পুজা হইয়া! থাকে | এ দার মূর্তিকে অন্তদেশে “পাট ঠাকুর” 
বলে। চড়কপুজা৷ উপলক্ষে চৈত্র-সংক্রান্তির ১০1১৫ দিন পূর্ব হইতে এ পাট-ঠাকুরের পুজা 
আর্ত হয়। এ পুজায় সুভাবি্ট রোগিণীদেরই অধিক শুভাগমন হইয়। থাকে। লোকের 
বিশ্বাস পাট-ঠাকুরের চরণামূতে ভূতের উপদ্রব থাকে না। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন এ 
পূজার বিশেষত্ব আছে এবং ছিলমাবাদের পাট-ঠাকুর বিশেষ “জাগ্রত” দেবতা বলিয়। অশ্ব" 
দেশীয়দের বদ্ধসংস্কার থাকায় এঁ বিশেষ পুজার দিন তথায় বহুলোকের সমাবেশ হয়। 
ভৃতাবিষ্ট ভিন্ন অন্ত নানারোগের প্রতিকার উদ্দেস্তেও বহু বলি ও পুজা দেওয়া হইয়া থাকে। 
প্রতিবংসর এ দিন প্রায় ৫৬ হাজার লোকের সমাবেশ ও 8৫ শত ছাগ বলির জন্ত 
উৎসর্থ কর! হইয়া থাকে। ভূতাবিষ্ট রোগিণীগণকে শাস্তির জন্য তথায় লইয়! যাওয়া হয়। 
রোগশাস্তির পূর্বে রোগিণীদের অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব দৃষ্ট হয় । এ দৃশ্ত অতি বীভৎসজনক। 
কোথাও কেহ কেবল উচ্ৈঃশ্বরে চীৎকার করিতেছে ; কেহ করালবদন ব্যাদনপূর্বক অব্যক্ত 
শব করিয়া তাওব নৃত্য করিতেছে, কেহ হাটু গাড়িয়৷ বসিয়া বিমুক্ত কুস্তলাবলী অনবরত 
রজক হস্তস্থিত বন্ত্রথণ্ডের ন্যায় তূপৃষ্টে আঘাত করিতেছে--বৃক্ষপত্রাদি কেশদামসংলগ্ন 
হওয়ায় রোগিণীদের দৃশ্ত আরও ভয়ানক হইয়! থাকে। আমি শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, ছিলদাবাষ 
হইতে 61৫ মাইল দূরবর্তী গান হইতেই রোগিণীদের উত্তেজিত ভাব হইয়া থাকে। রোগিনি 
বিকট বেগে, বিকট ভঙ্গিতে ছিলমাবাদ অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে গমন করিতেছে | সাধ্য 
কি কেহ তাহার গতি রোধ করে | রোগিনীর অভিভাবকগণ রোগিনীর নগ্রত1 ও শরীরয়ক্ষার 
জন্য বিশেষ বন্ধ লইয়া থাকে । পরিধেয় বন্তর দৃঢ়রূপে কটিতে বন্ধন করিয়া দেওয়! হয়। শঙ্খ 
রদ্ধাদি রক্ষার্থে ভাহাও বন্ত্রথ দ্বার! উত্তমরূপে জড়ায় বাধ! হয়। ছুই তিন জন লোক 
উত্তর পার্শ্ব হইতে রোগিনীকে ধরিয়! সাবধানে লইয়া যায়। এত ধন্ধ এত সাবধানতা সত্বেও 
অর্ধ নগ্ন, রুধির-রঞ্জিত মোগিনী বিরল নহে। ছিলমাবাদেন পাট-ঠাকুরের অত্যন্ত মাহাত্ম্য 


৩৮ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 
বলিয়৷ এদেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিত! সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন; এ পাট-ঠাকুর সম্বন্ধ 
একটি কিংবদস্তি আছে £-_ 

ছিলমাবাদের ৩।৪ মাইল উত্তরে ঘুণি বলিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। নিয়োগী 
বাবুর তথাকার সন্ত্ীস্ত অধিবাঁসী। নিয়োগী বাবুদের পূর্বপুরুষ ৮দুর্গাদাস নিয়োগী অতি 
ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির এ গ্রামে আছে। মন্দিরে 
বহুকাল হইতে কোন প্রতিষিত দেবতা দৃষ্ট হয় না । বর্তমানে এঁ মন্দিরের অতি শোচনীয় 
অবস্থা। ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের যে বহু ক্ষতি হইয়াছে তন্মধ্যে মন্দিরের দ্বারের 
উপরের খো'দিত শ্লোকটা ভঙ্গ হওয়াই বিশেষ অপচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এঁ ক্লোকটী 
নিয়োগী বাবুদের অনেকের নিকট লিখিত আছে, কিন্তু কিছু কিছু পাঠীস্তর দৃষ্ট হয়। আমি এ 
শ্লোকাবলি-খোদিত ইষ্টক অনুসন্ধান করিয়া ২৩ খান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইষ্টকোপরি খোদিত 
অক্ষরগুলি বঙ্গাক্ষর ও প্রায় ছুই ইঞ্চ দীর্ঘ। এতদৃভিন্ন মন্দিরে বহু কারুকা ধ্্য, লতাপাতা, ফুল 
ও দেবদেবীর মূর্তি ছিল। এখনও তাহার কতক কতক মন্দিরে দেখা যায়। কিংব্দস্তি এই, 
&ঁ মন্দিরের কপাট প্রস্তুত কালে কপাটের জন্য আনীত কাষ্ঠ খগুদ্বার! পাটঠাকুর প্রস্তত করিয় 
পূজা করার জন্য নিয়োগী বাবুদের পূর্বপুরুষ মধ্যে কেহ আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাদনুসারে 
যথারীতি কার্য হয়। তাহার পরবর্তিগণ মধ্যে জনৈক নিয়োগী বাবু অত্যন্ত বিলাসী হওয়ায় 
এ পুজায় অমনযোগী হয়েন এবং এ পুজার বাগ্ভকর জনৈক চুণিয়া! (চুর্ণকার জাতি) 
নিয়োগী বাবুর নিকট হইতে পাটঠাকুর প্রাপ্ত হয়। উক্ত চুনিয়া এ পাটঠাকুর লইয়া গিয়া 
ছিলমাবাদে স্থাপন করে এবং তথাকার পালবংশীয় জনৈক ব্যক্তি পুজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
অগ্াপি উক্ত পালবংশীয়গণ এ পাট-ঠাকুরের পুঁজক ও চুর্ণকারবংশীয়গণ স্বত্বাধিকারী। মন্দিরে 
নিয়লিখিত প্লোকটা খোদিত ছিল £_ 


“্ীপভূ। সউবেদোত্তরপরি বিলসংপঞ্চশু্রাংগুশীকে 

শ্রীমংকৈলা সচুড়াত্রমকরনমহাহন্মরূপিমহেশঃ। 

চ্ত্রীপঞ্চানন উপরিবিলসৎনিষষলঙ্কামূতাংগু 
| শ্রীহূর্গাদাসদাসং ভবভয়কলিতং ত্রাতুমা বিব্্ভূৰ ॥৮ 

প্লোকার্থ অনুসারে দেখা যায় মন্দিরটা ১৫৪৭ শকে প্রতিঠিত। এক্ষণে সুতরাং মন্দিরের 

বয়ঃক্রম ২৮৬ বৎসর | এঁ কিন্বাস্তি অনুসারে ছিলমাবাদের মেলা ২০* বৎসরের নন নহে। এ 
মেলার কর্তৃপক্ষগণ প্রায়ই নিরক্ষর, কাজেই এই সমারোহের মেলায় তাহাদের স্ব স্ব প্রাপ্তির 
দিকে যেয়প খরমৃষ্, দর্শক বা! যাত্রিগণের সুখস্থবিধার জন্য তাহার কিছুই নাই। ও প্রদেশের 
সুমলমানগণ সময় সময় যাত্রিগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, এজন্য কয়েক 
বংলর পুলিশের একটু বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বর্তবান বর্ষে এ দেবপুজা ও মেলা, কোথায় 
ধইল তাহা ঠিক জানা.যায়নাই। . . .. শ্রীঙ্গরেজ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী । 


ভারতবর্ষের বর্ণমাল! 


_ সামবেদ, ধাখেদ, অধর্ববেদ এবং বাজসনেয়ি-সংহিতায় যে ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে পাখিনি-ব্যাকরণোদ্বত সকলগুলি অক্ষরই স্বপ্রাচীন 
বৈদিক সাহিত্যে গ্রচলিত ছিল। সর্বানুক্রমণী, প্রাতিশাখ্য এবং যাস্কের নিরুক্তের প্রমাণে 
বলিতে পারা যায় যে এখন উল্লিখিত বেদসংহিতাগুলির যে পাঠ প্রচলিত আছে, তাহা! সর্ববান্থ- 
ক্রমণী প্রভৃতির সময় হইতে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ভাবে রহিয়! গিয়াছে । বুঝিতে পার! যায় ফে 
সংহিতাগুলির মধ্যে যে রচন! অত্যন্ত পুরাতন, তাহাতেও সর্বাঙ্গপুষ্ট সকলগুলি বর্ণ প্রচলিত 
ছিল। লিখিবার কৌশল সৃষ্টি না হঈলে কদাচ বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ হইতে 
পারে নাই; অথচ অক্ষর শব্টিও বর্ণঅর্থে অতান্ত প্রাচীন ব্যবহারে পাওয়া যায়। যাহা 
মুখের কথার মত ভাসিয়। যাঁয় না, কিন্ত অক্ষর ব| অক্ষয় হইয়া! থাকে, তাহীরই নাম যখন বর্ণ, 
তখন অক্ষর শব্দ হইতেই লিপি-স্থষ্টি সম্পূর্ণ হুচিত হয় । খগ্থেদে আছে-_-“অক্ষরেণ মিমতে সপ্ত 
বাণীং* অর্থাৎ অক্ষর ব13511219০ ছার! সাতটি ছন্দ মিত বা 30689৮€ণ হয়। এই অর্থ 
সুস্পষ্ট । কাজেই বলিতে পারা যায় যে স্থৃপ্রাচীন বৈদিক সাহিতা দেখিয়া মন্ত্রচয়িতাদের 
বংশের প্রাথমিক বা আদিম সভ্যতার কথা জানিতে পারা যায় না। বৈদিক সভাতার পূর্বে 
একটা! অতি দীর্ঘকালব্যাপী ্রতিহাসিক যুগের সভ্যতা অস্বীকার কর! অসম্ভব। 

বৈদিক সাহিত্য বিকসিত হইবার পূর্বে বর্ণমালার কি অবস্থা ছিল, কি প্রকার উচ্চারথ 
ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহা বৈদিক সাহিত্য হইতে প্রাচীন ঈরাণী ভাষার প্রমাণে এবং আর্ধ্য" 
সত্যতান্পৃষ্ট কোন ৫কান প্রান্তদেশবাদী জাতির ভাষা তুলনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
প্রাচীন ঈরাণী ভাষা সম্বন্ধে [)7. 13296 এবং 101. 0০০এর ব্যাকরণবিষয়ক প্রবন্ধ 
আমার অব্লম্বন। আর্ধাম্ৃষ্ট প্রতিবেণী জাতির ভাষাসম্বন্ধে গা. ০. 91৩ প্রণীত 
"[:817559509 06 16 1070070 17707912588 এবং 5০19061 1095109011এর 
বাশগলী ভাষার বিবরণ (]. &. 3. 9., ৮০1. এনে, 6৮, 1. উচাছ ০. 1, 1902) 
মান্ত বলিয়া গ্রহণ করিব। এই প্রবন্ধে প্রাচীন বর্ণমালার যে উচ্চারণের বিবরণ দিব, 
তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা় প্রকাশিত ব্যাকরণের সন্ধি নামক প্রবন্ধে যে সকল আদিঙগ 
উচ্চারণের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা! অতিরিক্ত প্রমাণে সমর্থিত হইবে। পাঠকদিগকে 
আমার সেই পূর্বপ্রবন্ধ একবার পড়িতে অনুরোধ করিতেছি । 

(অে) অ-_এই স্বরের মুক্ত প্রাচীন উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই বলিলেই চলে ) সেরূপ 
উচ্চারণ করিতে হইলে হুম্ব অ| উচ্চারণ করিতে হয়। বেদে এই উচ্চারধই অধিক) সংবৃত 
বা একটু ও-ঘে'ষ। বাঙ্গল! ধারণের উচ্চারণও খণ্বেদের সময়ে ছিল ( অরর্ব-প্রাতিশাখ্য ১-৩৬) 
পশ্চিমাঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে মুক্ত উচ্চারণ খুব প্রচলিত; তেলে, তামিল: প্রসভূতিতে সর্বজই 


৪5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্্িকা [১দ সংখ্যা 


ঘুক্ত উচ্চারণ। এ উচ্চারণ'একটু দীর্ঘ করিলেই আ৷ হইয়া! যাঁয়। প্রাচীন জীরাণী ভাষায় 
সংবৃত উচ্চারণ নাই, কেবলই মুক্ষ উন্চারণ। কিন্তু ঈরারী ভাষা যখন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 
বৈদিক ভাষার সহিত বেদী মেলে এবং অতি প্রাচীন ভাষাতেও যখন সংবৃত উচ্চারণ পাওয়া 
যায়, তখন খী সংবৃত উচ্চারণ অতি প্রাচীন বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। 

অ-কারে একটা অন্ুনামিক ধ্বনিও অতি প্রাচীনকালে যুক্ত ছিল। এ অন্ুনাঁসিক 
ধ্বনি বহুবচন করিবার সমস্বকার টানা উচ্চারণে ফুটিয়া উঠিত বলিয়া লটের একবচ- 
নের পতি" বহ্ুবচনে “অস্তিতে* পরিণত হইত। বৈদিক ভাষায়, বছবচমের প্ভুহ্বতি* 
পদের বিকয়ে “ভূহবস্তি* পাওয়া যাঁয়। 

(২) আ৷ -তেলেও্ড, তামিল পড়িতে গেলে ধেমন অ-কারের দীর্ঘ করিয়াই আ-কার 
পাওয়! যায়, প্রাটীন বৈদিকে যে ঠিক তাহাই ছিল, তাহা মিরুস্ত এবং পদপাঠ হইতে 
বুঝিতে পার! যাঁয়। অ+অস্‌+অম্‌ হইতে আসম্‌ (আমি ছিলাম )। অকারেয় অনু 
নাসিক যে দীর্ঘ হইলে কখন কখন কেবল অ-কার হইয়া থাকিত, তাহাও খন্‌ ধাতু 
হইতে খাত প্রভৃতিতে ধরিতে পারা যায়। 

€(৩)ই--ই নিজে একটি স্থায়ী শ্বর) কিন্তু কোথাও কোথাও হস্ব আ-কারের দীর্ঘ 
উচ্চারণে *ই* হুইত। সাধতি, সিধ্যতি) শান্তে, শিষ্ট প্রভৃতির প্রতি পাঠকেরা লক্ষ্য 
' ক্করিতে পারেন। 

(৪) ঈ-ই-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ মাত্র। কোন কোন স্থলে দীর্ঘ আ এবং দীর্ঘ ই 
এক কার্য করিত দেখা যায়, যথা--গাথ এবং গীথ, দা-ধাতু হইতে দীঘ এবং হা 
ধাড়ু হইতে হীন, ইত্যাদি। 

(৫) উ এবং উ--উ সব্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শেষটি প্রথমটির দীর্ঘ 
উচ্চারণ মাত্র। 

(৬) খ--ব্যাকরণের সন্ধি” প্রবন্ধে এই ত্বরের আদিম উচ্চারণ অর্‌ বলিয়া অনুমান 
করিয়াছিলাম। খ-কায়ের স্থায়ী উচ্চারণটি যে শেষভাগে র হইয়! ফুর্টিত, তাহা গ্রাতি- 
শাখ্যেও দেখিতে পাওয়৷ গিয়াছে ( খক্প্রাতিশাখ্য ৮-১৪, অথর্বপ্রাতি* ১-৩৭,৭১ )। 
বাজসনেরি-গ্রাতিশাখ্যে (৪-১৪৫ ) ম্পষ্টতঃ এই কথা আছে যে খ-কারের প্রতমার্ধের 
অ উচ্চারণ। পঞ্জাব সীমান্তগ্রদেশের যে সকল জাতি অনেক অতি প্রাচীন বৈদিক 
ভাষ! তাহাদের ভাষায় রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের খকারের উচ্চারণ অর্‌+অ। 
ইঈরাণীয় অবেস্তাতেও খ-কারের উচ্চারণ অর্+-হ্ব এ। প্রাচীন বৈদিকের জ্ঞাতিভাষার 
উচ্চারণে প্রাচীনতা ' রক্ষিত হইয়াছে মনে হয়। প্রান্ত ভাষায় খ স্থলে কোথাও 
কোথাও কেবল অ থাকিত, থা--বিকৃত স্থলে বিকট। অর্ধারচীন সংস্কতে বিকটকে 
একটি স্বতন্ত্র মূলশব কর! হইয়াছে এবং বিকট ও বিকৃতকে অনেক স্থানে প্রায় এক 
জর্ধে ব্যবহাক্ কর! হইয়াছে। 


নিন ৫১৯৫ ভারতবর্ষের বর্ণমালা ৪১ 


দীর্ঘ স্ীকার সন্ঘন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়ো্ন নাই। 

(৭)৯--৯-কার কেবল খকারের স্থলবিশেষের উচ্চারণভেদ মাত্র। মারহাটি, ওড়িয়া, 
তামিল, তেলেগু প্রভৃতিতে ড-ঘোঁষা একটি ল উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন কোন 
স্থানে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় স্বতন্ত্র একটি বর্ণনা হইয়া উহা! ডু-কারের একটি উচ্চা- 
রণমাত্র ছিল। ব্যাকরণের সুত্রে বলে যে ছুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে ড় থাকিলে ড-ঘে'ষা 
একটা ল উচ্চারিত হইত। উঈলে না বলিয়৷ দুইটি স্বরের মধ্যস্থ ল-কে ঈড়ে বা! ওড়িয়া 
রকমে ঈলে উচ্চারণ কর! হইত। ঠিক এ প্রকার নিয়মে ৯কারের উচ্চারণ পরিবর্তিত 
হইত। ক৯প ধাতুর কয়েকটি রূপান্তর ভিন্ন অন্যত্র বড় ৯কারের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায় না। অর্ধাচীন সংস্কৃতে কার্ধ্যতঃ উহার অস্তিত্ব ছিল না) এখনও নাই। 

(৮) এ এবং ও-_কাত্যায়নের পাঁণিনির বার্তিকে (৮ম, ২, ১০৬) এবং পতগ্রলির 
মহাভাষ্যে (১-১, ৪৮) অ+ই এবং অ+উ হইতে এ-কার এবং ও-কারকে যুক্তত্থর 
বা 107,078 করা হইয়াছে । “ব্যাকরণের সন্ধি” প্রবন্ধে এই কথাই দ্রবিড় উচ্চারণ 
ধরিয়! বলিয়াছিলাম। অ+ই হইতে যে “এ হইত, তাহার বৈদিক দৃষ্টান্ত যথা 
সপ্তমীর একবচনে অশ্ব+ই-্অশ্ে,' পদ+ঈ-পদে ভব+ঈঃ-ভবেঃ, যমা+ঈ-যমে 
(যমজ ভগিনী )। প্ররূপ আবার অব+উচ +অম্- অবোচম্‌ ইত্যাদি। অন্ু+আপ হইতে 
অনুপ (পুকুর ) হইত, এ্থলে আকার যোগে ত্বস্বের দীর্ঘ উচ্চারণ হইয়াছে মাত্র । 

(৯) ধঁ এবং ও-_-এই ছুইটি অতি দীর্ঘ 011১07075 সম্বন্ধে পূর্বধপ্রবন্ধে যাহ! লিখিয়াছি 
তদতিরিক্ত কিছু বলিবার নাই। ছুই একটি বৈদ্দিক দৃষ্টান্ত দিতেছি-_তন্ম+এ-তশ্মৈ, 
দেবা +এ-দেব্যৈ ইত্যাদি। 

(১০) অস্তংস্থ য, র, ল, ব--এইগুলি যে ম্বরজাত ব্যঞ্জন তাহ! পূর্বের প্রবন্ধে 
বলিয়াছি। এই প্রবন্ধের নির্দিষ্ট উচ্চারণ হইতেও উহাই প্রতিপন্ন হইবে। 

প্রাকৃতিক আওয়াজ বা স্বর ধরিয়া বিচার করিতে গেলে দীর্ঘ এবং যুক্ত শ্বরগুলি 
ভাষার বিজ্ঞান হইবার সময়কার স্ৃষ্টি। হিন্দুগণের এই ভাষাবিজ্ঞান যে অন্যান্য সকল 
জাতি অপেক্ষা বহপূর্কে স্থষ্ট হইয়াছিল, তাহা ইউরোপীয় ভাষাতত্ববিদের! স্বীকার 
করেন। গ্রীক প্রত্ৃতি প্রাচীন জাতির বর্ণবিভাগপ্রণালী সমালোচনা করিয়! ভাষাতত্ব- 
বিৎ 5৪০ লিখিয়াছেন--20 17016 (001:08015-20106 820. 8০100050 
আা6. 016 01107101981021 12190819200. 019,991509:000 ০৫ ৮76 [77805 
777201581709.” এই উৎকর্ষের বিচার যে কেবল প্রাচীনের তুলনায় হইয়াছে 
তাহা নহে। উক্ত পঙ্ডিত আরও লিখিয়াছেন যে--'/1185 17877093 1790 ০8756511 
91081360656 01598 ০: 80601) 90100 ৫61701369 106001৩ 611৩ 011351510 
1:2,/ 200 501000960 101)02101081051 (62565 17101) 10797 6001-8/ 
1015 ০০:009:15 7) 0509৫ 0০ ০1) ৫9. কাজেই বলিতে পারা যায় যে 

র্ ৃ 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


 সর্বাঙগনন্দর প্রাতিশাখ্য স্থষ্টির পুর্বে বহুদিন হইতে ভাষাবিজ্ঞান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। 
আমর! শ্বরবর্ণের মধ্যে প্রাকৃত হুন্য এ এবং হৃস্য ও পাই না, কারণ প্রাতিশাখ্যে 
ধর শ্বরগুলির মৌলিক স্বরের বিশ্লেষণ হইয়! গিয়াছে, নছিলে প্রথমতঃ হম্য এ এবং হস্ব 
ও ভাষায় ছিল। দামগানের উদাত্ত উচ্চারণ হইতে তাহা! ধরিতে পার! যায়। ঈরাণীয় 
হম্ব এ-কারে তাহার চিহ্ক রহিয়াছে এবং বাশগালী প্রভৃতি ভাষার উচ্চারণেও উহাদের 
আদিম অবস্থা সচিত হয়। তামিল ভাষায় ত্বস্ব দীর্ঘ ভেদে ছুটি এ এবং ছুটি ও আছে। 
প্রাতিশাখ্য দেখিয়া বাঞ্জন ব! £7% বর্ণের আদিম অবস্থা ধরা সহজ হইবে 
না, কারণ যেখানে যেখানে ধ্বনির পরিবর্তন, সেখানে সেখানেই একটা শ্বতন্ত্র ব্যঞ্জন 
স্থাপিত হুইয়াছে। দ্রাবিড়ের! বাধিলন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়া খৃষটপূর্ব 
অষ্টম শতার্বীতে লিখিত অক্ষরের একটা চালান আনিয় 'আার্ধের হাটে বেচিয়া গিয়া- 
ছিল, একথা এখন আর কেহ স্বীকার করিয়৷ উপহাসাম্পদ হইতে পারেন না। আর্যা- 
সভ্যত| হইতেই যে দ্রাবিড়েরা অক্ষর পাইয়াছিল, তাহ! সহজ বুদ্ধিতেই বোবা যায়। 
যে আর্ধ্যের] অনার্যের কোন সন্ধান রাখিতেন না, তাহার! যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনার্ধ্যে 
হাট হইতে অক্ষর কিনিয়া আনিবেন, তাহা 'বুবিতে পারা যায় না, বিশেষতঃ যাস্কের 
নিরুক্ত গ্রন্থও খঃ পুঃ অষ্টম শতাবীর পূর্ববর্তী। নিরুক্তে কেবল লেখার কথা কেন, 
গ্রন্থপ্রণয়নের কথাও আছে। অন্যদিকে আবার দেখিতে পাই যে, যে সময়ে আর্য্যের 
ভুগোলে অনা্ধ্য-রাজ্যের নামগুলি পর্য্যন্ত জানা ছিল না, তখনও আর্ধ্যভাষার গণন-অক্কের 
নাম প্রভৃতি অনার্যের! সংগ্রহ করিতে ছাড়ে নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন ভূগোলবিষয়ক 
প্রবন্ধে সে কথা লিখিয়াছি। দ্রাবিড়েরা আর্ধ্জাতির প্রাচীন বর্ণমালা এবং লিখিত 
অক্ষর গ্রহণ করিয়াছিল; অথচ দেখিতে পাই যে, তামিলের বর্ণমালা অতান্ত অসম্পূর্ণ । 
আন্ধ, ( তেলেগ্ড ) এবং কানাড়৷ দেশের বর্ণমালার উল্লেখ করিতেছি না) কেননা 
গ্রছই দেশের জাতি বহুকাল হইতে আর্ধ্যসভ্যতা দ্বারা উন্নীত হইয়া আপনাদের 
ভাষা প্রসৃতিতে পূর্ণতা বিধান করিয়াছে। 
.. ভামিল ভাষায় দেখিতে পাই যে, বর্গায় অন্ুনাসিক বাদে অতি অল্প কয়েকটি অক্ষয় 
ব্ঞ্জনবর্ণে ব্যবহ্ৃত। বরগীয় অন্ুনাসিকগুলি বাদ দিয়া ধরিলে ক, ট, ত এবং পবর্গে 
কেবল এক একটি করিয়া অক্ষর আছে। চ, ছ এবং শক্ঞাপনের জন্য একটি মাত্র অক্ষর । 
অক্ষয় চালাই করিবার সুবিধা থাকিলে বুঝাই! দিতে পাঁরিতাম যে, একটি অন্ুনাসিক 
উদ্চারণকেই বছ পরবর্তী সময়ে প্রতিবেশীদিগের বর্ণসাহা্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ 
করিয়াছে। বাঙ্গালার ঞ লিখিবার ধরণেই যে একটি এ লিখিয়া তাহার পেছনে একটি 
পালান বা বক্র রেখা যোগ করিয়া দেওয়া, তামিলের এ ঠিক তাহাই। উহাদের এ 
“একালের ওড়িগ্লার গ-র সদৃশ অর্থাৎ দশম শতাবীর বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া অক্ষরের 
অনথরূপ। 'ন'এ কেবল "ণ'র একটি টান কম এই মাত্র। ম-কাঁরে কেবল প-বর্গের 
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অক্ষরের উপর একটি টান অধিক। বিশুদ্ধ 'লস্টা কানাড়ার “ল+র মত, “স* সন্বন্ধেও এ 
কথা। নিজেদের ড-ঘে'ষা “ল'কে উহবাদেরই র অক্ষরের পরিবর্ধিত মূর্তি বল! যায়। 

আমাদের প্রাচীন ভাষায় মূলতঃ ক, খ, গ, ঘ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ ছিল কিনা সন্দেহ, 
কয়েকটি ব্যঞ্জনের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন! করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। যদি 
ধরিয়৷ লওয়া যায় যে, কোন এক অনির্দিষ্ট আর্ধ্জাতির ভাষা! হইতে ইউরোপেক্ 
এবং এসিয়ার অনেক স্থলে অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি, তাহ! হইলে ব্যঞ্জনের অনেক- 
বর্ণের আদিম অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মোক্ষমূলারের এই কু-বিচারিত মত্ত 
এখন গ্রহণ করা ছুঃসাধ্য। যাহা হউক, এ বিষয়ে «খানে কোন তর্ক তুলিবার সুবিধা! 
হইবে না। 


ব্যঞ্জনবর্ণ 

ক উচ্চারণের ভিন্ন ভিন্ন ৫০০০: এবং 61179119919 হইতে ক, খ, গ, ধ এবং চ,জযে 
উৎপন্ন হইয়াছে, একথ| 73:7৮£10,0) এর “[ঘ15৩ ড0116509670059 01:502 
৮15” গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। গর গ্রস্থ এবং গ্রস্থের ভাষ! আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। 
ইংরেজ ভাষাবিদেরা উহার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! হইতেই জর্মাণ পণ্ডিতের 
সিদ্ধান্তের কথ! জানিতে পারিয়াছি। ক এবং চ যে নিত্য পরম্পরের রূপে পরিবর্তিত 
হইত, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শুচ্‌ (দীপ্তি) হইতে শুক্র ঝ| গুরু এক অর্থে 
অথর্ববেদে আছে; চিতের ( অনুভব কর! )সহিত কেত (ইচ্ছা) চেত (চিত্ত) 
প্রভৃতি যুক্ত পাওয়! যায়। ক-এর ৪৫০০ ঘটিত রূপান্তরের গ অক্ষরের সহিত জ খ্রূপ 
নিত্য যুক্ত। কণ্ঠ উচ্চারিত ক এবং তনুর উচ্চারিত চ কিরূপে মিলিত, তাহ বুঝিতে 
হইলে ক-বর্গের আদিম উচ্চারণ ধরিতে হয়। প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে ( অথর্ব 
প্রাং ১ম, ২০) ষে ক কণ্ঠ বর্গ হইলেও একদিকে বষ্ঠ্যবর্গগুলি ভিহ্বামূল হইতে এবং অপর 
দিকে হমছমূল হইতে উচ্চারিত। তাহা হইলেই চ উচ্চারণের নিকটসম্পর্ক কিঞ্চিং 
স্থচিত হইল।. তালুর উচ্চারিত চ সর্বদাই “ক'এ পরিণত হইত। বথা-রোচ 
( দীপ্তিময় ) হইতে রোক (আলোক )। বৈদিক রোক শব্ের পূর্বে আ যোগ হইয়া এবং 
রস্থানে ল হইয়। আলোক হইয়াছে। এরূপ ভোজ (ভোগ) রুজ (রোগ), বিজ 
(বেগ ), ওজঃ ( উগ্র) প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দেওয়া! চলে। 

আমরা সন্ধির নিয়মে এবং বৈদিক বর্ণপরিবর্তনে চ ছ-র সহিত “শ* সম্পর্কিত দেখিতে 
পাই. জঈরাণীয় অবেস্তা হইতে জানা যাদ্প যে, ছ অক্ষরটি সর্বদাই শ দ্বার অথব| স দ্বারা 
ব্যক্ত হইত। বৈদিক ভাষার এই প্রাচীন ভ্ঞাতির সাক্ষীতে বলিতে পার! যায় যে, 
তামিলের পূর্ণ উচ্চার্লিত চ, ছ এবং শ যে একটি অক্ষর দ্বার! ব্যক্ত হইয়া থাকে, হিস 
প্রাচীন উচ্চারণই তাহার সূল। 
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“টি বৈদিক ভাষার ক এর সহিত এবং খএর সহিত বিশেষ ভাবে সমন্বযুক্ত। 
পিণকৃতি হইতে পিণষ্টি পাওয়। যায়। পিণষ্টির বুুৎপাঁদক পিষ. ধাতু পিণকৃ অপেক্ষা 
বয়সে ছোট । প্রাচীন উচ্চারণের প্রতিহে এখনও অনেক স্থানে য খ-রূপে উচ্চারিত 
হইয়া থাকে। পঞ্জাব সীমান্তের অনেক ভাষায় খ স্থানেও ষ হয় এবং ষ স্থানেও খহয়। 

তামিলের বর্ণমালা এবং উচ্চারণ লক্ষ্য করিলে বুবিতে পার! যায় যে, চবর্গের একটা 
স্বতন্ত্র প্রধানতা কিছু নাই এবং শ ওষ অন্ত ছুটি বর্ণের প্রতিনিধি মাত্র। তামিলের 
প্রতিবেশী মৃলয়ালমের খ একটা অতিরিক্ত টানের জোরে য হইয়াছে। শ ও চযে 
এক অক্ষর তাহ! পূর্বণে বলিয়াছি। দ্রাবিড়ের| ভাষাবিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়৷ যে 
নিজেদের উচ্চারণের অনুরূপ কয়েকটি অক্ষর কোন বিদেশীয় বর্ণমীল! হইতে বাছিয়! 
বাছিয়। আনিয়াছিল, এ কথা৷ বলিতে কেহ সাহস করিবেন না। অন্ত পক্ষে পর অক্ষর- 
গুলির সহিত কোন বিদেশীয় বর্ণমালার মিল নাই। আর্ধ্সভ্যতা লইয়া যে অতি 
পুরাকাল হইতে দ্রাবিড়ের৷ উন্নীত হইতেছিল, ইহার এ্রতিহাপিক প্রমাণ কেহই 
অস্বীকার করিবেন না। এরূপ স্থলে যখন তামিলের আদিম বর্ণমালার সহিত আদিম 
বৈদিক উচ্চারণের বৈজ্ঞানিক নৈকট্য দেখিতেছি, তখন একথা বলিতে পারি' যে 
তামিলের ব্যঞ্জন উচ্চারণের যে যে মৌলিক বর্ণাছল এবং আছে, আদিম বৈদিকে 
কেব্ল নেই কয়েকটি অক্ষরই ছিল। অতি দৃরবর্ধী সময় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত প্রমাণ 
সংগ্রহ করা স্ুসাধা নহে। 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


দীপিকা-ছন্দ 
( অসমীগ! গ্রন্থ-বিবরণ ) 
অসমীঞ। সাহিত্যিক কাহারও কাহারও মতে এই দীপিকা -ছন্দ গ্রন্থথানি অসমীয়া-ভাষার 
প্রাচীনতম গ্রন্থ; তাহার! বলেন যে ইহা খুষ্টা় একাদশ শতাব্দীর লেখা । অসমীয়া ভাষায় 
নবপ্রকাশিত প্বাহী* নামক পক্রিকার সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন যে, ইহ! দশম শতাবীর 
এমন কি নবম শতাবীর গ্রন্থ হইতে পারে। 
ইহা যখন এত প্রাচীন বলিয়া! কথিত, তখন গ্রস্থখানির একটু বিস্তৃত সমালোচন! আবশ্তক। 
দদীপিকা-ছন্দ' স্বর্গীয় রায় মাধবচন্দ্র বড়দলৈ বাহাছুর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রথম সংস্করণে, ভূমিকায় গ্রন্থকার পুরুষোত্ম গজপতির সম্বন্ধে রায় বাহাছুর লিখিয়াছিলেন, 
দকু্য্যবংশী বুলি পরিচিত ঘি বার ভূয়া সকলে চারি শ পাচশ বছরর আগৈয়ে অসমত করিছিল 
সেই বারে ভূঁয়ারে পুরুষোত্তমো এজন. রজা আছিল।”* কিন্ত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন, “এতিয়! অনেক অনুসন্ধান করি জানিব পারিছো যে এও" কামরূপর ক্ষত্রিয় 
জিতারি বংশধর রজা! আছিল। অনুমান একাদশ শতিকাঁত এড এই পুথিখনি লিখিছিল।” 
আরু জিতারিবংশর শেষ রজা রামচন্ত্রর অনুজর এণ্ড নাতি আছিল, দাশরথি রামর অনুজর 
নাতি ন হয়, কারণ সেইটি অসম্ভব।” দীপিকা-ছন্দের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রায় বাহাছর 
বলেন, "রচনা প্রণালীলৈ চালেও এই পুথিখনি বর পুরণি বুলি বোধ হয়।” রায় বাহাছর 
তৎসম্পাদিত রামায়ণের ভূমিকায় এই গ্রন্থসম্বদ্ধে লিখিয়াছেন, "এই বিষয়ত আক ভিতরুয়া 
এই প্রমাণ'পোবা যায় যে পুরুষোত্তম রজাই ধর্ম ব্ভিচারকে বৌদ্ধ বুলি বরকৈ নিন! 
করিছে। নবম আরু দশম শতাব্দীত অসমত কিয় ভারতবর্ষর সকলে! ঠাইতে বৌদ্ধ ধর্্র 
হাস হোবাত সেই ধর্মাট আনকি বৌদ্ধশবটিয়েই দ্বৃণাস্ুচক হৈছিল।৮ 
এখন দেখা যাঁউক গ্রন্থকার তীহার নিজ পরিচয় স্থলে কি লিখিয়াছেন--. 
গ্রন্থের গ্রারস্তক পদ-. 
“জিয় নম হরি হর শিব নিরঞ্জন । 
পালনসংহার আদি দেব সনাতন ॥ ১ 
্রহ্মময় মুর্তি যাঁর ক্ষয় পয় নাই। 
হেন সদাশিব পাবে প্রণাম সদায় ॥ ২ 


নিট রিরি উিটি টার হাটিিসডি রর টির 9 
* এই তৃমিক! এবং দীপিকা-হন্ গ্রদ্থ হইতে উদ্ধত অংশগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্ধন 
করা! মাত্র, ইহা! ্বল্লায়াসেই বঙ্গীয় পাঠকের হাদয়ঙ্ম হইবে বলিয়া আশা! করি ।--লেখবক। 


৪৬ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [১৭ সংখ্যা 


ব্রহ্মারূপে প্রজ! পালা বিষু্রূপ ধরি । 
রুদ্ররূপে নিয়। প্রভু জগত সংহরী ॥ ৩ 
হেন মহেশ্বরর চরণ হাদি ধরি। 

গুরুর কৃপাক মনে পরম সাদরি ॥ ৪ 
রচিবে৷ দীপিকাছন্দ নামে গ্রন্থপদ । 
দিগপতি সবারো! চরিত্র বিদগদ ॥ ৫ 
শিবরহস্যত হরে জায়াত কহস্ত। 

গৌরীরে পুছস্ত যেন কহিয়। আছন্ত ॥ ৬ 
আরু হংসকাকিত কহিছ। নারায়ণে। 
মহাপুরাণতো কৈল শুক ( শুক) মহাঁজনে ॥ ৭ 
জামলসংহিতা হরে গৌরীর আগত। 
কহিয়! আন্ত রাঁজনীতি যেন মত ॥ ৮ 
তাকে কিছু বর্ণাইবাক মোর ভৈল মতি । 
পুরধোভম মোর নাম গজপতি ॥ ৯ 
অগাধমাগর ইটে৷ কথা শ্রেষ্ঠতর। 
তথাপি আমার আশ! মিলিল ডাঙ্গর ॥ ১০ 
যেন মতে নৃপ সবে পৃথিবী পালিবে। 
সত্য স্যায়রূপে যশ ধর্মকে স্থাপিবে ॥ ১১ 
প্রথমে কহস্ত হরে গৌরীর আগত । 
সপ্তম অধ্যায় অস্তে শিবরহদ্যত ॥ ১২ 
শুনিয়ে! দীপিকাছন্দ কলাদেবতার। 
গৌরীর আগত হরে কহিলস্ত সার ॥* ১৩ 


তায়পর অন্ত একস্থলে আছে-- 


তান বংশে জগ্ম হেন মোর হৈয়। ছয় ॥ ১২৭ 
থগ্যোতে মার্ডণ্ডে হোবে যেনয় অন্তর | 
রাঘবর বংশ মোর হেন পটস্তর ॥ ১২৮ 


সন ১৩১৯] দীপিকা-ছন্দ 


অপর আছে $-- 

“হে প্রভূ ভগবস্ত দেবতা ঞ্রীরাম | 

তোমার ছুখানি পাবে করোহো প্রণাম ॥২৭৪ 

তযু নিজ অনুজর নাতি পুরুযোত্তম।% 

মোর মুখে সদা নুগুছোঁক কৃষ্ণনাম ॥২৭৫ 

সর্বশেষে পুস্তকের সমাপ্তি স্থলে আছে ৫ 

নমো নমো রাম তুমি পুর্ণ কাম 
যিতো সনাতন হরি। 

ভার হরিবার হেতু পূর্ণানন্দ 

কৌশল্যাত অবতরি ॥৯৯০ 

রাবণ বধিলা সীতা উদ্ধারিলা 
করিল! যশ বিস্তার ৷ 

হেনয় রামর চরণ পঙ্কজো 
নিমজোক মন মোর ॥৯৯১ 

যিতো রঘুনাথ ভকতর অর্থে 
বালিক করি বিঘাট । 

হেন শ্রীরামর ... অরুণ চরণে 
করো লক্ষ প্রণিপাত ॥৯৯২ 

ভকত কৃপালু পুরুষ বিশাল 
তান্ত পরে নাহি কেব। 

হেন সীতাঁপতি চরণত পড়ি 
করে৷ লক্ষ কৌটা সেব ॥৯৯৩ 

চারি রূপ ধরি শ্রীরাম লক্ষণ 
ভরতাই শক্রঘন। 

হেনয় রামর পদে মূজি রৌক 
আমার বালেক মন ॥৯৯৪ 


* ইহাই রায় বাহাস ডাহার ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন । 


৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখা 


তাহাঁন বংশত জন্ম ভৈলো হেন 
করে! মনে অহন্ম | 
কাতর করিয়া শরণ পশিলো৷ 


পামর পুরুষোত্তম ॥৯৯৫ 
জানি সাধুজন ক্ষেমি মোর দোষ 
কুপা করিয়োক মনে । 
ইতো! পদ আবে সমাপতি করি 
রাম বোল! ঘনে ঘনে ॥৯৯৬ . 
উদ্ধত অংশগুলি দেখিলেই প্রতীত হইবে, স্বগয় রায় বাহাছুর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 
যাহাই বলুন না কেন? গ্রন্থকার নিজেকে দাশরথি রামের বংশজ বলিয়াই পুনঃপুনঃ 
পরিচয় দিয়াছেন,--জিতারি বংশীয় শেষ রাজ! রামচন্দ্রের নহে। জিতারি নামক জনৈক 
ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী পশ্চিম হইতে আসিয়া কামরূপের অংশবিশেষে এক রাজ্য স্থাপন করেন 
এবং তদ্বংশীয়ের1 কিয়ৎকাল এই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া! গিয়াছিলেন; কিন্তু ইহারা যে 
কু্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্ত্রের বংশীয়, কিংবা! ইহাদের মধ্যে পুরুষোত্বম গজপতি নামক কেহ 
রাজ! ছিলেন এনূপ কোনও উল্লেখ ইতিহাসে দেখা যায় না। 
বৌদ্ধধন্মকে নিন্দা করিলে কিংবা ধর্মের ব্যভিচারকে বৌদ্ধ বলিয়৷ অভিহিত করিলেই 
যে প্রাচীনত্বের প্রমাণ হয়, সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? প্রারস্তক-পদ যাহা গ্রব- 
স্বের প্রথমে উদ্ধৃত করা হইন্লাছে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে, এই গ্রস্থখীনি শিব- 
রহস্ত, হংসকাকীয় সংহিতা ও জামলসংহিতার সংক্ষিপ্ত পঞ্ভানবাদ। আমরা এ গুলির মূল 
পড়িবার স্থযোগ পাই নাই, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বা. তম্মতাবলন্বী লোকদিগের নিন্দাবাদ স্পষ্টতঃ 
ওঁ সকল মূল হুইতেই গৃহীত মনে হয়। অতএব তদ্বারা গজপতি পুরুষোত্তমের সময়-নির্ণ- 
য়ের সহারতা৷ কিছুই হইতে পারে না। 
আর যদ্দি তর্কস্থলে ধরা যায় দীপিকাছন্দের গ্রস্থকারই বৌদ্ধনিন্দার জন্য দায়ী, 
তজ্জন্যই যে তাহাকে প্রাটীন বলিতে হইবে, একথা স্বীকার করিতে পারি না। পাষগুকীর্ভনে 
বৌদ্ধদের নামগ্রহণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও দেখ! যায়। হ্বয়ং শঙ্করদেব কীর্দবন- 
ঘ্বোষণায় কন্ধি-অবতারের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ | 
«কলির শেষত হুইবা কল্কিঅবতার । 
কাটি মারি গ্লেচ্ছক করিবা বুন্দামার ॥ 
সবাকে বধিবা বৌদ্ধগণ যত আছে। 
কলির শেষত সতা প্রবর্তীইবা পাছে ॥১৪ 


সন ১৩১৯] দীপিকা-ছন্দ ৪৯- 


কেবল আসামে নয়। বঙগীর পদকর্তাদের মধ্যেও আধুনিক যুগে পাষণ্ড অর্থে বৌন্ধ- 
শবের উল্লেখ দেখ! যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যের 
প্ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।” 
ৃ (গোবিন্দ দাসের কড়চা ১ 
রায় বাহাছর ইহার রচনাপ্রণালী দেখিয়াও ইহাকে গ্রাচীন বলিয়াছেন। অসমীয়! 
ভাষায় আমার দখল অতি সামান্ত ; তথাপি সাহস করিয়৷ বলিতে পারি যে, শঙ্কর- 
মাধব দেবের রচন! অপেক্ষা দীপিকাছনের রচনা প্রাচীনতর এমনটা! ত বোধ হয় না। 
শঙ্কর মাধবদেবের কীর্ভন ও নামঘোষাদিতে যে প্গুনিয়োক সভাসদ” “বোল রাম রাম” 
ইত্যাদি বাক্য কবিতার শেষভাগে দেখা যাঁয়। দীপিকাছন্দেও তাহাই আছে ষথা-_ 
"৮. হশুনা সভাসদ পদ দীপিকা-ছন্দর | 
কহিলো তোমাত মহা আঁদি জামলর ॥৮৮৬২ 
“কহয় পুরুষোত্বম এরি আন কাম । 
_ খখ্খোক ছুর্গাতি-ডাকি বোল1 রাম রাম ॥”১৭৫ 
বঙ্গদেশে মুসলমীন আসিবার পূর্ব্বে আসামে উহাদের ভাষার প্রভাব কদাপি লক্ষিত 
হইতে পারে না। দীপিকাছন্দের একস্থানে একটী মোসলমান শবের প্রয়োগ দেখা যায়. 
“চিত্রগ্ুণ্ত নাম ছুই লিখক নির্ভয় । 
শুভাশুভ পাঁপপুণ্য তেরজ করয় ॥৮৩৯ 
এই ণতেরজ” শব্দটি স্পষ্ট "তেরিজ” এই আরব্য শবেরই রূপান্তর ৷ ইহাদ্বারা চেনা 
যাইতেছে যে, দীপিকাছন্দ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইতে পারে না--ইহা যে আরও 
পরবর্তী সময়ের গ্রন্থ হওয়ার সম্ভব, তাহ! পূর্বেই যাহা! আলোচিত হইয়াছে, তন্বারাই 
প্রতীত হইবে। 
গ্রন্থের কতট! গ্রস্থকর্তার, কতটুক মূল পুথির এবং কতটুক অন্ুবাদকের, তাহা মূল 
না দেখাতে বলিতে পারিলাম না। কিন্ত যদি সমগ্রই মৃলাম্ুযায়ী হইয়৷ থাকে, তথাপি মুল- 
পুথিগুলিও বড় বেশী প্রাচীন বলিয়া! বোধ হইতেছে না । 
নিয্বোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে হইবে যে, ইহাতে শঙ্করদেবের কি শ্রীচৈতন্তোর প্রাতি 
দৃট্টিক্ষেপ আছে-_ 
“দেখি কুপাময় হরি ; নররূপ অবতরি ॥৩৭৮ 


* দীনেশ বাবুর বঙ্গতাষা ও সাহিত্য ৩৩, পৃষ্ঠ! । 
1 গৌড় হইতে মৌসলমান জামিযাছিল বলিয়া আসামে উহাদদিগরকে “গরীযা বলে 
ঘ] 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখা! 


লোকনব অপধ্যস্ত ; নামদানে তরিবন্ত। 
একান্ত ভকতি কাম; শ্রবণ কীর্তন নাম ॥৩৭৯ 
তারিবস্ত বহুলোক ; খণ্ডিব দারুণ শোক । 
তাতে দুষ্ট বিপ্র সব; তর্কবাঁদে বিনাশিব ॥৮৩৮০ 
আবার নিয়ে যাহা উদ্ধত হইতেছে তন্বার' অহোম ব। মুসলমানরাজত্বের সুচনা হইতেছে £_- 
“ণ্লেচ্ছ রাজা সবে করে লোকক বিঘাত | 
স্ত্রী বলে কাটি নেই নাহিকে:সঞ্জাত ॥ ৬৩৪ 
লোকর জীবিকা নাঁশি পৌঁষয় উদর। 
প্রাণিক হিংসিয়! খাই মাংস শরীরর ॥ ৬৩৫ 
বিপ্রসবে শ্লেচ্ছ চাগ্ডালর অন্ন খাই। 
ভৈলেক পাষণ্ড বিপ্রসব স্থদ্ধি নাই ॥ ৬৩৬ 
ক্লেচ্ছ নৃপতিক সেবা করে অনুক্ষণ | 
ব্রহ্মণ্য গুণের কিছে। নাহিক সন্ধান ॥৮ ৬৩৭ 
এমন কি অসমীয় অথবা বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিও যেন কটাক্ষ দেখা যায় 
“নাই গতি হৈবে লোক বর্ণত শঙ্কর । 
পাষণ্ড আচারে করিবেক একাকার ॥ ৪৫৯ 
ভরি তালি মারি রঙ্গে করিবে কীর্তন | 
তাতে মদগর্ক্বে কতো! বুলিবে বচন ॥ ৪৬০ 
নহৈবেক প্রেম ডাকিবেক উচ্ছ করি। 
কতে। তাঁতে লোক দেখাই ফুরিবে বাঁগুরি ॥ ৪৬১ 
ফুকিবেক শঙ্খশিঙ্গা করিবে আরাব। 
রণ মাতোয়াল যেন হৈবেক স্বভাব ॥৪৬২ 
এহি ভাবে মন্দমতি হৈবেক লোকত। 
নহৈব নহৈব গতি কলির কালত ॥৮৪৬৩ 
আরও আছে £-- 
“কর্ণ ত কহিব কথা. জপি যোল্ল নাম। 
বর্ণাগর এরি করিবেক মন্দ কাম ॥৮ ৫৫৭ 


দন ১০১৯] দীপিকা-ছ্দ £১ 


অতএব দীপিকাছন্দ ষে নিতাস্তই আধুনিক গ্রস্থ তাহা বোধহয় আর বুঝাইতে হইবে না। 

এস্থলে অবাস্তর একটি বিষয় বলিতে হইল। সাহেবের অসমীয়া ভাষাটিকে বঙ্গভাষা 
হইতে পৃথক্‌ প্রমাণ করিতে গিয়া একাট কথা বলিয়া থাকেন যে, অসমীয়া! ভাষা বঙ্গভাষার 
পুর্বে গঠিত ও পরিপুষ্ট হুইয়াছিল। আমি কোনও স্থলে এ কথার প্রতিবাদ করিয়া 
প্রসঙ্গতঃ শৃল্টপুরাণের উল্লেখ করিয়াছিলাম। তহৃত্তরে এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লিধিত “বাহী” 
নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষমীনাথ বেজবড়,য়া বি এ মহাশর এই দীপিকাছন্দকে 
শৃন্তপুরাণ অপেক্ষাও প্রাচীনতর ইহা প্রমাণ করিতে য় দেখাইয়াছেন যে, দীপিকাছন্দ দশম 
শতাবীর গ্রন্থ, কিন্তু শৃন্যপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্ধীর আগেকার গ্রন্থ নহে। দীপিকাছন্দ-বিষয়ে 
তিনি যাহা যুক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা রায় বাহাছর স্বর্গীয় মাধবচন্ত্র বড়দলৈ মহাঁশয়েরই 
অন্থগামী ) এই সকল সবিস্তরে ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়! খণ্ডিত হইয়াছে। শুন্তপুরাণকে 
বেজবড়,য়া মহাশয় কি জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের রচিত নহে, বলিয়৷ অন্থমান করেন, 
তদ্িষয়ে একটু আলোচন1 আবশ্তক। শুন্তপুরাণের কথ! বলিতে গিয়া বেজবড়ুয়া মহাশয় 
বলেন যে, তিনি শৃন্তপুরাণ গ্রন্থ দেখেন নাই ? বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেৎ 
এই গ্রন্থ বিষয়ে . যাহা! লিখা আছে, তাহাই মাত্র দেখিয়াছেন। দীনেশবাবু তদীয় গ্রন্থে শুন্- 
পুরাণ হইতে *্্রীনিরনের রুষ্মা” নামক একটা প্রবন্ধ গ্রস্থমধ্যে তুলিয়৷ দিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে 
দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বেজবড়ূয়া মহাশয় তাহা তুলিয়৷ দেখাইস্লাছেন যে, 
"কোনও ঁতিহাসিক মোসলমান উপদ্রবকে লক্ষ্য করিয়! এই কবিতা রচিত হইয়াছে।” অতএব 
ৃনটপুরাণ মোসলমান-আক্রমণের পরবর্তী সময়ের গ্রস্থ এবং ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে 
রচিত হইতে পারে না। এন্থলে বেজবড়,য়৷ মহাশয় সমালোচকের সরলপথ অবলম্বন না 
করিয়! দীনেশবাবু এবং শৃন্টপুরাণকার রমাইপগ্ডিত তথ! বঙ্গসাহিত্যের উপর একটু অবিচার 
করিয়াছেন। দীনেশবাবু নিরঞুনের রুম্ম! উদ্ধত করিবার পূর্ব্বেষে একটা অতি আবশ্তক 
কথ বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধত করিয়া সমালোচনা! করাটা বেজবড়ুয়া মহাশয়ের উচিত ছিল। 
তাহা এই £-_*নিরঞরনের রুম্মা" শীর্ষক অধ্যায়টি পরবর্তী যোজন! । শৃল্তপুরাণের প্রাপ্ত তিন 
খানি পু'থির মধ্যে মাত্র একথানিতে উহা! পাওয়া! গিরাছে।*। 

দীপিকাছন্দ ষখন তিনখানি সংস্কত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বলিয়! প্রখ্যাপিত, তখন 
উহার প্রতিপান্থ বিষয় জানিবার জন্ত কাহারও তেমন টি থাকার কথা নাই। তথাপি 
সংক্ষেপতঃ এতদ্বিষয়্ে কিছু বলা যাইতেছে। 


* বঙ্গভাব! ও সাহিত্য তৃতীয় সংস্করণ ৬৫ পৃঠা। (বেজবড় যা মহাশয় এই নক্করণই আলোচন! করিয়াছেন, 
ধীহীর প্রবন্ধে অন্তর (৩১৪ পৃঃ, ১ম বর্ষ) ম্পষ্ট উল্লেখ আছে )। শুন্তপুরাণ সম্বন্ধে ধাহার! সবিশেষ জাদিতে 
চান, তাহারা পুত দগেলদাখ বন মহোদয় সম্পাদিত এবং সাহিত্-পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত পুলতপুরাণের বিস্তৃত 


মুখ পড়িবেন। 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [১ম সংখ্য 
ছাপার পুস্তকখানি ১২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; ইহাতে ৯৯৬টি শ্লোক আছে । ৩৩৬ শ্লোক পর্য্স্ত 
শিবরহন্তের হরগৌরীসংবাদ বিবৃত হগ্লাছে; “দেবতাকলা1” *ব্ন্ষকল1” “বৈষ্ণবকল!” 
*রাজকল!” ্ধরণীকলা” পমহীপতিকল1” এবং “নরেন্ত্রকল1* এই কয় “কল!” অর্থাৎ অংশে 
ইহা বিভক্ত হুইয়াছে। 
“ছেনমতে -নৃপসবে পৃথিবী পালিবে। 
সত্যন্ায়রূপে যশ ধন্মনক স্থাপিবে ॥ ১১ 
প্রথমে কহস্ত হরে গৌরীর আগত। 
সগুম অধ্যায় অস্তে শিবরহম্যত ॥৮ ১২ 
এই সাতটি “কলা” বোধ হয় উপরি উল্লিখিত সাত অধ্যায়। বিষয়ও উহার দ্বার! স্থচিত 
হইয়াছে! 
তৎপর হুংসকাকীয় সংহিতার সংক্ষিপ্তান্থবাদ ৪৯৭ শ্লোক পর্য্যস্ত। ইহাতে একটিমাত্র 
কল! "পাষগডকল1* নামেই প্রবন্ধের পরিচয়; ইহাতে বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতির বিসম্বাদ 
রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ! ইহার কারণ যাহা তাহা পশ্চাৎ অনুমান কর! যাইবে। 
অতঃপর আদি-জামলসংহিতার অনুবাদ ৫০* শ্লোকে করা হ্ইয়াছে। ইহাতে কল! 
বিভাগ দেওয়! নাই, বোধহয় ভ্রমতঃ মুদ্রিতগ্রস্থে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই, কেন না: প্রবন্ধ 
মধ্যে *শুদ্রকল!” “বৈকুণ্ঠকলা” ইত্যাদির উল্লেখ আছে এবং প্রবস্ধশেষে আছে £__ 
“অগাধ সাগর ইতে। শাস্ত্র তিনিখান। 
মুক্ষ মুক্ষ বাচি তার আনি কিছোমান ॥ ৯৮৫ 
তাক বিরোচিলে৷ যেন কলা অনুসরি। 
চৌরাশি কলার কিছো৷ সারক উদ্ধারি ॥ ৯৮৬ 
সবে কল! কহিবে ব্রহ্মার সাধ্য নাই। 
আমি কৈত লাগো ক্ষুদ্র পতজ পরাই ॥ ৯৮৭ 
তথাপিতো৷ গুরআজ্ঞ। পড়িবার ডরে। 
রচিলো৷ পয়ার যেন মতি অনুসারে ॥ ৯৮৮ 
ইহাতে কি কি বিষয় আছে তাহা ভগবতী মহাদেবকে যে অন্থুরোধ জানাইয়াছেন, তাহা 


হইতেই অন্ুমিত হইবে-_ 
“জামলসংহিতা শুনিবাক ইচ্ছা 
আছয় মোর সম্প্রতি । 
কোম্‌ বংশে রাজা কোন্‌ রাজ্যে থিতি 


কছিয়োক পশুপতি ॥ ৪৯৯ 


সদ ১০১১] দীপিকা নর 


কাহার দেশত কোন ধর্ম হৈৰ 
প্রজার কোনবা ধর্ম । 
দারুণ কলিত কেন মত হৈৰ 
প্রজার কিমত মর্ম ॥ ৫০০ 
ব্রাহ্মণ সকলে কাক আচরিবে 
লোকর হৈবে কি গতি। 
কাহার রাজ্যত হৈব কি নহৈব 
প্রসিদ্ধ বিটো ভকতি ॥ ৫০১ 
কোন কোন রাজা বন্থুধা পাঁলিব 
কার পরমায়ু কত। 
লোকর সম্বদ্ধি কতেক হৈবেক 
| দুর্ধোর কলিকালত ॥ ৫০২ 
 “কোনরূপে হরি কাহাতে রহিবা 
কোন দেশে অবতার। 
কলির কালত . কোন পুণ্যে গতি 
কহিয়ো৷ তার বিচার ॥৮ ৫০৩ 


বলা আবশ্তক, এই অংশেও ব্রাঙ্মণাদির বহু নিন্দাবাদ আছে। তাহার কারণ বোধ হয় 
এই গ্রস্থখানিতে এত পাষণ্ের নিন্দা থাকিলেও গ্রহবিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞদিগকে খুব 
উচ্চ আসনে স্থাপিত করা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণাদতে উহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী 
প্রচারিত আছে, তাহা দৈবজ্ঞগণের গৌরবজনক নহে, এই দীপিকাছন? অথবা! ইহার মূল গ্রস্থ- 
গুলিতে এই জাতি ননবন্ধে যাহা আছে নিয়োছুত অংপগুলি হইতেই তাহা! সুচিত হুইবে £--. 


“অগস্তি পুলস্তি কাশ্বপ কপিল 
| পরাশর বৈশ্বানর ৷ 
জামদমি মরু আস্তিক কুমার 
দধীচি কপিল পর ॥ ৮১ 
চি] চি চি চু 
আসম্বাক বেদে চন্দ্রবিপ্র বোলে 


, চন্দ্রর সম শীতল। 


নং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নি 


সকল লোকর কলুষ গুচারে 
মঙ্গলরো স্থমজল ॥ ৮৭ 

আবে সূর্য্যবিপ্র সবারো কাহিনী 
শুনিয়া দেবী পার্ববতী। 

মুখ্য মুখ্য কিছু তাসম্বার নাম 
কহে তাঁক প্রতি প্রতি ॥ ৮৮ 

ইসব সকলে -. * জ্যোতির্রেদজ্ঞাতা 
দৈবর গতি জানয়। 

এতেকেসে দেবি _.. ইটো সমস্তক 
দৈবজ্ঞ বেদে বোলয় ॥ ৯৩ 

বাস্তবত দুয়ো! সবে যজ্ঞকারী 

_ জানিব! দেবি নিশ্চয়। 

প্রপঞ্চ বাহিরে নদ সূর্ধ্যবিপ্র 

বুলিয়া সবে কহয় ॥ ৯৪ 
স্মৃতি বেদ জ্যৌতি, বেদ ছুই খান, 

ঢৃহাস্তরো প্রবর্তন। 

এতেকে সে ব্রঙ্গা মইমহেশ্বর 
আমার সবে শ্যজন ॥৮ ৯৫ 

দেবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন £-_ 
“কহিলা৷ ব্রাহ্মণ সবে ব্রহ্মাত জন্মিলা। 
দৈবজ্ঞ সকল তযু হস্তে উপজিলা ॥ ১০১ 


দুই হস্তে জানে ছুই বিধ বিপ্র হয়। 

কোন লোক শ্রেষ্ঠ প্রভূ কহিও নিশ্চয় ॥» ১০২ 
হাদেব উত্তম দিলেন ১. 

“সন্বগুণে বিষুঃ রজ গুণে প্রজাপতি । 

মোহোক দিলস্ত প্রভু তমগুণে স্থিতি ॥ ১০৭ 

ভিনির গুণত আমি সমান ঈশ্বর । 

তথাপিও আমার বিষুঃ সে শ্রেষ্ঠতর ॥ ১০৮ 


সন ১৩১৯] 


দীপিকা-ছন্দ ৫৫ 


এতেকেসে মহামুনি সব শ্রেষ্ঠতর | 
তাহান সমান আর নাই জানা আর ॥ ১১২ 
মোত হস্তে দৈবজ্ঞ বিপ্র সে শ্রেষ্ঠ জানি । 
সমান করিয়া থৈলা ব্রহ্মা বেদমণি ॥ ১১৩ 
জানিবাহা দেবি ছুইরে! নাই ভিন্নাভিন্ন। 
আগতিশাস্্র জ্যোতি ছুয়ো একয়ে সমান ॥ ১১৪ 
দুহানো হৈবেক বেদ ধর্ম অধীকার। 

এক কণ্্ম এক বিধি আচার বিচার ॥ ১১৫ 
ইটো! ছুই লোকক বন্দিবে নপারয় । 

আর সেবা লৈলে শির ছেদিবে লাগয় ॥”১১৬ 


এই গেল গ্রন্থের আদ্যাগের কথা । শেষভাগে আছে £-_ 


আছন্ত পুরুষোত্তম ব্রহ্ম নিরাময় । 


. ভকত সহিতে মাত্র প্রকাশ করয় ॥ ৮২১ 


সু ঙঁ গা 
পাছে তাত অনন্তরে পুরুষ বেকত। 
মন হস্তে মহামায়া জাত পুরুষত ॥ ৮২৩ 
ক ঙ্ ঙ্ 
জড়রূপী দেবীক করিল! সচেতন । 
পাছে পুরুষত বিহা দিতে ভৈলা মন ॥ ৮২৭ 
তাত পাছে বেদচন্দ্র নামে দ্বিজবর । 
বেদর পাছতা বাজ ভৈল তত্ব পর ॥ ৮৩২, 
ললাটত হস্তে বীজ ভৈলা খরত্তর | 
বিষুশর্্মা নাম তার খৈলস্ত ঈশ্বর ॥ ৮৩৩ 
পুরুষত প্রকৃতিক বিবাহ দিলন্ত। 
বেদচন্দ্র দ্িজবরে টিক! ধরিলস্ত ॥ ৮৩৪ 
বিষুঃশর্্মা ক্ষেণ বেলা বিভাগিয়! দিল! । 
পুরুষ প্রকৃতি ছুয়ো৷ বিবাহ লভিলা! ॥ ৮৩৫ 
তির কার্ধ্যক পাছে পুরুষ ঈশ্বর 
পুরুষ প্রকৃতি ছুইকো দিলা নিরত্যর ॥ ৮৩৬ 


৫৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [১ম সংখ্যা 


সিবেলাত দ্বিজ দৈবজ্ঞ জাত ভৈলা । 

অজর অমর ধর্ম তনু ধরি রৈলা ॥ ৮৩৭.** 

এহি জ্যোতি্েদ, অনন্তকলার, কৈল পিতৃসন্র্ষণে । 

তেঁহে বিভাগিয়া, আমাক দিলম্ত, লৈলে! ম্রি' রঙ্গমনে ॥ ৮৭১ 
বিষুঃশন্্মা মাত্র, ইহাক জানিলা, ঈশ্বর দায়! মিলিল|। 

সেহিসে কারণে, তাসম্বার জানা, সূর্ধ্যবিপ্র নাম দিল! ॥ ৮৭২ 


গ্রন্থের অনেকস্থলেই বিপ্রনিন্দা। ইতিপূর্বে ছুই এক স্থলে নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে, 
আরও ছুই একটি দিতেছি $-_- 

*বিপ্রবাক্যে মোহ হয়৷ লোক নিরন্তর | 
ভুঞ্জিবে নিকার করিবেক ভেদ পর ॥ ৪৫৭.** 
্রাঙ্মণর বাক্যে সবে হৈবেক বিপথ ॥ ৪৭১." 
পেটুয়া ত্রাহ্মণে নাশিবেক জগতক ॥ ৪৮৯," 
গ্রামকথ! কহি বিপ্রে মুহিবে লৌকক। 
বেদ অর্থ নুবুজিব মদ যে গর্ববত ॥ ৫৪৩ 
মৃতকর দান লৈবে মহা আনন্দত । 
সেই দান লৈয়া তেবে দেহ প্রবর্তান্ত ॥ ৫৪৪ 
মুবুজয় শ্মশানর দেব অধিপতি । 

সেই শুত্র শৌচে নষ্ট হৈব দ্বিজজাতি ॥ ৫৪৫ 
নজানয় মন্ত্রবেদ অর্থক নজানে | 
কেবল দানক লই মহন্ত বখানে ॥ ৫৪৬ 
বেদে সুচি নকরে নেই কাঞ্চন দান। 
আপুনি অল্পেতে নষ্ট বংশক দহন ॥ ৫৪৭ 
স্বরূপ কহিলে! দেবি কলির বিপ্ররে। 
বলে মই ব্রহ্মাতদ্ু বুলি দর্প করে ॥ ৫৪৮.., 
তাতে বিপ্র সবে! হৈবে খলুয়া রাক্ষস । 
মহস্তকো দিবে হুখ লগাই মহাক্রেশ ॥* ৫৮৩ 


এমন কি অনেক স্থলে বিপ্র বের রঃ “বৌদ্ধ' এই পাষগুবাচক বিশেষণটি রী 
হইয়াছে বখা__ 


সন ১৩১৯] দীপিকা-ছন্দ ৫৭ 


“বৌদ্ধ বিপ্রী সবর তাজিব আর স্ফততি। 
খণ্ডিবেক জড়মুন্তি পৃজাকুটনটি ॥৯০৯৮ 
«বৌদ্ধবিপ্র সবে হৈবে পাষগুর নয় ॥৯৬৩৮ ইত্যাদি 
এই দীপিকাছন্দের অথবা! ইহার মু গ্রন্থের মাহায্যেই হউক, কিংবা! এই প্রাচীন প্রাগ- 
জ্যোতিষ রাজ্যে একদিন জ্যোতিষচর্চার প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ার নিমিত্তই হউক, 
আসাম অঞ্চলে দৈবজ্ঞেরা বেশ উন্নত এবং সামাজিক পদমর্ধ্যাদায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঈবল্মান্র 
নিয়ে অবস্থিত।* দীপিকাছন্দের প্রকাশক রায় মাধবচন্ত্র বড়দলৈ বাহাদুর স্বয়ং দৈবজ্ঞ 
ছিলেন। 
এখন বোধ হয় নিরপেক্ষ পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কেন দীপিকাছনের সত প্রাচীনত্ব 
প্রমাণের জন্ত রায়বাহাদুর এত চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে 
যে আসামের সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রকৃত তত্বান্ুসন্ধায়ী কেহ কেহ দীপিকাছনে গ্রন্থের 
সমুলকত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের ভাব পোষণ করিয়! থাকেন। একটি কথা বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । গ্রন্থকার পুরুষোত্তম গজপতি একজন যে সে লোক ছিলেন না, 
তিনি যে রামচন্্রবংশীয় রাজা ছিলেন, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে; একস্থলে আত্মপরিচয়ে 
তিনি বলিয়াছেন $-- 
_ এএকখগ্ড পৃথিবীর ভৈল অধিপতি । 
মোহোর সমান কোন আছয় নৃপতি ॥৩৫৮ 
গজবাজি পদাতি রথর সীম! নাই। 
এহি মত্ত গর্বেব মোর দিন বহি যাই ॥ ৩৫৯৮ 
অথবা ঈদৃশ একজন বিঘ্বান্‌ সদ্বংশজ প্রবল প্রবলপরাক্রান্ত রাজার খবর ঘুণাক্ষরেও এই 
বুরঞ্জীবল আসামপ্রদেশে আজ পর্যন্ত পাওয়া! গেল ন11+ শ্ত্রীরামচন্্র অনুজের নাতি 
আসিয়৷ অসমীয়ভাষায় পদ্ভনিবন্ধ রচনা করিয়! গেলেন, রায়বাহাছরের ভাষায় বলিতে গেলেও 
এইটি অসম্ভব । | 
দীপিকাছন্দ এই নামটির অর্থ কি? 
*শুনিয়োক সভাসদ, দীপিকাছন্দর পদ ॥৩৮৫৮ 
দীপিকা একটি রাগিণীবিশেষ, উক্ত. ছন্দে সভাসদ্গণ কর্তৃক গীত হইবে বলিয্লাই কি 


* আসামে শ্রোতিয় ব্রাহ্মণের! দৈবজ্ঞের বাড়ীতে পূজা, পাঠ ও শ্রান্ধাদি ব্যাপায়ে পৌরোহিত্য করিয়! থাকেন, 
দৈবজন্পৃষ্ট ভাত খান না! বটে, কিন্তু দৈবজগৃহে কাঁচ ছুধের ছধি ও বোফাচাউল খাইয়। থাকেন। কলকথ! 
এধানে দৈবজ্ঞের জল চলে, তবে ইহারা যাজন-ক্রিয়ায় অনধিকারী। 

+ প্রবলপরাক্তান্ত বৌদ্ধাবিদ্েধী পুরুধোত্তম গণ্পতি খৃষ্টয় ১৫শ শতাবীতে উড়িয্যার রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। 
ঠাহার সঙ্গে আসামের কোনও স্পর্ক ছিল ন!। জাদামী ভাবায় তিনি পুস্তক লিখিতে যাইবেনই বা কেন? 

৮ | 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য। 


গ্রন্থকার ইহার নাম দীপিকাছন্দ রাখিয়াছিলেন। আবার “্দীপিক1” জ্যোতিষশাস্্রসমস্থীয় 
এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, দৈবজ্ঞগণের প্রধান উপজীবা ) এই ছন্দোবদ্ধ নিবন্ধ দীপিকার ন্যায় 
দৈবজ্ঞ সমাজের সমাদরণীয়, এই অভিপ্রায়ই কি ইহার নাম “দীপিকাছন্দঃ" হইয়াছিল? কেহ 
কেহ বলেন, “দীপিকাছন্দ” নয় “দীপিকাচন্দ্---গ্রস্থাংশে “দেবতা কলা” *্রহ্মকলা” প্রভৃতিতে 
“কলা” শব্দের ব্যবহারে ইহাই প্রকৃত নাম বলিয়া তাহাদের অনুমান। কিন্তু এ সকল 
“কলা” মৃলগ্রন্থের (অর্থাৎ শিবসংহিতা-হংসকাঁকীয়-আদিযামণের )* নিজ হুইতে পারে। 
দীপিকাচন্দ্রেরই বা! অর্থ কি? ফলতঃ এই রহস্যপূর্ণ গ্রন্থের নাম, রচয়িতা, ও লিপিকাল সমস্তই 
রহস্যময়, জানি না কখন এই রহস্যের উদ্ভেদ হইবে । 1 


শ্রীপন্মনাভ দেবশর্্মা । 


* এইগুলি প্রবন্ধ-লেখক কতৃক শ্বীয়কর্ণস্থলে বহু অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তজ্জন্ত এই সমালোচন! 
অসম্পূর্ণ মনে করিতে হইতেছে । প্রবন্ধলেখক। 

+ গ্রস্থখানি বাস্তবিকই কৌতুকাবহ। এই গ্রন্থে এমন অনেক ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও এঁতিহাসিক 
প্রসঙ্গ আছে, যাহা! এতিহাসিক ও পুরাবিদ্মাপ্রেরই বিশেষভাবে আলোচায। রান্নবাহাছর এই গ্রস্থখানি 
প্রকাশ করিয়! এবং বিচ্াবিবোদ মহাশর এই গ্রন্থসন্বন্ধে সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! বাস্তবিক 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু উভয়ে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উভয়ের মত সন্বন্ষেই 
আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। এ সম্বন্ধে আগামী বারে সবিস্তার আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল । 
| পত্রিকাসম্পাদক। 


যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রস্তাবিত দারম্বত-ভবনের জন্য নানা দ্রব্য ক্রমশঃ সংগৃহীত 
হইতেছে এবং ইহাদের মধ্যে তিনটি গোলা সম্বন্ধে অন্ধ আপনাদের নিকট কিছু বলিব। 
এই তিনটি গোলা! পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত গলায় যতীন্্রনাথ 
চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্‌ এবি এল্‌ পরিষংকে উপহার দেন এবং শুনিয়াছি যে তিনি এই 
গোলা কয়েকটি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র অধিকাঁরীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই গোলা 
কয়েকটা মহারাজ প্রতাপাদিতোর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়! গিয়াছে বলিয়া 
আমি অবগত আছি, কিন্ত এই ধ্বংসাবশেষ বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যের কিন! সে সম্বন্ধে 
কোনও অভিমত প্রদান করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। 

যে তিনটি গোলার বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইল, সেগুলি কামানের গোলারূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়! প্রবাদ। পাথরের গোল! কামানের গোলান্পে অনেক দেশে 
ব্যবহৃত হইয়াছে., . কিন্তু এই গ্রনন্ধ-বর্ণিত গোলা বন্দুক বা কামানের জন্ত ব্যবহৃত 
হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত 
আছেন যে প্রতাপাদিত্যের সময়ে পর্তুগীজ যোদ্ধগণ প্রতাপাদিত্যকে সাহায্য করিত। 
পর্ভূগীজগণ এই সময়ে যুদ্ধবিষ্ভাতে পারদশী ছিলেন, সুতরাং প্রতাপাদিত্য যে কেন 
পাথরের গোলা কামানের জন্তঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় ন!। 
ধ্রতিহাসিকগণ এই বিষয়ের সম্যক আলোচনা! করিবেন বলিয়া মনে করি। একথা 
স্থির যে পাথরের গোল! যে সময়ে ও যে কারধ্যের জন্যই ব্যবহ্ৃত হউক না কেন 
ইহা! কোনও এক ক্ষমতাবান্‌ ব্যক্তির সময়ে ও বিশেষ কোনও আবশ্তকীয় কার্যের 


জন্ত ব্যবহৃত ₹ইত। 
যে তিনটি গোল! প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে প্রদত্ত হইল১-- 
সং ৮৬. ২-৬৪ 
সং ৮৭- ২৬২ 
সং ৮৮০১ ২৮২ 


ইহাদের মধ্যে সর্ধপ্রথমে ৮৮সংখ্যক গোলার বিষয়ে আলোচনা করিব।- এই গোলাটির 
আকার বেশ নিটোল গোল ও ইহার পরিধি প্রায় ৯২ ইঞ্চি। এই গোলার উপরিভাগ বশ 
ক্ষয়িত হইয়াছে, স্থতরাং ইহা! যে অনেকদিন হইল প্রস্তুত হ্ইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 


* চুচুড়ার সাহিত্য-সন্মিলনে পঠিত। 
+ সংখ্যাগুলি সাহিত্য-পরিবদের চিত্রশালার তালিকার সংখ্যা-নির্দেশক। 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 
নাই। এই গোলার প্রস্তর অত্যন্ত দূট়। অন্থুবীক্ষণের সাহায্যে এই গোলার খনিজ 
উপাদান পরীক্ষা কর! হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যে ইহাতে বক্রভঙ্গ 
ফেলম্ফর, অগিট ও আস্কাস্ত ব্যতীত লোহিত, গীত ও পিঙ্গলবর্ণের একপদার্থ বিদ্যমান 
ও এই পদার্থ সমসংহত। 

পূর্বে ষে আপেক্ষিক গুরুত্বের উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়৷ যায় 
যে এই প্রস্তর ক্ষার-শ্রেণীর অন্তর্গত। ভারতবর্ষের ক্ষার-শ্রেণীর অন্তর্গত প্রস্তরাবলির মধ্যে 
রাজমহল পাহাড়ের ও দাক্ষিণাত্যের প্রস্তর বিশেষ ভাবে উল্লেখধোগ্য। এই ছুই 
প্রদেশের প্রন্তরমালার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । মিঃ মিডল্মিস্‌ এই প্প্রস্তরের মধ্যে 
পালাগনিট (7915897016৩) নামক এক পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। ? 
পালাগনিট কি সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে ও এস্থলে সে প্রশ্নের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, 
কিন্ত একটু অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে এই গোলার ছেবে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত 
সমসংহত পদার্থটি যে পূর্ববর্ণত পালাগনিট তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে এই প্রস্তর আনয়ন সম্ভবপর নহে এবং এই গোলার অন্ঠান্ত 
গুণ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পাঁর1 যায় যে রাঁজমহুল পাহাড় হইতেই এই প্রস্তর 
আনয়ন কর! হইয়াছিল। 

. অপর ছুইটী গোলা একই উপাদানে গঠিত। ইহাদের মধ্যে একটা অতি নিটোল 
গোল ও ইহার পরিধি প্রায় ১ ফুট কিন্ত অপরটি তাহা নহে। এই ছইটি গোলাতে নুর্ণ- 
প্রস্তরের ভাগ যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উপরিদেশে একটু ছোট গোঁজা আছে যাহাতে 
লৌহদ্রাব দিলে বুড়বুড়ি উঠে না। নদীদৈকতস্থিত বালুকণ! একত্র করিয়া চুন! প্রভৃতি 
দিয়া এই গোলা ছুইটি প্রস্তত কর! হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন প্রতিহাসিক তথ্যের মীমাংস! হইল কিন! সুধীগণ 
. ভাহা বিবেচনা করিবেন। 


শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুণ । 


4160. 060]. 9ম, 17019, ডা]. ১31], 90. 226-28৮, 


শূরনগর 

অনেকে বলেন যে, পূর্ববঙ্গের বিক্রদপুরে আদিশুরের রাজধানী ছিল।* কান্তকুজাগত 
পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আদিশুর পঞ্চকোটা, কামকোটী, কক্কগ্রাম, হরিকোটী ও বটগ্রাম নামক যে 
পীচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা! পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত রামপাল-সঙ্লিহিত বর্তমান 
পঞ্চসার নামক স্থান 1। এ কথা সত্য হইলেও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়দেশে যে আদিশুরের আর একটা 
রাজধানী ছিল ন!, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; বরং কান্তকুজাগত উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে ষট.- 
পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মে, তাহার! প্রত্যেকে বাস করিবার জন্ত যে এক একথানি গ্রাম প্রাপ্ত হন, 
তাহার অধিকাংশ গ্রামই এখন পর্যস্ত রাঢ়দেশে বর্তমান রহিয়াছে । রাঢদেশ তাহার রাজাতুক্ত 
ন! থাকিলে পঞ্চ বিপ্রের সকল বংশধরকেই তিনি রাজধানী বিক্রমপুর হুইতে বহুদুরবর্তাঁ 
রাঢ়দেশে বাস করিতে পাঠাইবেন কেন? বিশেষতঃ বিক্রমপুর গল্গাহীন দেশ) সেই জন্য 
বোধ হয়, শেষ জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিবার জন্ত আদিশুর গঙ্গাতীরের নিকটবর্তী 
রাড দেশে বৃদ্ধ বয়সে একটি রাজধানী স্থাপন করিয়া! ছিলেন এবং পঞ্চ বিপ্রের বংশধরগণকেও 
সেইজগ্ত রাঢ় দেশে বাস করাইয়াছিলেন। 

রাটুদেশে (বর্তমান বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অধীন " শুউরে!” গ্রামে ) ভাগীরখী- 
তীর সন্নিকটে *শূরনগর” নামে একটা সমৃদ্ধিশীলী নগরে আদিশুরের রাজধানী ছিল। স্থানীয় 
জনপ্রবাদ ও বর্তমীন কালে উক্ত শুরনগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গতস্থৃতি উজ্দবল 
রাখিয়াছে। এই শুরনগর দৈর্ধ্যে প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে 81৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। 

এক্ষণে ধ্বংসাবশিষ্ট শূরনগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কষুত্র পল্লীতে পরিণত হুইয়াছে। 
শৃরনগরের যেস্থানে আদিশূরের রাজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটা এক্ষণে শূরো! ব! শুউরো৷ নামে, 
ষে”স্থানে ধনাগার ছিল তাহ। গড় সোণাভাঙ্গ৷ নামে, যে স্থানে কারাগৃহ বা ভাটের 


* রাজতরঙ্গিণীর মতে আদিশুর তাহার জামাতা কাশ্মীরের রাজ! “জয়াগিত্যের" সাহায্যে পঞ্চ গৌড়েশর 
হইয়াছিলেন এবং বখন বঙ্গে পঞ্চ সাগ্লিকের আগমন হয়, তখন পৌও বর্ধন ভাহার রাজধানী ছিল। 

+ কেহ কেহ বলেন, পঞ্চকোটা (সিংহভূম ), কামকোটা (বীরভূম ), কম্ষগ্রাম ( কাকিন। বিকুপুর ), হি 
কোটা ( মেদিনীপুর ) এবং বটগ্রাষ (বর্ধমান )। (প্রযুক্ত লালমোহন বিস্যানিধি-কৃত “সন্বন্ধ নির্নয়” ৩য় সংক্করণ 
৭*৯ পৃষ্ঠায় জর্টব্য। ) 

আবার প্রাচাবিস্ভামহার্দৰ পযুক্ত নগেম্রনাথ বন্থ মহাশয় তৎগ্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাম” গরস্থের, ১১১ 
পৃষ্টায় লিখিয়াছেন-_-পঞ্চ সাগ্রিককে রাজ! আদিশুর রাঢ়দেশের পঞ্চগরে বেদ ও রাঙ্গপ্প্রচার জন্ত আবাসস্থান 
নির্দেশ করেন নাই। মালদহের নিকট পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এ স্থানে কামকোটা, হরিকোটা 
প্রভৃতি রাম পাঁচ খানিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখা! 


বাদ ছিল, তাহা বৌদপুর ( বন্দীপুর ) নামে, সে স্থানে নগরের প্রধান প্রবেশত্বার 
ছিল তাহা দ্বারী বা ছুয়ারি নামে, যেস্থানে কান্তকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে 
সঙ্গে আনিয়। প্রথম অবস্থান করাইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মপুর নামে, এইরূপে 
কান্তকুজাগত ভরঘাদ গোত্রীয় শ্রীহ্ষপুত্র বরাহ রাহগ্রাম নামক যে গ্রামখানি 
পাইয়াছিলেন, তাহা এখনও রাইগ্রাম নামে পরিচিত। ( এই রাইগ্রামেই আদিশুরের প্রতিষ্ঠিত 
শীপ্রীবরাহগোপাল দেবের অতুলনীয় শ্রীমন্দির ছিল।) এতত্যরতীত শূরনগরের সীমার 
মধ্যে হাজরাপুর, ও মথুর1 নামক ছুইখানি গাম আছে এবং রাউতগ্রাম নামক একথানি গ্রামে 
আদিশূরের শ্রীন্রী*সর্বরমঙ্গলা দেবী আছেন। গোকর্ণ গোহাঁলবাটা ঝা গোরু থাকিবার স্থান 
এবং মনোহরগঞ্জে বাজার * ছিল। ভাতশালা গ্রামে অতিথিশাল! ছিল। এই শৃউরো! গ্রামে 
আদিশুরের রাজপ্রাসাদের ভিন্রিচিহ্ন, গ্রাসাদ-অত্যন্তরস্থিত কয়েকটি কূপ এবং শ্রীশ্র৮হন্- 
মানজী দেবের ভগ্ন শ্রীবিগ্রহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । গড়-সোনাডাঙ্গায় একটা গড়ের 
চিহ্ন আছে। শৃউরে। হইতে এক মাইল দুরে “শালিট।” ও “শালকোন” দীঘি অগ্ভাপি রাজা 
আদিশুরের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। দীঘী ছুইটা এত বৃহৎ যে, লোকে তাহাদিগকে “বিল” 
বলিয়। থাকে। শালিট| দীঘির চারিদিকের পাহাড় এখনও রীতিমত বীধা আছে। এক 
স্থানে একটা বাঁধা ঘাটের চিহুও দেখ! যায়। এই প্রকাণ্ড দীর্িকা খননকালে খননকারী 
মজুরগণ ( কৌড়ার! ) যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অগ্াপি কৌড়াপুর” নামে পরিচিত। 
সম্প্রতি কাটোয়ার উত্তর সীতাহাটা ও নৈহাটির নিকট প্রাপ্ত বল্লালমেনের তাত্রশ।সন 1 পাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ “সামস্তসেনের” পুর্বে সেনবংশের রাজপুত্রগণ অপ্রতিহত 
প্রভাবে রাঢ়দেশে রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন। (তাত্রশাসনের ১ম পৃষ্ঠা ৫-৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য ) 
অনুমান হয় যে, সেনবংশের রাজারা যখন নবদ্ধীপে | রাজধানী করেন, সেই সময় হইতেই 
শূরনগরের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয় এবং কালপ্রভাবে সেই সমৃদ্ধিশালী নগর 
কয়েকখানি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে । কেবল যে রাঢ় দেশের এই নগরের অবস্থা 
এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। এই শূরনগরের উত্তর-পশ্চিমে কীটোয়ার নিকটস্থিত 
“ইন্দ্রাণী” নামে যে মহানগরী ছিল, তাহ! এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলীতে পরিণত হইয়াছে “বার- 
হাট তেরঘাট তিন চ্ভী তিন সবরের (অনাদিজিন্ শিব)” মধ্যে ছুই একটা লুপ্ত হুইয়। বাঁকি 


* এই মনোহরগঞ্জ ও গ্রোহালবাটাতে পরে দিল্পীর বাদশাহের মুশ্গি এঅভিরামবন্থ বাসভবন ও গোহাল- 
ধাটা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ত্রগ্জপুরে আসিয়! বাস করেন। তাহার বংশধর মুঙ্সি মহাশয়েরা 
এখনও এই জন্দপুরে বাস করিতেছেদ। 

. সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! ১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখা ভষ্টবা। 

1 কিন্ত এউতিহাসিকগণ বলেন, একাদশ শতাব্দীর প্রথমে চন্্রধংশীয় সামস্তসেন কর্ণাটদেশ হুইতে আসিয়া 

ব্গদেশে নবন্ধীপে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা জাবপ্তক। (প্রবন্ধলেখক ) 


সন ১৩১৯] শূরনগর ৫ 


'সমস্তগুলি এখনও রহিয়াছে এবং কয়েকধানি ভগ্ন প্রস্তর ইঞ্জানীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । কবিবর ৬কাশীরাম দাস মহাভারতে এবং ক্বিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডী- 
কাব্যের মধ্যে ইন্ত্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ঈবৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
লিখিয়াছেন,_ “ইন্দ্রাণী নিকন্ট কাটোয়া নামে গ্রাম” . 

দেখুন ৪০০ শত বৎসর পূর্বে যে ইন্্রাণীর সহিত তুলনায় কীটোয়৷ একখানি সামান্য 
গ্রাম মাত্র, আজ কালগ্রভাবে তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা । অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

*ইন্্রাণীর যখন এরূপ অবস্থা, তখন ১০*০ বৎসর পূর্কের শূরনগরের অবস্থা যে তাহা অপেক্ষাও 
অধিকতর শোচনীয় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি! 

পুর্বোন্লিথিত রাইগ্রামের আদিশূর রাজার শ্রীশ্রীঞবরাহগোপালদেবের যে ধ্বংসাবশিষ্ট 
শ্রীমন্দির আছে, আমি তথায় গত ৯ই শ্রাবণ গমন করিয়াছিলাম,* দেখিলাম শূর রাজপ্রতিষ্ঠিত 
্রা্মণসমাজ “রাই গ্রামে” এক্ষণে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, তথায় এখন মুসলমানগণই 
প্রবল। যেস্থানে শ্রীমন্দিরটা ছিল, তাহ! সমতলভূমি হইতে ১০1১২ হাত উচ্চ। মন্দিরটী 
প্রকাণ্ড ছিল, কারণ তিন একার পরিমিত স্থানের উপর অবস্থিত। এক্ষণে সেই উচ্চ 
তৃখণ্ডের উপর রাপ্িকৃত ইঞ্টকন্ত,প এবং চারিটা বড় বড় প্রস্তরস্তস্ত পতিত আছে, তাহার 
মধ্যে ছুইটী থামের দৈর্ঘ্য ৮$ ফিট এবং বেড় ৬ ফিট, অপর ছুইটার দৈর্ঘ্য ৫ ফিট, এবং 
বেড় ৬ ফিট, | প্রবাদ আছে, বঙ্গবিজয়ের গর কতকগুলি মুসলমান রাইগ্রামের প্রান্ত- 
বাহিনী একটী ক্ষুদ্র নদী 1 দিয়! সন্ধ্যার প্রাকালে নৌকাযোগে গমন করিতেছিপেন এবং 
আদিশুরের প্রীস্রী৬বরাহগোপালের মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখাঁনি কাঁচ বা কোন 
জ্যোতির্ময় প্রস্তরে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হুর্ধ্যরশ্মি প্রতিফলিত দেখিয়া! পূর্বদিকে প্রতিফলিত 
কু্ধ্যরশ্মিকে হুরধ্য মনে করিয়া! নদীতীরে অবতরণপূর্রবক পশ্চিমদিক্‌ ত্রমে পূর্ববাভিমুখে “নমাজ” 
করেন এবং পরে তাহারা তাহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভবিষাতে অন্য কোন মুসলমান 
যাহাতে সেইরূপ ভ্রমে পতিত না হয়, তজ্জন্য মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া! ফেলেন এবং মনিরণীর্ষে 
সংলগ্ন উক্ত ভান্ুপ্র্ত প্রস্তরথাঁনি লইয়! যান। মুমলমানগণ মন্দির ধ্বংস করিবার উদ্ভোগ 
করিলে ৮বরাহগোপালদেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ গোপনে কোনরূপে শ্রীবিগ্রহটা লইয়া রাই- 
গ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন। সেই ব্রাঙ্গণের বংশধরগণ 
আজ পর্য্যন্ত কাইগ্রামে সেই দেবসেব! করিতেছেন। পূর্বকথিত দেবমন্দিরের দুইথানি 
প্রস্তরস্তস্ত এবং কাইগ্রামস্থিত শ্রী ্রীবরাহগোপাল দেবের ফটো 1 লইয়াছি। 


* এদিন আমার সহিত ব্রহ্মপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাধ মুস্তফী পরিষদের জন্য স্বপ্তের ফটে! লইয়াছিলেন। 

+ এক্ষণে এই নদীটা নিমজ্জিত, তবে স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে। 

€ এই আলোকচিত্র ছুইখানি ব্রহ্মপুর কাইগ্রামনিবানী এীতারকনাথ মুস্তফী শ্রীভাগবতচরণ বন্ধ মুলী ও 
প্রীজিতেম্ত্রলাল বন্ধ মুঝসী কর্তৃক সাহিত্য-পরিষদের জন্থ বিনা বায়ে তোলা! হইয়াছে। গ্তত্তের আলোকচিত্র উক্ত 
তারকনাথ মুন্তফী পরিষদে দিয়াছেন এবং গ্রবন্ধের সহিত »বরাহদেবের আলোকচিত্র পাঠাইয়াছি। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা * [লা 
এই রাইগ্রাম এক্ষণে বর্ধমান জেগার মুর্শিদাবাদের খ্যাতনীম। উকীল শ্রীযুক্ত বৈকু্নাথ 
সেল বরাট মহাশয়ের জমিদারীর অস্তভূতি। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি 
এই দেবমদ্দিরের পবিত্র ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলমানের! তাহাদের মৃতদেহ কবরিত করিতে 
'আরম্ত করিয়াছে। আশ! করি, বৈকুঠ বাবু স্থানীয় অতীত কীন্তি উদ্ধারকল্পে মনোযোগী 
হইবেন। | 
রাইগ্রামনিবাসী মুসলমানদের নিকট এই মন্দিরের কথ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। 
তাহারা বলেন, আমরা বংপানুক্রমে শুনিয়া আমিতেছি যে, "উহা! আওউল রাজার গোপাল- 
মুন্দির।” ( "আউল" অর্থে আদি বা প্রথম ) | 

এই রাইগ্রামে এক্ষণে পীর গৌরাচাদ সাহেবের একটা প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। 
কধিত আছে, আদিশুরের ভগ্ন মন্দিরের অনেক উপাদান দ্বারা এই সম্গাধিমন্দির 
আকবরের রাজত্বকালে নির্দিত হইয়াছে । এই মন্দিরের ঘ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত 
একখানি প্রন্তরফলকে পার্শি ভাষায় কিছু লিখিত আছে। উপযুক্ত মৌলবীর অভাবে 
পাঠোদ্ধার করাইতে পারি নাই। পূর্বে ষে স্থানে শূরনগর ছিল, তাহার মধ্য দিয়া এক্ষণে 
প্থড়ী” বা “খড়োশ্বরী” নামে একট ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হুইয়াছে। পূর্বে এই নদী ছিল না। 
রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুল! নদী নিমজ্জিত হওয়ায়, আনুমানিক ৪৯৫০৯ 
বৎমর পূর্বব হইতে মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র জললোত এই খঙ্ঠোশ্বরী বা 


খড়ী নদীতে পরিণত হইয়াছে। 


৬8 


শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী । 


সভাপতির অভিভীষণ 


১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখে প্রতিঠিত হুইয়৷ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টাদশ বর্ষ 
পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই অষ্টাদশ বর্ষে বঙ্গের, বঙ্গবাসীর এবং বঙ্গ-সাহিত্যের 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; এই কালের মধ্যে সাহিত্য-পরিষদের বহু আশঙ্কাজনক 
বিপৎপাত সত্বেও ইহা শনৈঃ শটনঃ গৌরব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমা- 
দের দেশে অনেক সমিতিই মহা! আড়ম্বরের সহিত জন্নগ্রহণ করিয়া অকালে বিলুপ্ত 
হইয়া থাকে; অনেক সমিতিরই অল্পবয়সে বাঞ্ধকোর চিহ্ন লক্ষিত হণ; কিন্তু বঙ্ীয়- 
সাহিত্য পরিষৎ ধু'ইয়া ধু'ইয়া ক্রমশঃ প্রজলিত অগ্নির আকার ধারণ করিতেছে। 
অনেক সময়েই নিজের প্রশংসা কর! ভাল দেখায় না) কিন্ত আমর! বর্তমান অবস্থায় 
আমাদের নিজের প্রশংদা করিতে সম্কুচিত হইতে পাঁরি না। আমাদের দোষ মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতে আমরা সর্বদাই প্্রস্তত, তাহাতে আমাদের আশঙ্কা নাই। কেহ 
আমাদের যথার্থ দোষ দেখাইয়া দিলে আমর! তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমর! 
কিছুই অন্ধকারে রাখিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমাদের পরিষৎ যে ক্রমশঃ 
উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতেছে তর্‌বিষয়ে অথুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিষৎ বেঙ্গল 
একাডেমি অফ. লিটারেচাবের ভিত্তির উপর গঠিত, কিন্তু একাডেমি অফ. লিটারেচারের 
প্রধান কর্তব্য সাহিত্যের শুদ্ধির উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখা । কাঁজটি বিভীষিকাময় বলিয়া 
আমরা আমার্দের এই কর্তব্যপালনে এ পর্যন্ত বিমুখ আছি। আমরা মনে করি যে 
আমাদের স্থাক্িত্ব স্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া আমর1 বর্তমান লেখকদের গুণাগুণ বিচারে 
প্রবৃত্ত হইব; কিন্ত আমার বিবেচনায় সে ভয়ের ভিত্তি নাই। সাহিত্য-পরিষদের 
প্রধান উদ্দেশ্ট পালনে আর শৈথিল্য কর! কর্তব্য নহে। বিগত বর্ষে কবিবর রবীন্ত্র- 
নাথকে সর্ধনা করিয়! আমর! কর্তব্পালনের পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি ) সত্বর 
পথ প্রশস্ত হইয়া যাইবে । ১৩০১ সালের শেষে সভাপতি রমেশচন্ত্র বলিয়াছিলেন, *পরিষৎ 
যখন বাঙ্গালা লেখকদ্িগের রচিত বাঙ্গাল! গ্রন্থের আলোচনা করিবেন এবং সংস্কৃত 
ও ইংরাঁজীভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন, তখন পরিষদের কার্য্ক্ষেত্র 
যে বিস্তৃত ও বহুল হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই।” এখন শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে 
পরিষৎ যথেষ্ট অবস্থাপন্ন হইয়াছে, এখন প্রধান উন্দেশ্ত কার্যে পরিণত করিবার সময় 
আসিয়াছে। 

১৩০১ সালের চৈত্রমাসে সাহিত্য-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১৯৩ হি ১৩১৭ সালের 
চৈত্রমাসে ছিল ১৫২২, ১৩১৮ সালের বিষুবসংক্রান্তিতে ১৮১৬। ইহাতে আমক্ঝ বিলক্ষণ- 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


আশাম্বিত হইয়াছি / ১৩০১ সালে ৬৩২৪*টাকা আয় ছিল, ১৩১৮ সালের আয় ৮২৯৪ টাঁকা । 
রভ্যসংখ্যা ও আয়ের তুলনায় সহজেই আমাদিগকে উৎফুল্ল হইতে হয়। এখন আমা- 
দের বাস-মন্দির হইয়াছে, রমেশভবন নির্মিত হইলে আমাদের গৌরব নিশ্চয়ই বিশেষ- 
দ্ধপে পরিবার্ধিত হইবে। পরিষতমন্দিরে দিনে দিনে পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, 
পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং বিগ্ভাসাগর লাইব্রেরী ও শ্রীযুক্ত স্থকুমার হালদার 
মহাশয় প্রদত্ত গ্রন্থপ্রাপ্ধি দ্বার! পুস্তকাঁগার বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হটয়াছে। প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর 
সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, চিত্রশ্লাও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে । এমন কি, পরিষদ 
ভূমগ্ুলস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই ন্ঘৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । 

পরিষদের এই উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, আমাদের কয়েক জন শ্রমশীল 
সুশিক্ষিত বন্ধু প্রীণপণে ইছাঁর উন্নতির অন্ত যত্ব করিতেছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
রামেম্্ন্দর ত্রিবেদী, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ 
দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন গুপ্ত, ও শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার, পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণব, এবং ছাত্রসভ্য- 
পরিদর্শক শ্রীযুক্ত থগেন্্রনাথ মিত্র অশেষ পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্যক্ষেত্রের 
প্রসার করিতেছেন এবং যশঃসৌরভ পরিবন্ধিত করিতেছেন। কেবল আমি কেন 
বাঙ্গালীমাত্রেই তাহাদের নিকট বিশেষরূপে খণী। রামেন্্রস্থন্দর অত্যধিক পরিশ্রম- 
নিবন্ধন পীড়িত হইয়াছেন এবং বর্তমান বর্ষের নিমিত্ত তিনি অবকাশ গ্রহণ করিতেছেন। 
আশা করি, পরমপিতার অনুগ্রহে তিনি সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়া দ্বিগুণ যদ্বের 
সহিত পরিষদের উন্নতিকল্পে নিঝিষ্টচিন্ত হইতে সমর্থ হইবেন। এম্থলে আমাদের 
পৃষ্ঠপোষক মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্্রত্ত্র নন্দী, লাঁলগোলার রাজাবাহাছ্র 
শীযুক্ত যোগেন্্রনারায়ণ রায় ও শ্রীযুক্ত হীরেঞ্নাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল মহাশয়গণের নাম 
উল্লেখ করিয়া! ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তাহারা প্রকৃতই ম্রণীয়কীর্তি এবং 
তাহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। 

“অহন্তহনি তৃতানি গচ্ছস্তি যমনিরম্”। অনেকের মৃত্যাতেই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় 
শ্বজনেরাই শৌকবিহ্বল হইয়া থাকে, অপর সাধারণের শোকছুঃখ হয় না। অনেকেই কর্শ- 
ক্ষেতে কম্মা নহে। সকল দেশেই কর্মবীরের সংখ্যা কম। পক্ষিগণ আকাশষার্গে উদ্ভীয়মান 
হইয়া! অন্তরীক্ষ হইতে স্ব স্ব কুলায়ে প্রবেশ করিলে, জলচরগণ সন্তরণ করিতে 
করিতে অনন্ত জলরাশিতে প্রবেশ করিলে যেমন অনস্ত বোঁষে বাঁ জলরাশিতে 
কোনও চিহ্ন থাকে না, তজপ অনেকেরই মানবলীলা সংবরণের সহিত সংসারক্ষেত্রে 
কোনও নিদর্শনই থাকে না। কিন্ত কেহ কেহ :অবিসম্বর শ্থাতিচিহ রাখিয়া পরলোকে, 
গমন করিয়া থাকেন। ধাহাদের স্বর্গগমনে জগৎ ক্রিষ্ট হয়__লোকে প্রকৃতই সন্তপ্ হয়, 
তীহারাই উল্লেখযোগ্য মহাত্মা, তীহারাই প্রকৃত কর্মবীর। গত বৎসর সাহিত্য-ক্ষেত্রের 


রম ১৬২৯৭ সভাপতির অভিভাষণ ৬৭ 


অনেক কর্ম্বীর আমাদিগকে শোকসন্তপ্ড করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। কোচ- 
বিহারের মহারাজ স্বর্গী্ন সার _নৃপেন্্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পরিষদের আজীবন সভ্য 
ছিলেন, তাঁহার উপর আমাদের যথেষ্ট আশা ছিল, তিনি অকালে পরলোকগত হওয়াতে 
আমর! অত্যন্ত সম্তপ্ত হইয়াছি। বোধ ভয় বর্তমান মহারাজ বাহাছুরও পরিষদের আজীবন সভ্য 
হইবেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র, কবিবর মনোমোহন বন্থ, কবিরাজ কণ্ঠাতরণ মহামহোপাধ্যাক় 
বিজয়রদ্ব সেন, চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ বীরেশ্বর পাঁড়ে, মীর মসঃরফ হোসেন, রাধেশচন্দ্র সেঠ, মহা- 
মহোপাধ্যায় কষ্চনাথ স্তায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় রাজরু্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় 
যছুনাথ সার্বভৌম, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, আচার্য্য সত্যব্রত সামাশ্রমী, অধ্যাপক 
হরিনাথ দে, রায় বাহাদুর নরেন্ত্রনীথ সেন, বলাইটাদ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকগুলি মহাত্মা গত 
বসর আমাদিগকে ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। ময়ুরভঞ্জের মহারাজ রামচন্দ্র ভঙ দেও বাহাছুর 
কেবল তাহার প্রজাদিগকে শোকাতুর করিয়! গিয়াছেন এমত নহে, তাহার মৃত্যুতে ভারতবানী 
মাত্রেই কাতর । তীহার ন্যান্ন বিছ্বোৎসাহী রাজনীতিজ্ঞ তপতি বিরল। মনোমোহন বন্ধু 
পুরাতন ও নূতন কাব্যপ্রণালীর মধাবর্তী ছিগেন, গিরিশচন্দ্র নব্য বঙ্গ নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় 
অলঙ্কার। কবিবর ঈশ্বরচ্ গ্প্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখনী বঙ্গের কাব্যসংসার হইতে 
অপহ্থত হইলে মনোমোহন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া কাব্যসাহিত্যকে জাগ্রত 
রাখিয়৷ যথাকালে মানবলীল| সংবরণ করিয়াছেন। মধুস্দন, দীনবন্ধু, হেমচ্া, নবীনচন্ত্ 
প্রভৃতি মহারথিগণের ভাবে, পদবিস্তাসে ও রচনাপ্রণালীতে ইউরোপীয় সাহিত্যের বিলক্ষণ 
আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার! পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য অলঙ্কার, অর্থগৌরব, ভাব ও 
চরিত্র-রচনার মিশ্রণে আমাদের সাহিত্যকে সমুজ্জল করিয়াছেন। মনোমোহন খাঁটি বাঙ্গালী 
ছিলেন; তিনি ভারতচন্ত্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা প্রণালীর অন্গবন্ী ছিলেন। 
রাজকৃষ্ণ রায়ও সেই শ্রেণীর কবি ছিলেন। গিরিশচন্ত্র ইউরোপীয় কাব্য ও এঁতিহাসিক 
সাহিত্যে সুন্দররূপে শিক্ষিত ছিলেন। তাহার ন্যায় সুশিক্ষিত বঙ্গবাসী অতি বিরল 
ছিল, কি সামাজিক কি প্রীতিহাসিক, কি পৌরাণিক সর্ববিধ চরিত্রগঠনে তিনি অদ্বিতীয় 
ছিলেন; তাহাতে দেশীয়ত্বের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। তাহার নাটকাদি বঙ্গসাহিত্যের 
চিরস্থারী অলঙ্কার, বর্তমান নাট্য প্রণালী ও নাট্যাভিনয় তাহারই সাধারণ উদ্ভাবনীশক্তির 
পরিচয় দিতেছে, "তপোবল” তীহার অক্ষয়কীন্ডি। 

শরন্ধাম্পদ বীরেশ্বর পাঁড়ের মৃত্যুতে আমরা একজন চিস্তাশীল গ্রন্থকায়কে 
হারাইয়াছি। তীহার মানবতত্ব, ধর্ণ-বিজ্ঞান, উনবিংশ শতাবীর মহাভারত ও ধর্শশা্ত্রতৰ 
প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত 
হইয়াও তিনি বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত চিকিৎসকের কথা ন! শুনিয়! 


্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। 
মালাহের রাধেশচন্ত্র শেঠ বঙ্গসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর শিক্ষার জন্ত জীবন উ্া 


৬৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক৷ ২ সংখা 


করিয়া অকালে পরলোঁকে গমন করিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারদ্ব সে কালের লোক 
ছিলেন বল! যাইতে পারে, তীহার মৃত্যুতে আমরা পুরাতন ও নূতনের মধ্যবর্তী একটা 
শৃঙ্খল হারাইয়াছি। কালীবর বেদান্তবাগীশের মৃত্যুতে দর্শনাধিকারে বিশেষ ক্ষতি 
হইয়াছে। 

অনেকেই মীর মসঃরম হোসেনের “বিষাদ” অর্থাৎ “মহরমপর্ববাধ্যায়” পড়িয়া থাকিবেন। 
ইহাতে ইস্লাম্‌ ধর্মের সিয়৷ বিভাগের বিষাদময় কাহিনী মহম্মদের কন্ঠা ফতেমার হাসান ও 
হোসেন নামক পুত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুর চিত্র বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আপন্ডি পারস্য 
দেশের ধর্মসংক্রান্ত প্রধান বিয়োগান্ত নাটকের কথায় এই বিষাদময় বৃত্তান্তের অবতারণা 
করেন। মীর মসঃরম হোসেন “বিষাদ” লিথিয়! বাঙ্গাল! সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। 
তিনি নিপুণ ও ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন; তাহার মৃত্যুতে আমর! নিতান্ত সম্তপ্ত। 

সাহিত্যিকগণের সমুচিত আদর ও অভ্যর্থনা করা সাহিত্য-পরিষদের একটী প্রধান 
উদ্দেশ্ত, পরিষদের জন্ম হইতে অনেক সন্মানোচিত সাহিত্যিক বঙ্গসাহিত্য-মন্দিরকে 
অব্স্কৃত করিয়াছেন, অনেকেই এই সময়ের মধ্যে ইহজীবন ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে 
শোকগ্রন্ত করিয়াছেন। তাহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষৎ স্বকর্তব্য 
পালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু কোনও সাহিত্যিকের জীবদ্দশায় তাহাকে সম্মান 
প্রদর্শনার্থ ১৩১৮ সালের পূর্বে আমরা কোনও উদ্মোগ করি নাই। কবিবর রবীন্দ্রনাথের 
মানবজীবনের পঞ্চাশঘর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার আমর! তাহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন 
করিয়া আমাদের কর্তব্পালন করিয়াছি। 

গত বর্ষে অনেকগুলি উংকষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমধিক অলঙ্কৃত 
করিয়াছে । তন্মধ্যে “বৌদ্ধযুগের ইতিহাস ও বৌদ্ধ মহাপুরুষদ্দিগের জীবনচরিত” বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । পূর্বে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউএন্থ-সঙ্গের ভারতবর্ণনা! এবং 
মহাঁবংশ ও অপরিশ্ফুট অশোকস্তস্তসমৃহই বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের ভিত্তি ছিল। বর্তমান 
কালে শিলালিপি প্রভৃতির আবিষ্কার দ্বার! বৌদ্বধুগর সমব্থীয় জ্ঞান বিশিষ্টরূপে পরিবর্ধিত 
হইফ্াছে। তমসাচ্ছন্ন যুগের এ্রীতিহাঁসিক রহস্তজাল, এক্ষণে আমরা অনেকটা ডেদ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। আমার পরমবন্ধু স্বর্গীয় কুষ্ণবিহারী সেন, ত্রিশবৎসর অতীত হইল, 
“অশোকচরিত” প্রকাশিত করেন। এই ত্রিশবর্ষে আমাদের বৌদ্বযুগের জ্ঞান সমধিক 
পরিশ্ছুট হইয়াছে। অতীত বর্ষে শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত চারচন্ত্র বন্থু “অশোকচরিত” প্রকাশিত 
করিয়। আমাদিগকে কত্জ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার "“অশোকচরিত” 
বস্ততঃই প্রশংসার যোগ্য । কয়েকটি মাসিকপব্জ এ্তিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া 
আমাদের এতঘ্বিষয়ক জ্ঞান সম্যক পরিবদ্ধিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত গুহের 
“মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ* গ্রন্থ দ্বারা বৌদ্ধযুগের ও তৎপূর্বকালের অনেক বৃত্তান্ত 
বঙ্গবাসীর হদয়ঙগম হইয়াছে। 


পন ১৩১৯] সভাপতির অভিভাঁষণ ৬৯ 


শ্রীযুক্ত রামগ্রাণ গুপ্তের 'পপাঠান-রাজবৃত্ত” এবং শ্রীযুক্ত গ্রভাসচন্ত্র সেন দেববর্মার 
শ্বগুড়ার ইতিছাস”ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত আননাচন্দ্র রায় ও প্রীযুক্ত বিনোদবিহারী- 
রায়ও আমাদের এঁতিহাসিক জ্ঞান-পরিবর্ধনের নিমিত্ত প্রত্যেকে সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

*অশোকচরিত” জীবনীবিভাগের গ্রন্থ হইলেও উহ! এরতিহাসিক। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহের 
“কৃষ্পাস্তি” এবং শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধায়ের “সন্তাবশতক রচয়িতা পুণ্যশ্লোক 
কবি কৃষ্ণচন্দ্র ভুমদারের জীবনচরিত” হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । শ্রীযুক্ত শচীশচন্্র চট্টোপাধণায়ের 
প্বঙ্কিম-জীবনী” উল্লেখযোগ্য হইলেও উহার সম্বন্ধে মত-প্রকাশের সময় এখনও আইসে নাই ঃ 
তবে উহাতে বঙ্গসাহিত্য-সংসারের অত্যুজ্জলরত্ব চিরম্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কথা আছে। 
এইস্থানে আমরা! শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ““সর্ববানন্দ,” “শাক্যসিংহ,” "তগীরথ” ও 
“ফ্ব” এবং শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায়ের “আশীর্বাদ” নামক পুস্তকের কথ! 
উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু এই গ্স্থগুলি “সেপ্টল. টেকৃষ্টবুকু কমিটার” বিচারারথ প্রেরিত 
হওয়ায় তাহাদের গুণাগুণ বিষয়ে আমি এক্ষণে কিছুই বলিতে পারি না। হরিশ্চন্দ্রের 
উপাখ্যান “শৈর্যা” নামে নবকলেঘরে সুন্দরভাবে বাঙ্গালীর গৃহে পঠিত হইতেছে। 

পুর্বে ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা! ভাষায় ছিল না বলিলেও হয়, এক্ষণে ত্রমশঃ সে অভাৰ 
মোচন হইতেছে । গতবর্ষে জাপান ও দক্ষিণাবর্তের ভ্রমণবৃত্ীস্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 
এ বৎসর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফকিরচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ঘোষ ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া আমাদিগের বিভিন্ন প্রদেশ 
সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন। সময়াঁভাবে এই সকল গ্রন্থের সমুচিত সমালোচন! 
করিতে পারিলাম না । 

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বঙ্গদেশীয় লেখকগণের লেখনী ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে । পাঠকসংখ্যা 
কম, সুশিক্ষিতগণ ইংরাজী পড়িতেই "ভালবাসেন, এমন কি অনেকে বাঙ্গালায় টবজ্ঞানিক 
গ্রন্থের কথা গুনিলে হাসিয়া থাকেন) ছতরাং লেখক বৈজ্ঞানিকগণ বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিতে 
সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন না। গত বৎসর আমর! ছুইখানি উৎকৃষ্ট বাঙাল! বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জগদাননদ রায়ের“গ্রকতি-পরিচয়* ও শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনাথ সমাদ্দারের 
“অর্থনীতি” উভয়ই আদর্শন্বরূপ। শির-সনবন্ধীয় কয়েকখানি গরম্বও প্রকাশিত হুইয়াছে। 

কাব্য ও উপাখ্যান-বিভাগের সকল গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদে পাওয়া যায় না। গ্রস্থকারগণ 
ও গ্রন্থগ্রকাশকগণ অনেকেই মনে করেন যে, সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেওয়! অনাবশ্ক। 
বন্ততঃ আমরা! এতদিন সাহিত্যগ্র্থের সমালোচনায় বিমুখ ছিলাম, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা 
সত্বেও আমং1 সকল গ্রন্থ সমালোচনার অবকাশ পাই না। 

রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহার শারীরিক অস্স্থতাসত্বেও কেবল লেখনী-পাত্রেই স্তত্ত 
থাকে না। তিনি গত বৎসর শি্ষ1 সম্বন্ধে যে ম্থ রচনা! করেন, তাহার যশোবুদ্ধি হয় নাই, 


৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা [২ সংখ্যা 


কিন্তু তাহার “ডাকঘর” উল্লেখযোগ্য । ্ীরোদ প্রসাদ নাট্যকাব্যের মর্যাদা পূর্বববৎ রক্ষা করিয়া 
আসিতেছেন। তাহার "পলিন,” “মিডিরা” ও "খাঁজাহানস্নামক বঙ্গেতর প্রদেশের ঁতিহাসিক 
নাটকত্রয় আকর্ষণী শক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রতিবৎমর বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যকে অধিকতর 
আলোকিত করিতেছেন। অন্যান্ঠ শ্রেণীর কাব্য্রস্থের অভাব নাই, তবে আমার সর্বদাই 
মনে হয়, আমার রুচির বিশেষ দোষ আছে। অনেক কবিই আমার সমালোচনা পাঠ করিয়া 
বলিয়! উঠিবেন,_ 
*অরসিকেষু রসসা নিবেদনম্‌ 
শিরসি মা লিখ মা লিখ ম! লিখ ॥” 

গত বৎসর ধর্শসমবন্ধীয় অনেকগুলি হন্দর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজনৈতিক কথাবার্তা 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, সরস মনখোলা কাব্যাস্বাদবিরহিত হইয়৷ আমর! ধর্মে বিশেষ 
মনোযোগ দিয়াছি, ইহা! ভালই বলিতে হইবে। দর্শন সম্বন্ধেও ক্রমশঃ উত্তম গ্রন্থসমূহ 
প্রকাশিত হইতেছে। মাসিকপত্রে দার্শনিক প্রবন্ধ অনেক দেখিতে পাই। আমাদের কোষাধ্যক্ষ 
রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্তের “উপনিষদ্‌” (ত্রদ্মতত্ব ) তাহার জ্ঞান ও চিস্তাশীলতার বিশিষ্টরূপে 
পরিচয় দিতেছে । তাহার ও তাহার সহযোগিগণের ব্রহ্মতত্ব আমাদের দশন ও ধর্মসঘবন্ধীয় জ্ঞান 
পরিবর্ধিত করিবে সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের “তত্বজিজ্ঞাসা” বর্তমান বর্ষে 
প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উল্লেখ ন! করিয়। থাকিতে পারি ন1। “তত্বজিজ্ঞাসার " 
স্তায় সরল সুবোধ্য ও তাবসমন্থিত তত্বগ্রন্থ প্রায়ই দেখিতে পাই না, এরূপ ভাবুক গ্রস্থকারের 
অকালমৃত্যু অতীব শোঁচনীয়। আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র সিংহের পকালের 
শ্লোত”ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। এরূপ সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। জটিল সামাজিক ও 
দীর্শনিক সমস্তার এরূপ সরল ব্যাখ্যার জন্য আমর! তীহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিপাম। 

অগ্ঠান্ঠ অনেক বিষয়েও গ্রশ্থ প্রক!শিত হইয়াছে। আমাদের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্‌ 
বিনয়কুমারেকর এ্ীতিহাসিক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি শিক্ষাসম্বন্ধেও অনেকগুলি 
গ্রন্থ রচনা করিয়৷ আমাদের শিক্ষাবিভাগের একটী গুরুতর অভাব'দুর করিতেছেন। ছঃখের 
বিষয় _-তিনি আমাদের সহকারী সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। 

শিক্ষাবিভাগে পাঠ্যপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ঘে সফল গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলিই অপাঠ্য | নির্দোষ গ্রন্থ প্রায়ই পাওয়া যায় না, তজ্জন্ত 
আমরাও শিথিল। পূর্ববঙ্গের ডাইরেক্টার সাহেব যে সকল গ্রশ্থ নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহার 
অধিকাংশই অপাঠ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থতালিকার সংশোধন নিতাস্ত আবগ্তক, 
মতুব৷ বাঙ্গাল ভাষার গুরুতর বিকৃতি সত্বরই সংঘটিত্‌হইবে। অনেক সময়ে কেবল আত্মীয়তার 
অনুরোধে অথবা অঙুকম্পাবৃত্তির বশীভূত হইয়া জামর! বঙ্গ-ভাষাকে বিকট করিয়! তুলিতে 
পরাধ্ুখ হই না । সাহিত্য-পরিষদের এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি আবশ্তক। সেপ্টাঁল্‌ টেকৃষটবুক 
ক্ষমিটার আমি একজন সভ্য, কিন্ত নিজের দৌষ প্রকীশ করিতে আমি সঙ্কুচিত ব! ভীত নহি। 


দম ১৩১৯] সভাপতির অভিভাষণ ৭১ 


গতব্ৎসর পবিশ্বকোষ* সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগে্্নাথ বন প্রাচ্যবিষ্তামহার্ব 
অতুল পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও তত্বানুসন্ধান দ্বারা বঙ্গদেশকে টির-বাধিত করিয়াছেন । 

এই বাৎসরিক সমালোচনায় অনেক গ্রন্থেরই উল্লেখ করিতে পারিলাম না, তক্জগ্ আমি 
বিশেষ অপরাধী । আশ! করি স্থধীগণ আমার অপরাধ মার্জন! করিবেন। 

দীঘাপতিয়ার কুমার শীনান্‌ শরৎকুমার রায় অনুসন্ধান-বিভাগে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া 
যাইতেছেন। *গোড়রাজমালা” শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্তৃক লিখিত। রমাপ্রসাদও বঙ্গের 
কুতজ্ঞতাভাজন। বরেন্ত্রভূমি প্রত্বতত্ববিষয়ক অনুসন্ধানের স্থান, এই মহাত্বারা বরেনত- 
ভূমির প্ররুত সাহিত্যিকের কার্য করিতেছেন। 

রমেশ-ভবনের প্রধান উদ্দেশ্য :-_বঙ্গদেশের প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, তাম্মশাসন, প্রাচীন 
হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি একস্থানে প্রত্যহ প্রদর্শন করা । গত বর্ষের প্রদর্শনী 
দবার৷ স্থধীমাত্রেই এরূপ দ্রব্যাদি একত্র করার প্রয়োজনীয়ত! হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কিন্ত 
এখনও আমর! রমেশ-ভবনের নিমিত্ত বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণের নিকট সমুচিত সাহায্য প্রাপ্ত হই 
নাই। আশা করি .বর্তমান বর্ষের শেষে আর আমাদিগকে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে 
হইবে না। রমেশচন্ের স্মৃতিচিহ্ন দত্বরই বঙ্গবাপীর কৃতগ্তার নিদর্শন হওয়া আবশ্যক। 
ইহাতে গৌরবও আছে। 

আলোচ্যবর্ষে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত ১২৫৭ বারশত সাতার খানি বাঙ্গালা পুস্তক 
গ্রকাশিত হইন়্াছে, তন্মধ্যে ৬২২ খানি নৃতন ও অবশি্টগুলির নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । অন্ত দেশের তুলনায় সংখ্যা বড় বেশী নহে, আবার ৬২২ খানি পুস্তকই স্থপাঠা 
হইলে ক্ষতি ছিল না। অনেকগুলিই আমরা দেখিতে পাই নাই, অপঠিত গ্রন্থসমূহের 
দোষগুণাদি অন্ুতব করিবার উপযুক্ত শ্বযোগ টিয়া উঠে নাই। পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ 


করিলে দেখা যায় $-- 





থ২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [২র সংখ্যা 
শ্রেণীবিভাগ সাধারণ পাঠ্য. উল্লেখযোগ্য  স্ুলপাঠয মোটসংখ্যা 


(মাধারণ পাঠের মধ্যে ) 
৯। কল্বিষ্া ৩ ১ ২ ৫ 
২। জীবনবৃত্তান্ত ৩৫ ৪ ১৪ ৪৫ 
৩। নাটক ৫৭ ৰা ৪ ৫৭ 
৪1 উপন্তাস ১০২ ডু ৬ ১৩২ 
£। ইতিহাস--ভুগোল ২৮ ৫ ১২ ৪৪ 
৬। সাহিত্য ৮৫ ৪ ৮৭ ১৭২ 
৭। আইন ৭ .৪ * ও 
৮। বিবিধ ১২৩ ৫ ৩৭ ১৬০ 
৯। দর্শন ৪ ১ ৬ ৪ 
১০। কাব্য ৪৯ ১৩ ৮ ৫৭ 
১১। রাজনীতি ৪ ০ ০ ৪ 
২২। ধর্ম ১৭৪ ১ 5 ১৭৪ 
১৩। গণিত ৩ * ১৩ ১৩ 
১৪। বিজ্ঞান শু 5 ২ ২০ 
১৫। ভ্রমণ ১২ ৪ ০ ১২ 
১৬। চিকিৎসা ২০ ২ ০ ২ 





৭০৩ ৫২ ১৮৯ ৮৯২ 


সন ১৩১৯ ] সভাপতির অভিভাষণ ৭৩ 
অথচ আমর! নিম্নলিখিত ৩৭ খানি পুস্তক মাত্র উপহার পাইয়াছি। 


১। সাধনকলিকা, ২০। সন্দর্ভচন্দ্রিকাঃ 

২। শ্রীন্্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, ২১। ভারতে ইংরাজ, 

৩। সুত্রধরতত্ব ২২। শাত্তিশতক, 

৪| নির্ঝর, ২৩। গীতামৃতরস, 

€। সগ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ, ২৪। উচ্ছাস, 

৬। নিবেদন, ২৫। ব্যবহারিক কৃষিদর্পণ, 
৭। বস্কিমজীবনী, ২৬। ্ত্রীশ্্রীভক্তিরদ্বাবলী, 
৮। মকরন্দবংশমাঁল!, ২৭। উপনিষদ, 

৯। গ্রুব, ২৮। মায়াচিত্র, 

১৭। বারভূ ঞা, ৃ ২৯। মালদহের রাঁধেশচন্ত, 
১১।  প্রকৃতি-পরিচয়, ৩০। ব্রহ্মচরধ্য বা ছাত্রজীবন, 
১২! মেগাস্থিনিসের ভারতবিবরণ, ৩১। গ্রাক্কত প্রকাখ, 

১৩। সাধনতন্বরিঢার, | ৩২। সার্ভে ও সেটেলমেন্ট সমাচার, 
১৪। আঙ্গুর, ৩৩। বগুড়ার ইতিহাস, 
১৫। রদ্বাঞ্জলি, ৩৪। কালের আত, 
১৬। ভক্তি ও উপাসন৷ ৩৫। সর্বানন্দ, 

১৭। পাঠানরাজবৃত্ত ৩৬। অশোক, 

১৮। ব্যাকরণ-বিভীষিকা, ৩৭। এ্রতিহাসিক প্রবন্ধ । 
১৯। কৃষ্ণপাস্তি, 


এরূপন্থলে যে আমর! কেন ১৩১৮ সাপের বঙ্গসাহিত্যের সদ্যক্‌ আলোঁচন! করিতে 
পারিলাম না, তাহার কারণ সহজেই অনুভূত হইতে পারে। 

সাহিত্য-পরিষদের গত বৎসরের কাধ্যবিবরণী এখনই পঠিত হুইবে। তৎসম্বন্ধে 
আমার কিছুই বক্তব নাই, তবে বঙ্গবাসীমাত্রকেই আমি সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে 
তাঁহারা সর্বাস্তঃকরণে যোগদান না করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ কখনই যোগ্যতা 
লাভ করিতে ব! পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না। পরিষত্ৃক্ষ তাহাদদেরই 
রোপিত, সুতরাং তাহাদের একান্ত যত্ব ও জলসেচন ইহার পক্ষে অত্যাবশ্তক। এই 
সভার অবৈতনিক বা বেতনগ্রাহী কর্ম্চারিগণ বঙ্গবাসীমান্রেরই মুখাপেক্ষী । তাঁহাদের 
সম্্দয়ত৷ ও সাহাষ্য ব্যতীত কর্মক্ষেত্রে সাহায্য লাভের আশা সুদূরপরাহত। আশা 
করি, পরিষৎ ক্রমশঃ বঙ্গবাসিগণের সহায়ত! লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে 


অগ্রসর হইতে থাকিবে। 
ভীসারদাচরণ মিত্র 


১৩ 


সদাশিব 


পূর্বকালে শিবস্থাপন, ভ্লাশয়৩ষ্ঠা প্রভৃতি সংকার্ধ্য সঙ্গতিপন্ন ধর্ম প্রাণ হিন্দুগণের 
অবশ্তকর্তব্য বলিয়৷ পরিগণিত হইত। আসাম-রাজাদের সেরূপ কীর্তিকলাপ আজও বন্ধ" 
স্থানে অতীতের সাক্ষীন্বরূপ বিরাজমান । বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত শ্রীশ্রঞসদাশিব 
তাহারই অন্ততম কীন্ডি। উক্ত সদাশিব শিবসাগর জিলার গোলাঘাট সবডিবিপনের অন্তর্গত 
ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণতীরস্থ নিগ্রিটং শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত। এই লিঙ্গ সগ্বন্ধে আজও 
বৃদ্ধদের মুখে এইরূপ কিন্বদস্তী শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইহা পুর্বে গ্বনামক কোন মুনি 
কর্তৃক ব্রহ্মপু্কুলে উপাসিত হুইহেন। সম্ভবতঃ উক্ত মুনিই এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা । 
দীর্ঘকাল উপাসনার পর. মুনিবর অন্তধ্ধান করেন এবং শিবলিঙ্গ স্বভাবজাত অরণ্যে 
লুক্কাগিত হুন। ইহার পর বহুদ্দন গত হইলে নিকটবনী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের একটা 
কপিল! গাভী প্রস্থতা হয়। সেই গাভী প্রতাহু মধাহ্নে বস ফেলিয়া কোথায় চলিয়া! 
যাইত কেহ সন্ধান পাইত না। এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে ভগবদিচ্ছায় ব্রাহ্মণের 
মনে সন্দেহ জন্মায় একদিন গাভীর অনুসরণ করিয়া ব্রক্ষণ দেখিলেন, গাভীটী ঘর হইতে 
বাহির হইয়াই সোজাসোজি বুন্ধপুত্রকুলের অরণ্যে প্রবেশ করিল। সেটা গোচাণণের উপযুক্ত 
স্থান ন৷ হওয়াতে তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি গাভীর পশ্চাদসরণ ত্যাগ 
করিলেন না; কিয়দ্দর গিয়া দেখিলেন গাভীটা স্থানবিশেষে দণ্ডায়মান হইয়া ছুগ্ধক্ষরণ 
করিতেছে ! ব্রাহ্মণ বিশ্ময়াকৃল চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়! বুঝিলেন, কপিল শিবলিঙ্গের 
উপর ছুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লিঙ্গের চতুপ্দিক পরিক্ষার করতঃ যখ|সাধ্য 
পুজা অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং এই আশ্চধ্য ঘটন। সকলের নিকট ব্যপ্জ করিলেন। 
এই সংবাদ ক্রমে রাজ! শিবসিংহের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি সকল তথ্য নিদ্ধারণপুর্ধীক 
লিঙ্গের উপর মন্দির নির্মাণ করতঃ ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত আথানুষায়ী সদাশিব নাম প্রদান করিয়! 
পুজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সদাশিবের পুজার জন্য একথান! গ্রাম গ্রদন্ত হয়। দেঝো- 
দেশে দান করা হয় বলিয়। ইহার “দেবগ্রাম” আখ্যা হয়। ক্রমে “দেবর' গ্রাম হইয়া বর্তমানে 
“দেরগাও নামে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার নামে গোলাঘাটের একটা মৌজার * 
নামকরণ করা হুইয়াছে। 

বরহ্ষপুত্রের অনতিদুরে “গেলাবিল+ নামক ব্রহ্গপূত্রের গুদ শাখার তী'রে মন্দির গ্রস্তত 
করতঃ রাজা শিবসিংহ ৬সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কালপ্রভাবে নদীকর্তৃক শিব" 


«  মৌজা-_রাজন্ববিভীগ বিশেষ। 'আসামেরখাস মহলে কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি লইয়! এক একটা 
“মৌজা? গঠিত হয়। 


৭৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


মন্দির নষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় রাজ! রাজেশ্বর সিংহ নিগ্রিটাং শৈলোপরি বর্তমান মন্দির 
নির্মাণকরতঃ সদাশিবের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করেন এবং বাণেশ্বর ঠাকুর নামক জনৈক ত্রাহ্মণকে 
“বড়ুয়া” উপাধি দিয়া তাহার উপর তত্বাবধানের ও তাহার ভ্রাত1 দেবরাজ ঠাকুরের উপর 
পূজার ভারার্পণ করেন ৷ দেবরাজের বংশধরেরা আজও ণ্বড়ঠাকুরের* (প্রধান পৃজকের ) 
পদে অধিষ্ঠিত। 

সদাশিবের প্রচার সম্বন্ধে আরও একটা কিন্বদস্তী এইরূপ আছে যে, একদিন “বজালকাট1”* 
ব্রাহ্মণ জঙ্গলের মধ্যে পুজার ঘণ্টা] বাগ্ভ করিতেছিলেন, এমন সময় রাজ! শিবসিংহ যু্ধার্থ 
বর্গপুত্র বাহিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ নিবিড় অরণ্যে ঘণ্টার শব শুনিয়া অনুসন্ধান ক্রমে 
শিবপুজার সংবাদ প্রাপ্ত হন। জিজ্ঞাসিত হইলে ত্রাক্মণ “সদাশিব” আরাধনা! করিতেছেন 
বলিয়া! শিবের মহিমা কীঞ্তন করেন। তথন মহারাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিবোন্তর দান 
করতঃ সদাশিবের প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া “মানস” করেন। শিবের কৃপায় “লতাকাটার” 
যুদ্ধে মহারাজের জয় হয়। তখন তিনি গ্েলাবিলের তীরে মন্দির নির্মাণ করিয়া কনৌজ- 
ব্রাহ্মণ ভূধর আগমাচার্ধ্যকে “কড়ঠাকুর, উপাধি দিয়া প্রধান পৃজক এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন 
বজালকাটা! ব্রাঙ্মণকে পরিচারক নিযুক্ত করেন। উক্ত ভূধর আগমাচাধ্যের বংশধর বাণেশ্বর 
ঠাকুর ও দেবরাজ ঠাকুরকেই রাজা রাজেশ্বর সিংহ তত্বাবধায়ক ও প্রধান পুজক নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। 

রাজা রাজেশ্বর সিংহ ১৬৮৭ শকে সদাশিবের বর্তমান মন্দির আরম্ত করিয়া পরবর্তা 
ছুই তিন বংসরে সম্পন্ন করান। সমগ্র দেবালয় ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচটা মন্দিরের সমষ্টি । মধ্যস্থলে 
সদাশিবের প্রকাণ্ড মন্দির এবং ইহার গাত্রসংলগ্র চারিকোণে + হৃর্যা, গণেশ, ছৃর্ণা ও 
বিষুর চারিটা ক্ষুদ্র মন্দির বর্তমান। পাঁচটা মন্দিরের মৃলদেশের পরিধি ১৭৫ হাত, শিব- 
মন্দিরের উচ্চতা! ৬০ হাত। 

ক্ষুদ্র শৈলের উপরিস্থ সমস্ত ১. বিঘা! ভূমিই দেবাধিক্ৃত। স্থানটার চারিদিকের দৃশ্ত 
অতি মনোহর । মন্দিরের চতুগ্পার্থে নানাবিধ ফল-পুপ্পের বৃক্ষে পরিপূর্ণ, শৈলের চারিদ্রিকে 
্রহ্ষপুত্রটী কোম্পানী'র সমৃদ্ধিশালী চা-বাগান ও অদূরে গ্রশাস্তকায় ব্রহ্মপুত্র নদ বিরাজমান। 
বর্ধাকালে শৈলের পাদদেশ বাহিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হয়, কিন্তু শীতকালে কিছুদুরে 
সরিয় পড়ে। 

স্থানটী অতি মনোহর হইলেও দেবালয়ের আর সে শ্রী নাই। চারিকোণের মন্দির 
চারিটাই ভগ্রাবস্থাপ্রাপ্ত। গণেশের মন্দির ব্যতীত অন্য তিনটা ক্ষুদ্র মন্দিয়ই ব্যবহারের 
অযোগ্য হইয়াছে । স্থৃতরাং সেই মন্দিরের বিগ্রহগণ মহাদেবের মন্দিরে আশ্রয় লাত 








* কপিলার পশ্চাদনুসরণ করিয়! ব্রাঙ্ষণ “বজাল”নামক ক্ষুদ্র বীণ কাটিয়া শিবলিঙ্গ আবিষ্চার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! তিনি “বজালকাটা” ব্রাহ্মণ বলিয়া! প্রসিদ্ধ। 
+ অগ্নিকৌণে হুর, নৈষ্ধ তি কোণে গণেশ, বায়ুকোণে ছুর্গা এবং ঈশান কোণে বিজু মন্দিয়। 
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করিয়াছেন। মুল মন্দিরের অবস্থাও শোচনীয়। মন্দিরের উপর নাঁনাবিণ গাছপালা 
জন্মিয়াছে, নানা স্থান ফাটিয়াছে, কোন কোন স্থান বা ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে, এবং চামচিকা 
বাছুড় ইত্যাদির আবাসস্থান হইয়াছে । মন্দিরের ভিতরের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ | প্রাচীন 
কালের ইমারতের কাজ বলি প্রায় *৫* বংসরের মন্দির এখনও টিকিয়া আছে; নতুবা 
এতদিনে অযত্বে কোন্‌ দিন ভূমিসাৎ হইয়া যাইত। শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড 
নাটমন্দির ছিল, এখন তাহার অস্তিত্ব নাই। বড়ঠাঁকুরের! ইহার স্থলে একটী ছোট টনের 
চালা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই যাত্রীর! বিশ্রামলাভ করে। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ বেষ্টন 
করিয়া চারিদিকে একটা পাঁক! দেওয়াল ছিল, তাহারও অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে । নিন্মাণ- 
পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝ! যায় দেবালয়টা পূর্বে বড়ই প্রশস্ত ও শান্তিময় 
ছিল, কিন্তু এখন তাহা অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। এখন: দাঞান গাচীর 
সকলই ভগ্ন, গাছপাল! শ্রীহীন, যেন সকল শ্মশানে পরিণত এবং সদ্দাশিব বস্ততঃই 
শ্শানবাসী । 

আপাম রাজাদের. সময়ে এবং তৎপরে বহুদিন পর্যান্ত শিবরাত্রি, দোলধাত্তা, গণেশ- 
চতুর্থী, জন্ষ্্রমী.. ও দুর্গোত্সব মহা'নমারোহে সম্পন্ন হইত এবং অনেক দূরদেশ হইতেও 
বহু যাত্রীর সমাবেশ হইত। কিন্তু আজকাল সে সব উৎসব কিছুই নাই। শিবচতুর্দণীর 
সময় স্থানীয় লোকের কতক সমাগম হয়। সামান্তভাবে সকল বিগ্রহেরই নিত্য পুজা 
হইয়। থাকে। মাঝে মাঝে যাত্রীরা দুর্গার নিকট বলি প্রদানও করিয়া! থাকে। আজ 
কাল যাত্রীদের অধিকাংশই নিকটবর্তী চাবাগানের কুলী। স্থানীয় লোকেরও সদাশিবের 
প্রতি বিশেষ ভক্তি আছে। কোন বিপদ ব1 ক্ষতির সুচনা! হইলেই অনেকেই সদাশিবের 
“মনসা” করিয়া থাকে। বহু স্থলে মানদ ফলিয়াও থাকে । কিন্তু আয় পুর্বের মত 
কিছুই নাই। আর যাহাই থাকুক, শৃঙ্খলার অভাবই ছুরবস্থার গ্রধান কারণ। বড় ঠাকুরদের 
ংশবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাঁগের সংখ্য! বাড়িয়াছে, তাহার উপর নিজ নিজ স্বার্থ সন্ধির জন্তই 
সকলে বাস্ত, সদাশিবের নিয়ম মত সেব! কি মন্দিররক্ষণের গ্রাতি কাহারও ঢৃষ্টি নাই বলিলেও 
চলে। সেবায়তদের অমনোযোগিতীয় শিবমন্দিরের ভিতর দেববাসের অযোগ্য হইয়াছে বলিলেও 
অতুাক্তি হয় না। আনামের অন্তান্ত দেবমন্দিরের ন্যায় সদাশিবের মন্দিরের ভিতরও অন্ধকারময়। 
তাহাতে আলোর বন্দোবস্ত নাই বলিলেও চলে। নিত্য পূজার ফুল, বেলপাত মন্দিরের 
ভিতরেই ক্রমে স্ত,ণীক্কত হইয়া পচিতে থাকে, তাহাতে চামচিক। প্রভৃতির বিষ্ঠা মিলিত 
হুইয়া সাণান্ত রুপের গন্ধকে পরাঞ্জিত করিয়া পৃতিগন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া! থাকে। 
সেবায়তদের শ্রদ্ধাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। 

সদাশিবের মন্দিরের সাক্ষাতে শৈলের পাদদেশে একটা নাতিরূৎ পু্ধরিসী আছে। 
পুরে ইহারই বিশুদ্ধ নির্মল জলে পুজার ও অন্তান্ট কার্য হইত; কিন্তু এখন ইহার জল 
ব্যবহারের অযোগ্য। পুকুরটা নান! প্রকার আবর্জনা! ও আগাছায় পরিপুর্ণ। অধিকতর 
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আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা এখন 'ক্গপুত্রটী কোম্পানী'র বন্দোবভীয় ভুমির অন্তত, 
সুতরাং ইহার উপর মদাশিবের আর অধিকার নাই। 

কধিত আছে যে প্রায় ১০০ বর্গমাইল ভূমি ও বিভিন্ন জাতীয় ৬০০ ঘর সেবার়ত সদা- 
শিবের জন্ত প্রদত্ত হুইয়ছিল কিন্তু সম্প্রতি ১১২ বিঘা নিষ্িথিরাঁজ ভূমি বাতীত অন্ত 
কোন শিবোন্তর সম্পত্তি নাই। শৈলোপরি যে এগার বিঘ! ভূখণ্ডে দেবালয় অধিষ্ঠিত তাহার 
জন্তও বড়ঠাকুরদের গবর্ণমেণ্টকে খাজানা দিতে হয়! 

সদাশিবের শিবোন্তর লোপ- সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার কিন্বদস্তী আছে। প্রথমতঃ 
ভুগেশ্বর শর্া সভাপগ্ডিতের সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রথম বন্দোবস্ত হয়, 
তখন তিনি মাটার পরিবর্তে দাসদাসী প্রার্থনা করায় সমস্ত ভূমি ইংরাঞ্জ সরকারে বাজেয়াপ্ত 
হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ_যখন আসাম রাজাদের রাঁজ্যচাতি ঘটে তখন ইংরাজগণ শীপ্বই 
চলিয়! যাইবেন এই ভ্রান্তিবিশ্বাসের বশবন্ী হইয়া শিবোন্তর রক্ষার কোন চেষ্টাই করা 
হয় নাই। কাজেই শিবমন্দিরের স্থানগহ সমস্ত ভূমিই গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। আবার 
ইহাও উক্ত হয় যে, ১০* বর্গমাইল ভূমি শিবের উদ্দেশে অর্পিত হইলেও ইহা! পৃথকভাবে 
শিবোন্তর করিয়! দেওয়া হয় নাই; রাজার খাস তহশালেই ছিল। এই ভূমির আয় দ্বারা 
সদাশিধের উৎসবাদি কাধ্য সম্পন্ন হইত। হঠাৎ বাজার রাজাচযাতি হওয়ায় সমস্তই 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের থাঁস হইয়া যায়। গুরযোগনীয়া মৌজায় সদাশিবের একটা ভাগ্ার 
ও তৎসংলগ্ন ১১২ বিঘ! ভূমি পৃথকভাবে শিবোত্তর নির্দিষ্ট থাকায় আজও সেই ১১২ 
বিঘা তুমি মাত্রই শিবোভ্র ভাবে আছে। কথিত আছে পূর্বোক্ত বজালকাটা প্রাঙ্গণ সদা- 
শিবের পুজার ভার ন। পাইয়া বিষ্রমনে দেবগ্রাম ত্যাগ করতঃ গুরযোগনীয়াস্থ সদাশিবের 
ভাগারের প্রাঙ্গণে কতক গুণি পাষাণথণ্ড সংগ্রহ করতঃ আপন মনে সদাশিবের আরাধন! 
করিতে থাকেন। নিকটবর্তী বছলোক আজও সদাশিবের উদ্দেশে সেখানে পুজা দিয়া থাকে। 

দেবাশয়ের যেরূপ অবস্থ। শীপ্ই ইহার সংস্কার কর! একান্ত কর্তব্য। কিন্তু ইহাঁর 
সর্বাক্গীন সংস্কার ও সর্ববিষয়ে সুশৃঙ্ঘখলা সম্পাদন করা বহু আয়াসসাধ্য ও বহু ব্যয়সাপেক্ষ 
ব্যাপার। প্রাচীন কীর্তিসংরক্ষণবিষয়ক আইনানুসারে ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইয়া 
ছিল, চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। স্থানীয় লোকে অর্ধেক ব্যয়ভার বছন করিলে 
গবর্ণমে্ট বাকি বায় দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও কতক আশার কথা । 
বর্তমান বড়ঠাকুর শ্রযুক্ক পুণ্যেশ্বর শর্মা এই বিষয় একটু বিশেষ উদ্ভোগী হইয়া স্থানীগন চাদ! 

ংগ্রছে মনোনিবেশ করিয়াছেন । সদাশয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত না হইলে এই 
মহদনুষ্ঠান পণ হইবার আশা! খুব কম। সদাশিব স্বীয় কীর্তি রক্ষা করুন এই প্রার্থনা । 


ীারকানাথ চৌধুরী 


বাঙ্গালা শব, তথা বানান ও লিখনসমস্যা! * 


বিষয়টাও জটিল সত্য, কিন্তু কিছুকাল হইতে এততসম্বন্ধে চারিদিকেই নানা আলোচনা 
চলিতেছে। বিশেষতঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ রায় মচোদয় বড় দ্রুত আন্দোলন আরম্ত 
করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, কোন সুষ্ঠু মীমাংসা না হইতেই, তিনি সম্প্রতি বঙ্গীয়সা হিতয- 
পরিষদের যোগে যে বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 'গ্রকাঁশ করিতেছেন. তাহাতে তদীয় নব প্রবর্তিত ধারা 
অনু্থত হইয়াছে এবং শীপ্বঈ বঙ্গীয় শব্দকোয৪ না কি উক্ত পদ্ধতিতে মুদ্রিত হইবে । তৎ- 
প্রবর্তিত পদ্ধতি মাননীয় পরিষদের অন্ঈমোদিত কি না সম্পূর্ণ অবগত নহি; কিন্তু আমাদের 
বিবেচনায় এরূপ গুরুতর বিময়ে আরও বিশদ আলোচনা গ্রয়োজন। পরিষদষ্ট বাঙ্গাল! ভাষা- 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পন্তির স্থান বলিয়া মনে করি। তাই এ সম্বন্ধে__প্রধানতঃ যোগেশ বাবুর 
অনুস্ত প্রণালী লইয়া মদীয় বক্তবাট্র ক সর্ধ প্রথমে পরিষদেরই সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি! 

বহুদিন হইতেই বাঙ্গাল! শব্দের মূলান্ুসন্ধানে এক অদ্ভূত চেষ্ট। চলিয়া আদিতেছে। ইহা! 
সৌভাগা কি ছুর্ভাগ্যের কারণ বুঝিতেছি না, যাহারা এবংবিধ চেষ্টায় ব্রতী, তীহাদের প্রায় 
সকলেই বাঙ্গালাঁর সর্বাংশেব ভাধাতত্ব ন! রাখিয়া, বিশেষ ভাবে অপরাপর ভাষায় অভিজ্ঞতা. 
দ্বারা সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন! যিনি (বিশেষতঃ ভারতীয় ) অপর যে 
ভাঁষায় যত অধিক পরিমাণে পারদর্শী, তিনি নিরীহ বাঙ্গালাকে তাহারই পায়ে ফেলিতে তন 
ধিক তৎপর তাহার বাঙ্গাল! ৭ সংস্কতের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ স্থির করিবেন, তাহা! লইয়াই 
বিষম গোলে পড়িয়াছেন ! কাহারও মতে সংস্কৃত বাঙ্গালার জ্যেষ্ঠা সহোদর1, কেহ বা! বলেন 
গ্রস্থতি, কাহারও ধারণা মাঁডশ্বসা, আবার কেহ একেবারে মাতামহীর দাবি ধরিয়াছেন। 
এইরূপে সংস্কতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা যত অধিক, তিনি বাঙ্গালাকে তত অধিক পরিমাণে 
সংস্কতের নিকট খণী দেখাইতে ব্যন্ত। বেচারীর কোন সাক্ষী নাই; কাজেই বাদিপক্ষ 
সহজেই এক তফ? ডিক্রী করাইয়া নিতে চাহেন। যদি পাঠক বা বিচারক তাহার প্রাণের কথা 
বুঝিতেন, তবে কিছুতেই উক্ত বাদীদের অন্তায় আবারে প্রশ্রয় দিতেন না। আশা করি, 
যিনি উচ্চতম ধর্্মাধিকরণেও সুবিচাকসের জন্য অদ্বিতীয় প্রশংসা! লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং 
পরিষদের কাগ্ডারী থাকিতে ন্যায়বিচারের অভাব হইবে না। 

আমর! ভাবিয়া! আশ্চর্য্য হইতেছি যে, বাঙ্গালা শবের মৃলনি্ণ্য়ই যদি অনুসন্ধিৎবর্গের 
সরল অভিলাষ হয়, তাহা হইলে চেষ্টা এরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে কেন ? শব্দ মাত্রেরই মূল 


* প্রবন্বটা প্রায় বৎসরাধিক পূর্ববকার লেখা । ইতি মধ্যে এতৎদন্বন্ধে আরও ছুই তিন্টা প্রস্থ বাহির 
হইয়।ছে'; সুতরাং বিচারের মময় সে দকল লইয়।ও বিচার করিলে স্থ্ন বিশেষে অসংবদ্ধ যোধ হইতে গারে। 
অন্ততঃ পঞ্রিকাদির দমন হিসাব চাঁলেও এক বৎসর অধিক ধগিয়! লইতে হইবে। 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


বিভিন্ন ভাষায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, এরূপ একটা সিদ্ধান্তের হেতু কি আছে? বোধ হয় 
ইহা প্রমাণের জন্ত কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই যে, অধুনা যাহা বাঙ্গালা দেশ বলিয়! কথিত 
হইতেছে, আর্ধ্যগণের আগমনের পূর্ব হইতে তাহারও একটি নিজস্ব ভাষা ছিল; তাহাতে 
তাহার অধিবাসিবর্গ পরস্পরের মনোভাব বিনিময় করিত । এই আমর! যাহাকে প্রাকৃত নামে 
অভিহিত করি, তাহাই পূর্বে ভারতের বিভিন্নাংশে ব্যবহৃত স্থানীয় ভাষা ছিল (১)। এইরূপ 
একটা কি দুইটি নহে, ৪৭টা প্রাকৃত ভাষার সংবাদ পাওয়৷ গিয়াছে। কালক্রমে তাহাদের 
সংঘোগ-বিয়োগে অধিকাংশ মূল প্রার্কৃতভাষা লয় পাঁইয়া থাকিবে, তাহার কোন ধারাবাহিক 
ইতিবৃত্ত না থাকিতেই অধুন1 এত মতাস্তর বা কল্পনাস্তর চলিতেছে! 

প্সংস্কৃত” শবটা হইতেই ততভাষার মূল নির্ণীত অনায়াসে হইয়া! যায় । আমাদিগের মতে 
বৈদিক ভাষাই আর্যযপগের পুর্বগামী শাখার একমাত্র নিজন্ব ছিল। অনন্তর তাহারা 
আপিয়া বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবর্তে পড়িক্। গেলে, কথাবার্তায় এক অপূর্ব খিচুড়ী 
বনিয়া যায়। তাহা ন! হইয়াও পারে না, সাধারণতঃ সকল দেশেই দেখা যায়, বিজেতৃবর্গ 
যখন বিঞ্জিতদ্দিগের সহিত বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, তীহাঁদিগকে আগে. পরে 
তন্তৎ বিজিতদ্িগের ভাঁষা গ্রহণ করিতেই হয়। প্রভ্যুত এতৎ প্রমাণের নিমিত্ত অধিক 
দুরে যাইতেও হয় না, বঙ্গের অন্তিপুর্ব বিজেতা মুসলমানগণের আধুনিক মাতৃভাষ! যে 
বাঙ্গালা, তৎসন্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্রই নাই (২)। এ ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের কথ! 
উঠিতেই পারে না, তীহার1 কদাপি এতদ্দেশে ভারতীয় স্বরূপে বাস করেন না, কাগ্রমনো- 
বাক্যে ভারতের প্রবাসীমান্র (৩)। তথাপি এদেশ প্রবামী ইংরাজদিগের ভাষা একেবারে 
বাঙ্গালাঁর সম্পর্কশন্ত বল! যায় না। এইরূপ আর্ধ্যও অনার্য্ের মিশ্রিত ভাষা মন্থন করিয়া 
তদানীস্তন পগ্ডিতসমাজ যে লেখ্য ভাষা গঠন করেন, তাহারই নাম সংস্কৃত। সঃগ্র 
ভারতবর্ষ একমাত্র ইহাকে শাস্ত্রাদির লেখা ( অর্থাৎ দেব) ভাষা স্বরূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তত্তির প্রারুত অর্থাৎ কথ্য ভাঁষ! মাত্রেই যে এই লেখ্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা হইতে 


(১) হরন্লি সাহেব এ সমুদদায়ের অধিকাংশকেই গৌড়ীয় আখ্যায় অভিহিত করিয়! গিয়াছেন। তিনি 
এই গৌড়ীয় ভাঁষ! হইতেই আধুনিক হিন্দী, উড়িয়া, বা্গ।লা, নেপালী, মহারাষ্ট্র, গুজরাটা, সিদ্ধিয়া, 
পাঞ্জাবী প্রভৃতি কথা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে এই সাধারণ বা মূল ভাষাকে মাগী নামে 
আখ্যাত কর| হইয়াছে । তাহাতে আছে,_ 
“স। মাগধী মূলভাঁস! নরা যা যাদদিকাপ্লিকা। 
্রাঙ্গণা চস্ম্ৃতালাপা! সনুদ্ধা! চাঁপি ভাসরে ॥” 
গৌড়ীয় ছউক বা মাগধী হউক গ্রানদেশিক ভাষার যে কোন একটি নামকরণ করা! যায়, আমরা তাহাকেই 
"প্রাকৃত" আখ্যায় অভিহিত করিলাম । 
(২) এই কথাটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহোদয় মালদহ-সাহিত্য-সন্মিলনে আরও নাঁন! প্রমাণ 
প্রয়োগ নহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। ,প্রবাসীর গত মাঘ সংখ্যার পাঠকবর্গেরও তাহা অবিদিত মাই। 
৩) ভীহারা 77০776 কথায় ইংলগুফেই বুঝাইয়া এই ধারণা চির জাগরুক করিয়া রাখেন। 


সন ১৩১৯] বাঙ্গালা শব্দ, তথ] বানান ও লিখনসমস্যা ৮১ 


স্বতন্ত্র ও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহা প্রাচীন নাটকাদি দৃষ্টে স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। কেবল 
উত্তর কালে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ভক্তসম্প্রদার হইতে মাত্র এই বিধির বাতিক্রম হইতে আরম্ত 
হইয়াছে (8)। তাহারা প্রভুর স্বমুখনিস্থত প্রাকৃত কথাগুলিকেই শান্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন (৫)। তদবধি সেই মগধের প্ঠারৃত অর্থাৎ পালি (৬) সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ ্বতত্ত্ 
স্বাধীন লেখা ভাষা হইয়া দশড়াইয়াছে (৭)। বোধ হইতেছে, তাহারই দেখাদেখিতে ক্রমে 
অপরাপর অনেক প্রাকৃতই স্বাতন্্য অবলম্বন করিয়াছে । সুতরাং অন্ঠান্ত ভাষার মূল সংস্কতে 
অনুন্ধান না করিয়া, সেই সকল ভাষাতেই সংস্কতের মূল অনুসন্ধান সর্বাদৌ কর্তব্য নহে কি? 
আধুনিক বাঙ্গালা যেরূপ সংস্কৃত শব্বাভরণে ৮) প্রায় সব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়। আত্ম-প্রকাশ 
করিতেছে, সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র হওয়ার সমর খুব সম্ভব, এত পরমুখাপেঞ্ষিণী হইয়া অগ্রসর 
হইয়াছিল ন1 ) সংস্কৃতের ছাপমার! শব্দাবলীর সাহাষ্য না লইয়াও চলিবার সামর্থ্য বা উপকরণ 
তাহার নিশ্চয় ছিল। এখন ও বাঞ্গালার প্রাদেশিক নিজন্ব সমুদয় শন্দ কোধষবদ্ধ করিলে বোধ 
হয় শব্ধকল্পদ্রমের তিন চারিগুণ আকার ধারণ করিবে । অনন্তর যখন প্রারত বাঙ্গালীর সহিত 
ংস্কৃতের মিশ্রণ-চেষ্টা আরস্ত হয়, তাহ চিন্তা করিতে গেলে মনে আসে, তখনও সংস্কতা- 
ভিজ্ঞগণই বাঞ্গালার কর্ত1 ছিলেন । তঁ:হারা সংস্কৃতের প্রতি অন্থ! আগরক্কি নিবন্ধন, সংস্কৃত 
বিভক্তিগুলি পর্যন্ত বাঙ্গালাঁয় হুবন্ত প্রচলনের অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে পরবর্তী সংস্কতা- 
ভিজ্ঞ লেখকদের হাতে পড়িয়া! তৎসমুদায় এরূপ বিক্ৃতাকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়! অর্থ 
বা শব্বশক্তির কথা চিন্ত। করিলে হাসা সংবরণ অগগুব হয়! আশ্চশ্যের কথা, আধুনিক 
কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ লেখককে ও দলীলাদিতে শন্লানবদনে লিখিয়া যাইতে দেখিয়াছি--“কসা 
কর্জ তমনুকপত্র মিদং কার্যা গে" ইত্যাদি ইত্যাদি । 


(৪) স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়। গিয়াছিলেন, “আম|র বাঁকাসকল সংস্কতে অনুবাদ করিও না, তাহ! হুইলে 
বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষ! গ্রস্থাদিতে 
ব্যবহার করিবে ।”-_বুদ্ধবাক্য। 

(5) োঁদ্গ্রস্থের টীকাকারগণও কহেন, বুদ্ধ বাক্যমকল মকণিরুস্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় বচিত। 

(৬) বৈদিক সংস্কৃত ও বর্তমান সংখ্মতের গ্যাঁয় মগধের প্রাকৃতের সহিত আধুনিক পালিভাষার বছ 
পার্থক্য ঘটিয়াছে। বর্তমান পাঁলিভাষাকে মগধের প্রাকৃত ভাষার লেখ্য বা! বিশুদ্ধ সংস্করণ বল যাইতে পারে। 

(৭) পালিতে বর্ণসংখ্যা কম দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃতেরও পূর্বাবন্তী লিখিত ভাঁষ! বলিয়া 
সন্দেহ করেন। বন্ততঃ তাহাদের তাদৃশ অনুমান নিতান্ত অত্রান্ত নহে। কেনন| ভাষ! প্রথমে লিপিবদ্ধ 
করিবার সময় উচ্চারণ অনুনারেই বর্ণবিস্তান করার রীতি ছিপপ। পাঁলিতে শ ঘ প্রসৃতি উচ্চারণের শব 
ছিল না বলিয়াই হয় ত তৎসমুদয় বর্ণ লেখ্য-তাঁলিকায় পরিগৃহীত হয় নাই। 

(৮) কিছুপূর্বে বাঙ্গালার অঙ্গ হইতে সংস্কৃত শব্দীভরণনিচয় খসাইয়। লইলে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোগের 
আশঙ্কা ছিল। ভারতচল্রের “জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষ, সৃগাক্ষশেখর দিগ্র”..” কবিতাটি নাগরী অক্ষরে 


ছাপা হইলে সংস্কৃত বলিয়া! ভ্রম হইত । 
৯৯ 


৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [র সংখ্যা 


পরস্ স্বাধীন লেখা তাঁধারপে ঘোষণ! করিবার সময় বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র বর্ণাবলীও 
গঠন করিয়! লইতে হইয়াছিল, বোধ হয় নাঁ। কেনন! সর্ধাদৌ স্বাধীন পালি ভাঘার 
অন্ভাপি কোন স্বতন্ত্র অক্ষর নাই (৯)। তৎকালীন লেখ্য সংস্কত ভাষা যেই অক্ষরে লিখিত 
হুইতেছিল (১০)। পরবর্ঠীকালের স্বাধীন বন্গভাষাও প্রবীণ পালির অনকরণে এই 
দেশে একই অক্ষরে লিখা যাইতেছিল। পধ্যালেচন! করিলে দেখা যাইবে যে, 
ভারতীয় প্রায় সমুদায় প্রাদেশিক ভাষার বর্ণই প্র 'একই আদর্শ হইতে ক্রমে কিছু কিছু 
রূপান্তরিত (১১)। আমরা তাহাকে বঙ্গীয় বর্ণ ত বলিবই না, পরস্ত গৌড়ীয় বা অপর 
কোন সংজ্ঞায় অভিহিত ন1 করিয়া ভাঁরতীর আদি অক্ষরই আখা। দিব। আমর! বাঙ্গালীরা 
ইহাকে বাঞ্লার প্রাচীন অক্ষর জ্ঞান করিয়া বিচার আলোচনা করিতেছি, সেইরূপ 
উড়িয়', বার্দিজ কি গুক্জরাটাগণ৭ তীাহ্াদেবই অক্ষরের আদিন অবস্তাজ্ঞানে আনন্দোৎফুলল 
হুইতেছেন। তবে ইহা অস্বীকার করা যা না যে, খাঁস বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া 
এই অক্ষরগুলি কেবল আনুত্তিগত পরিবর্ভিত নহে, উচ্চারণের জটিলতা পরিহারের 
নিমিত্ত ড়, ঢ, ক্র, ৬ প্রন্থতি কতিপয় নৃতন বর্ণরূপেও গঠিত হইয়াছে । এতছিন্ধ বঙ্গীয় 
বর্ণতালিকা নাগরীর ন্যায় কেবল জ্ঞ, নব, বূ, ক্ষ প্রভৃতি ছুই চ।রিটা নহে, ফ, ক্ষ, হু, ্, ঞ, গু, 
জু (হ), খ, স্থ, দ্ধ, স্থ, দ্র, উ, দ্ধ, বু (জজ) প্রভৃতি বু মৌগিকবর্ণ গঠন করিয়া! লইয়াছে। 
আবার , « « স্বরচিন্ত্রয়ও বঙ্গীয় কোন কোন বর্ণে যুক্ত হইয়' রূপান্তর ধারণ 
করিয়াছে । এই সকল পরিবর্তনের একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাসম্পাদনের নিমিন্বই সম্ভবতঃ বর্তমান 
আন্দোলন উপস্থিত। ছুঃখের বিষয় ধোগেশ বাঁবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও একমাত্র হরিনার 
শ্রীযুক্ত অগ্কুলচন্ত্র বঙ্গ ভিন্ন আর কেহই এ সম্বন্ধে কথাটা মাত্র কহিতেছেন না (১২)। 
সথরপিক শ্রীযুক্ত ললিতকুগার বন্দোপাধ্যায় মছ্োদর সাহিত্য সম্মিলনের গত পূর্ব অধিবেশনে 
“বর্ণমালার অভিযোগ” পত্রথানি দাখিল করিয়। তৎসম্বন্ধে আর কোন তদ্বিরই করিলেন ন1; 
তাই বোধ হয় যোগেশ বাবু একতফ? তদ্দির করিয়! তাহা ডিদ্মিদ্‌ করাইয়া! দিলেন (১৩)। 





(৯) কুকি, ত্রিপুর! প্রভৃতি অনেক ভাষাই অগ্াপি বস্ততঃ নিরাকাঁর। বিজাতীয়গণদ্বারা বাঙ্গাল। এমন কি 
ইংরাজিবর্ণাবলিতে অধুনা! লেখ! পড়া আরস্ত হইয়াছে । 

(১) কেহ ইহাকে আধুনিক দেবনাগর বর্ণ বলিয়। ভুল করিবেন না, কেনন। তাহা! নাগরদেণীয় ব্রাঙ্গণগণ 
কর্তৃক বুপরে আনীত হইয়াছে 

(১১) মদীয় “চাক্মাজাতি” গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গাল! বর্ণাবলীর সহিত চাকম! ও বার্শিজ বর্ণসমূদায়ের 
তুলন। দ্বারা এই কথাটি বিশদ ভাবে বুঝাঁন হইয়াছে। 

(১২) গতবর্ষের প্রবাসীর “অগ্রস্থায়ণ' সংখ্যায় অনুকুল বাবুর প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। পরস্ত গত 
“ফান্তণঃ সংখ্যার প্রবামীতেও যৌগেশ বাবু সম্যক আলোচনা ইইতেছে ন! বলিয়। আক্ষেপ করিয়াছেন। 

(১৬) বৈশাখ (১৩১৭) মাসের ্রবাঁসীতেই যোগেশ বাবুর জবাব বাহির হইয়াছিল। এতদিনে গত শ্রাবণ 
খ্যার সাহিত্যে দেখিতেছি, ললিত বাবু “ব্যাকরণ বিভীধিক।র' পরিশিষ্টরূপে "বানান সমস্ত, আলোচন| 


সন ১৩১৯] বাঙ্গালা শব্দ, তথ! বাঁনান ও লিখনসমস্যা ৮৩ 


বন্ততঃ সকলকার এইরূপ মৌনাবলম্বনে যোগেশ বাবুর প্রবর্তিত গ্রণালীর প্রতি নিঃসন্দেহ 
সম্মতি আছে কি না, অন্ততঃ তাহাও জান! ঘাইতেছে না। তেমন ' বিজ্ঞ” বা “সমালোচক” 
নহি বলিয়৷ এতদ্দিন কোন উচ্চ বাঁচা করিতে সাহসী হই নাই, অগতা। মহা-মহারথিগণের 
ওদাসীন্ত দর্শনে মদীয় বক্তব্য আর সংবধ৭ করিতে পারা গেল না! 

যোঁগেশ বাবুর প্রস্তাবের মূলে মোটামুটি (১) বানান ও (২) লিখন এই ছুইটা সমস্যা 
পরিপুরণেরই চেষ্টা হইয়াছে । কিন্তু অগুকূল বাবু কেবল “বামান' সম্বন্ধেই যোগেশ বাবুর মত 
খগ্ুনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্ততঃ অন্ান্ত বাগর্ববিতণ্ীর মধ্যে তিনি সত্যই বণ্য়াছেন যে, 
“আজ সংস্কৃত অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এই জন্তই না৷ এত গোল? এখন- 
কার ধ্বনি অগসারে বর্ণবিস্তাসপ্রণ|লী স্থির করিলে, ছুদিন পরে ধ্বনির পরিবর্তন হইলে, 
আবার এইরূপ গোলেই পড়িতে হইবে।” আমরা যদি সংস্কারকর্তার প্রস্তা বান্থযায়ী “নিত”, 
অ,৮, রিদয়”, “অগৃথ খন”(১৪) গরভৃতিরূপ বর্ণাবস্তাস করিতে আন্ত করি, তাহা হইলে কি 
লিক সংস্কৃত হইতে অকৃতজ্ঞরূপে ছাড়াইয়া লওয়া হইল ন! ? হইতে পারে ইহাদের কোন 
কোন শব বঙ্গীয় প্রান্কৃত হইতে পরিগৃহীত হইরাছিল, কিন্তু সংস্কৃতকারগণ তৎসমুদায়ের শৃঙ্খলা! 
বিধান পূর্বক কৃত্তদ্ধিতাদি নির্দেশে সর্ধবা্জ সম্পূণ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তণ্থারা 
কেবল লিখন নহে,অথোপলন্ধিও সহজ ও সুশৃঙ্খল হইয়াছে। তাই আমাদের মতে খাটি বাঙ্গাল! 
শব্দগুলিকে পর্যন্ত যথাসাধ্য পারমাণে তাবং সংস্কৃতনত্রের অন্ততূক্ত করা কর্তব্য। এতৎ 
প্রসঙ্গ শ্রীধুক্ত ললিত বাবু “ব্যাকরণ বিভীষিকা” আলোচনায় বস্ততই ময়মনসিংহ-দাহিত্য- 
সম্মিলনের সত্যব্গ থা “সাহিত্যের” । ন্যেষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়) পাঠকগণের মনে নানারূপ 
বিভী ধিকার সার করিয়াছেন। যদিও তাভার সংগৃহীত তালিকাখানি অসম্পূর্ণ, তথাপি 
তিনি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত মংস্কৃতের নামে অসংস্নত অর্থাৎ দুষিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া ধ্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাস্তাঁবক কুলীনবংশে জন্ম হইলেও বাহার কুলীনত্ব নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, তাহার আদর আর কেন হইবে? তে যদি আবাএ আচীরাদি সংস্কার খারা নষ্ট 
কৌলীন্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লইতে পারে, অনন্তর তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন 
করা যাইতে পারে। 

অন্ততঃ ঙ, এ, ৭ ইত্যাদি স্থলে একমান্র "লুপ্ত চি (*)” ব্যবহারের প্রস্তাবেও অনুকূল 
বাবুর প্রতিবাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে। স্পর্শবর্ণ মান্রেরই যেমন উচ্চারণ একরূপ 
নহে, সেইবপ উ রঃ ণ সি সকলেই অনুনাদিক হইলেও, উতোকেই, বিভিন্ন 





ধরিয়াছেন। তবে ইহা যোগেশ বাবুর রব বহার সনি হর জী ডি 
আলোচিত নহে, তিনি কেবল সংস্কৃত হইতে বাঙলা শব্দগুলি কিরগ বিবৃত হইয়া পড়িতেছে, সেই সম্ভার 


পরিচয় দিতেছেন। 
(8) আঘার এই চারিটি সবের তিন্টিরই বর্ণবিষ্তাস উচ্চারপাছুযায়ীও নছে। আমরা বলি থাকি_ 


“নিত পরিধিয়। £অগুকৃথন্”। 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [২য় সংখ্যা 


ধ্বনিগ্ঠোতক। একমাত্র (*) লুণুচিহ্ন দ্বারা সকলকার পরিচয় ব| উচ্চারণ জাঁনানে! 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যোগেশ বাবু বলিয়াছেন, “ক বর্গ পরে থাকিলে উহাদ্বারা 
ঙ., চবর্গ পরে থাকিলে 4, ট বর্গ পরে থাকিলে ণ. বুঝিতে আয়াম লাগে না” কিন্ত 
প্বাজ্বয়” “্ষাগ্মাসিক”, প্রভৃতি শবে “বাণময়” “যাণ্ম।সিক” প্রভৃতি আকারে লিখিয়। গেলে (০) 
লুপ্ত চিহ্ন দ্বারা অনায়াসে কোন্‌ বর্ণের উপলব্ধি হইবে ? এ সম্বন্ধে আমরা "অনুস্বারের আলগা 
লেজট! ফেলিয়! দিতে স্বীরুত আছি,” এবং ম্‌ এর স্বতন্ত্র ব্যবহার তুলিয়া! দিয়া অনুস্বার 
অর্থাৎ লাঙ্গুলহীন শন্ত বসাইলেও বোধ হয় বিশেষ আপত্তির কারণ থাকে না। এতত্তি্ 
স্কারোগ্যোগী মহাশয় সংস্কৃত শব্ধাবলীর রেফ ভারাক্রান্ত অক্ষরগুলিকেও দ্িত্ব দায় হইতে মুক্তি 
দিতে অভিলাধী হইয়াছেন। সত্য বটে, সংস্কৃত ব্য।/করণের মতেও দ্বিত্ব না করিলে চলে। 
কিন্তু ইহাতে যে উচ্চারণের তারতম্য ঘটে ন! তাহাই বা কিরূপে বলি? যোগেশ বাবু কি 
কার্য্য-_কার্য, ছুল্প ভ--ছুলভ প্রভৃতির একই উচ্চারণ বলিয়া বলিবেন। অন্তপক্ষে যখন 
প্রায় কলম না তুলিয়াই অধিকাংশ দ্বিত্ব লেখা যায়, তখন লিখনশ্রমও বাড়ে না 
(সামান্ত বাড়িলেও তাহা যেন বাঙ্গালাদেশীয় সংস্কৃত বহির সহিত আলাপ-পরিচয় রাখিতে 
দ্বীকারই বা করিলাম ), এবং ভাষা হইতে মত্ত, লজ্জা, সন্মান প্রভৃতি দুর করিয়। দিতে 
না! পারিলে, ঘিত্বজনিত অক্ষর হইতে দিতেই হইবে। সুতরাং মাথায় ভার দিয়! বনিয়াদ 
হালকা করিবার প্রস্তাব--যোগেশ বাবুর গ্থায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। 
অনন্তর সংস্কতমূলক অপত্রষ্ট শবগুলির কথা আসে। ইহাতে বর্তমান উচ্চারণান্যারী 
ধানান করিতে গেলে “বাণাণ” শুদ্ধ করিয়া লিখিতে হয় (১৫)। “সোনার কান” বা “সোণার 
কাণ* কোনটাই শুদ্ধ নহে, লিখিতে হয়-_-“যোণার কাণ”” কেননা দ্লাতের সাঁহাধ্য অপেক্ষা 
না করিয়াই যখন শব্দ দুইটা উচ্চারিত হইয়া যায়, তখন দস্ত্যবর্ণ কিরপে আনি? 
স্থৃতরাং এই শ্রেণীর তাবৎ শব হইতে এ, স, ন প্রভৃতি নির্বাসিত হুইয়! যায়, এবং 
দেশভেদে উচ্চারণের তারতম্য হেতু একই শব্দ স্বানবিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া 
পরস্পরের সম্পর্কশূন্ত হইয়া গ্ড়ে। সুতরাং বথাসাধ্য পারমাণে সকলেরই সংস্কৃতমূল 
রক্ষা কর! বর্তব্য। কাজ না লাখয়া কায, সোনার কাঁণ না লিখিয়! সোণার ক1ণ লিখায়-_ 
“নৈমিত্তিকস্যাভাবাৎ নিমিস্স্য অভাব” রূপ তর্ক ভিন্ন অপর কোন আপত্তির হেতু দেখি না। 
তাহা বলিয়া “মাঝ” শব্দের বর্ণবিন্যাসে 'ম1আ+ঝ” করিতে তর্কশান্ত্রে অগাধ পাণ্ডত্য না 
থাকিলে হুইবে না (১৬)। অন্ততঃ তাহার, ইহার প্রভৃতি শবের চন্ত্রবিন্দু ব্যবহারেও 


(১৫) যোগেশবাবু ও অনুকূলবাবু উভয়েই “বর্ণন" *ব্দ হইতে “বাণান” আনিয়াছেন বলিয়া আমি এখানেই 
ইহার আলোচন। তুছিজ।ম। নতুবা তমার মতে গঠন করা অর্থ হইতেই বানান শব্টা আসিয়াছে, তাহ! 
বাঙ্গালার থাস সম্পত্তি । 

(১৬) মাথা, পাঁধর প্রভৃতি শব বোধ হয় প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গীলার গৃহীত হইয়াছে, তাই মাতা, পাঁতর 
কপ হুইবে ন!। 


সন ১৩১৯ ] বাঙ্গাল। শব্দ, তথা বানান ও লিখনসমস্ত! ৮৫ 


সকলে একমত নহে। প্রত্ুতঃ তিনি, ইনি শব্দের ন স্থানে যখন চন্দ্রবিন্দু হইয়াছে, তখন 
তাহা সংস্কৃত নিয়মেই পূর্বব বরণের মন্তকে দিতে আপন্তি না হওয়াই ভাল। 

এক্ষণে খাটি বাঙ্গাল। কথাগুলিই বিচা্য। ইহাতেও একমাত্র উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বর্ণবিস্তাস করিতে গেলে প্রচলিত বর্ণাবলার অনেকটা বাদ পড়ে, আবার ছুই 
একটা নূতন করিয়াও লইতে হয়। বিশেষতঃ স্থানভেদে একই" শবেরই বহি 
উচ্চারণ রহিয়াছে । এখন কোন্‌ স্থানের উচ্চারণকে ষ্টাপ্ডার্ড (১৭) ধরিয়া বর্ণবিন্তাস ঠিক 
করা যায়? এসম্বন্ধে পশ্চিমবর্গ অর্থাৎ রাট়ভূমি নিঃসন্দেহ কতৃত্বে অগ্রসর হইবেন। 
কিন্তু তাহাদের দাবি কতদুর গ্রহণযোগা, তাহারও একটা মীমাংসা অবন্ত প্রয়োজন। 
ৰস্ততঃ পুর্বদেশের ছেলেদিগকে হাড় গলায় দিয়া ছরী হাতে বেরাইতে বা গরের মাঠে 
ঘুরি উরাইতে দেখিলে পশ্চিমী প্রতুরা যতই ক্যান ঠাট্টা করুন না, তাহারা যখন লব্বই 
বছরের মড়া শরীর ছান করাইয়া নতন কাপড় পড়ানের পর লৌকায় নাবাইয়া রাখেন, 
এবং সেই শবকর্ণে কষ্ট, ঝিষ্টর নাম উচ্চারণ করেন, তখন পূর্বদেশীদের হাসা 
ংবরণ অদাধা হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থার এক দেশের কর্তৃত্ব অপরে ষে নীরবে 
মাথা পাতিয়া- গ্রহণ করিবে, বিশ্বাস হয়না । এ সম্বন্ধে পরলোকগত চন্দ্রনাথ বন্গু 
মহাশয় “বগসাহিতোর প্রকৃতি” লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বস্ততঃ নিরপেক্ষ 
নহে। বর্তমান সময়ে তাহার পুনঃসংঙ্করণ করিতে তাহার নিজেকেই বু এমন কি 
অনেকস্থলে আমূল পরিবর্তন করিতে হইত | বঙ্গনাহিত্যের আলোচনা পূর্বববঙ্গে পুব্বেও 
কম ছিল না, বল! বাহুল্য এক্ষণেও পশ্চাৎ্পদ নছে। যাহা হউক, অধুনা সকল লেখকই 
যেরূপ নির্কুশ ভাবে স্ব স্ব দেশজ শবগুলি সাভিত্যে ঢুকাইয়া দিতেছেন, তাহাতে সংস্কারের 
প্রয়োজন সকলেই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছেন। 'এক সময়ে যাবতীয় প্রাদেশিক 
ভাষা হইতে বেরূপ সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, মনে হয় অচিরে তেমন সব্বান্ট- 
মোদ্িত এক ট্টাপ্ডার্ড বাঙ্গালা অভিধান গড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে বিবেচা, 
কিরূপে এই সংস্কার সম্পন্ন হইতে পারে ! এসম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপরই সম্পূর্ণ 
নির্ভর করা সুসঙগত মনে হয়, তাহার। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত কথ্য শব্দাবলী 
সংগ্রহ পূর্বক গৃহীতব্য কথাগুলি বাছনি করিয়া এক তালিকা প্রকাশ করিলে মীমাংসা 
হুঠু ও সহজ হয়। ভাষা বা লেখার সংস্কারসাধনে তৎপর হওয়া পরিষদের গুরুতর 
কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় লেখক সম্প্রদায় অনেকেই এখনও পরিষৎকে তেমন মুরবিব ভাবে 
দেখিতেছেন না । বলা বাহুল্য, ইহাতে আমাদের জাতীয় ছূর্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। 
আশ্চর্যের কথা', বাহারা৷ লোকশিক্ষা দিতে প্রয়ানী, তাহারা কিরূপে অন্তের সহুপদেশ 
না গুনিয়াই অগ্রান্থ করিতে পারেন! অন্তথা সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষা হইতে গৃহীত 
শবগুলি লইয়া এত মাথা খামাইবার প্রয়োজন দেখি না। তওসমবদ্ধে সর্বথ। উচ্চারণের 





(১৭) অন্থকুলবাবু বু লিখিয়াছেন, স্টাওার্ড। 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখ্যা 


অগ্ুদরণ করিলেই বা ক্ষতি কি? ভাষান্তরে গেলেই যে উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটিবে, এরূপ 
একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া ঘুক্তিসাপেক্ষ বোধ হয় না। ইংরেজেরা আমাদের 
বদ্ধমান, কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নামকে বডগ্লান,কেল.কাঁট| চিটাগং₹আকারে লিখিতেছেন 
বলিয়৷ আমরা ও তাহাদের 12110199 কে উর্পা” (১৮) 0%19৮৭ কে “উক্ষতোরণ” লিখিতে 
আরম্ত করিয়াছি। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ইংরাজী বা ইংরাজের প্রতি অধিক ভক্তিহেতু 
বন্থ, মল্লিক, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যান্ন প্রভৃতি পিতৃপিতামহাচরিত পদবী সংস্কার করিয়! 
বোস, মুল্লিক, চাটাজি, বান!ঞজি (১৯) লিখিতেছেন, শীঘ্রই বোধ হয় সেনী, টেগোর প্রভৃতি 
রূপ বাঙ্গাণায়ও দেখা দিখে। তাহ! যাহাই হউক, অপরের হাওলাত্ী শব্বগুলির উপর 
কলম চালাইবার দাবি আমাদের কোনরূপেই, নাই। যদিও গ্যাবতীয় ধ্বনিজ্ঞাপন 
নিম বাঙ্গাল অক্ষর নাই” কিন্তু তজ্জন্ত বাড়াবাড়ি না করিয়া! যথ|সম্তব উচ্চারণের 
সহিত লিখনের ঠামঞ্জস্য রক্ষা কর! কর্তব্য । তাই আমাদের মতে (18১, 000৫0১ 1/90)6670, 
0০105) প্রভাতি শব যথাক্রমে গ্যাং আঁফন্‌ লেটার্ঁ, কোম্পেনী আকারে লিখিয়া 
য।ওয়াই সঙ্গত। | 

পরিশেষে যোগেশ বাবু বাবলী সম্বন্ধে যে সকল সংস্কার আরস্ত করিয়াছেন, তাহারই 
আপেচন। করিয়া বনুমান প্রবঞ্ধ শেষ কগতেছি। ংস্কারক মহাশয় বর্ণসংস্কারের 
তিনটা পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 

১। বণসংখ্যার নযুনতাসাধন, 

২। কতকগুপি বর্ণের রূপাস্তরবিধান, 

৩। কতিপয় নৃতন বর্ণের প্রচলন। 
প্রথম উদ্ভোগে তিনি বাঙ্গাণা ছাপাখানায় মাত্র শতাবধ অক্ষর রাখিয়া অপর সমুধায়কে 
[চিরকালের নিমিন্ত বিসজ্জন দিতে উপদেশ দিয়াছেন। রক্গণযোগ্য একশতটার মধ্যে 
( ৬৭+২৪ ) (২০) একনববইটাএ |হসাবহ দিয়াছেন, অবশিষ্ট নয়টির স্থানে কোন্‌ কোন্‌ 
ভাগ্যবান্‌ হরপ আশ্রয় পাইবে, সংস্কারক মহোদয় তাহা বোধ হয় অগ্ভাপি স্থির করিতে 
পারেন নাই। তবে তাহার চেষ্টা দৌখয়া মনে হয় যেমন করিয়াই হউক, * "(] 
11 - ৯ এই নয় অগর রাখিতেই হইবে। তাহা হইলে শ্রী, ৎ, তত» এ+, ।, দা, ক, প্ত ভ, 
নদ, ন্ম, স্ক, ফ, স্ত,স্ত, ই,স্ত, ম্ব, ল, গর প্রভৃতি তাহারও স্বীকৃত এবং নিত্য প্রয়োজনীয় 


(১৮) কেহ লেখেন রুরূপ, আবার কেহ কেহ ইউরোপও লেখেন। 

(১৯) কেহ কেহ লেখেন “বোনাজ”। বাঁলতে কি ইহারা নেটিবত্বের কাল চামড়।য় সাবানাদি মাখিয়! 
সাহেব সাঁজিতে প্রয়াসী। তাহাদের দলের দে ও ঘোষ প্রভৃতিরা দ। এবং গাউস্‌, (18৬ ৬ 01০48) ইত্যাদি 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। 

(২০) প্রবাসীর ( কার্তিক, ১৩১৬) ৪৭৭ পৃষঠ।য় দ্রষ্টব্য 


সন ১৩১৯] বাঙ্গাল! শব্ধ, তথ! বানাঁন ও লিখনসমস্তা] ৮৭ 


বছ অক্ষরকে বিদায় দিতে হয়; তদুপরি যোগেশ বাঁবু ধে সকল নৃতন যুক্তাক্ষরের জন্য 
ছাপাখানার অধ্যক্ষগণকে বায়না দিয়াছেণ, তাহাদের স্থানঈ ব! কোথায় হইবে? বন্ততঃ 
বাঙ্গালা “টাইপরাইটার* গঠনে বাঁ অপর যে কোন উদ্দেস্তে অক্ষর সংখা! হাঁস করিতে গেলে 
যে “হ্মস্ত চিহ্কের বাহুল্য” ঘটাইতে হইনে, তাহ! অস্বীকার কর! যায় না। 

যোগেশ বাবুর এবংবিধ সংস্কারের প্রধান কারণ, বাঙ্গালা অঞ্ষর সংখায় বাহুলা হেতু 
বানানশিক্ষায় মধ সময় নষ্ট হয়। কিন্ধ আমরা জানিতাম, বর্ণসংখার বাঁভলোর উপরই 
বানান-সৌকর্যা নির্ভর করে। ইংবাঁজিতে এক ॥তেই 701, 71, [4০ প্রভৃতি 
নানারূপ উচ্চারণ করিতে হয়; বাঙ্গালী শিশুদিগের বানানশিক্ষায় এত অধিক কি কষ্ট ঘট? 
বর্ণ পরিচয়ের ছুই ভাগ অভ্যাস করিলেই যেখানে বানান শিক্ষা! হইয়। যায়, ইংরাজী 
২০1২৫ খানি বহি পড়িয়া গেলেও কি সমুদয় শব্দের বানান বা উন্চারণ যথাষথ শিক্ষা হয়? 
এই নিমিভ্তই কোন কোন-ইংরাঁজপগ্ডিত নর্ণপঃখা!র নানতায় (১১) ক্ষুব্ধ হইয়া! তাহার বর্দন 
চেষ্টা করিতেছেন, আর আমর! মাছে লক্ষী পায়ে ঠেলিতে চাহি ! হয় ত বাঙ্গাল! ভাষায় 
এমন দিন আবে. ঘঘন যে*গেশ বাবুর এই চেষ্টা নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইবে। 
সকলেরই মতে সংস্কৃত ও চীন ভাষা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । চীন ভাষায় শব্দসংখা! এত 
অধিক যে, সামান্ত মাত্র উচ্চারণে না কি একটি পুর্ণ ভাব প্রকাশ হয়া পড়ে; এবং 
বর্ণসংখ্যাও 'এত অধিক যে, পৃথিবীর অপরাপর যাবতীয় ভাধাঁর বর্ণাবলী একত্র করিলে 
তাহার শতাংশ হইবে না /২২)। 

বাঙ্গালার সাধারণ উচ্চারণে ঈ, উ, ক, ৯, ৯ (২৩), খ, শী, উ, ঞ, ন, /যে কোন এক) ব, 
স,ষ প্রভতি বর্ণের কোন আবশ্ক দেখ! যায না, কিন্তু সংদ্ষতের সঠিত লয় রাখিতে হইলে 
এগুলির মভাস রাঁথিতেই হয় | তবে সিলেটী নাগরীর স্তায় অ।, ই, ঈ, উ, উ, খা, ঞ্জ, এ, 


(২১) ইংরাজী বর্ণসংখা। কেবল ২৬+২৬ নহে । 1” এবং *" প্রভৃতি কন্তিপয় যৌগিকবর্ণ ও গঠিত হয়াছে। 
(২২) 1056 0োহতাথাল 2০ গাছাণতো 09 শীষ শর -01) 006০7 (0) শান (9) 
[7018110 শোান22ন 09) 0000 00508 04) টিমে প026828 (5) 10 
20727701015) 006) 71707001108] টোযিটানত 1010 লা) 0998 ল1)9897009107018), এ 
10186 1071001073 009 গোগ10াদে9 ৫] 00174000001 1110 48000 শ7৮20168107000 0 
100৮ 7777-747 019৮01৮75০1 177ক, ঞ আাটযাাদা 02070177066 010] টিন চাচা 001) 
55৫10 2া% অ০10806 চটি হব 229৮ 010 710191100670106 0010100)0 জাত 01007 00 
ওল (00017180010) ৮10) 01607100000008 07 80070011008 00771007)95200 06 
07]167 07090107801 87071051015 ঠি)ছাংখার। ০6 00005 000015760 8 18ানি 2 20970189 
০ 01017050 1010110180%1 ]। 1001) 010 001070৮0 007901600019 20020870010 88472071989 
জাঢা। 016 214 11700) 02580019007 107070, 1098 গোাকতগোর 101 210) 006 5100007010৮7 
207৮676৭100 0161001)19 08৮) ঠা) (00652 খোা৫৮তা, টোফোাটিমান। [30650100118 ০0, ]]1, 
7.194-95. 


(২৩) বিশেষতঃ গন, ৯ এবং ই বর্ণরয় বাঙ্গালা বর্ণপাঠে নিতান্তই “ঢাকের পিঠে বীয়"--একদিনও খাস 
বাঙ্গালায় বাজিয়াছে বলিয়! শুনি নাই । 
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স, এ, ও, ও প্রভৃতি বর্ণের স্বাধীনরূপ ঘুগাইয়া এক মাত্র, 0 শী, ১১ ২ ২» হ৯০ে ৯০, 
ণৌ প্রভৃতি অধীনরূপ রাখা হইলে কেবল সংস্কৃতের আপত্তি ন। হইতে পারে, কিন্তু অনেক 
স্থলেই নানা বিপর্ধায় ঘটবে । তখন ইহ্‌, এক, প্রশ্বরিক প্রতি শব লিখিলেই অন্তেরা! যথা- 
ক্রমে হি, কে, শ্বৈরিক বলিয়৷ পড়িবে নাকি? 

দ্বিতীয় বর্ণমালার রূপাস্তরবিধাঁনই যোগেশ বাবুর প্রধান লক্ষা । তিনি অন্থ্যস্থ ব, র. 
ধ, 'প্রড়ৃতি বর্ণ দেবনাগবীরই অন্ররূপ করিতে চাহেন। সাধারণত দেখা যায় এই “ব'এর 
পরিবর্তন এমন কি নির্বাসন অনেকেই আঁকাক্ষ। করেন । তাহাদের কৈক্ষিয়ং যখন 
উভয়ের 'আাকারতঃ বা উচ্চারণতঃ কোন বিশেষত্ব নাই, তখন কেবল বর্ণমালার সংখ্যা 
বাড়াই! ফল কি? উচ্চারণতঃ কে'ন পার্থকা নাই বলিয়। যে তাহাকে পরিতাগ করিতে 
তইবে এমন কোন হেছু নাই। আমর! তেমন দুইটি (য)জছুইটি(ন ণ এবং তিনটি 
শ(যস)এর তারও অবাধে সহা করিতেছি । তবে বর্ণটীর স্বরূপ উচ্চারণের পুনরুদ্ধার যে 
একান্ত গ্রয়োজন, তাহা কে না স্বীকার করিবে (২)? বর্ণটা দস্তোষ্ঠা। সুতরাং উচ্চারণ ঠিক 
“ওয়া” পৌধ হয় নঙ্ে। সংস্কৃত কারিকায় “উদ্টো ষক্র বিদ্যেত যো বঃ প্রতার়সন্ধি্প:” তৎ- 
সমুদাঁরকেই অস্থঃস্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়ছেন। যোগেশ বাবুর পথ ধরিয়া “হা”, *্খানা ", 
“গাড়ীবালা”, “কাপড়াল1”, প্নঘবরনাঁরী” প্রভৃতির সহিত অন জ, সৃপ, পন, নাবিক 
প্রভৃতি শব্দও অ দিয়! লিখিয়। গেলে সংস্কৃত পুস্তকের ছাপা অশুদ্ধ না ভইছে পারে, কিন্ত 
সকলকে যে এক বিষম উচ্চাঁরণ-সমন্তাঁয় পড়িতে হইবে, তাহার উপায় কি? পক্ষান্তরে 
পশ্চিমাঞ্চলবাসীর] ঈশ্বরকে-_-ঈশোঁয়ার, দ্বারিকাঁকে-_-দোয়ারিক1-রূপ উচ্চারণে অ এর উচ্চারণ 
*ওয়া'” করিয়া থাকেন বটে (১), কিন্তু যোগেশ বাবুর -এর উচ্চারণ ঠিক *ওয়া”ও নহে, 
তীহার উচ্চারণ -_-ওয়। কেনন! তিনি হওয়।, যাওয়া লিখিতে ন-এর পশ্চাতে এক একটি 
আকারও লাগাই গিয়াছেন। যাহা হউক, পূর্বে উচ্চারণের শৃঙ্খলাবিধান করিয়া যে কোন 
আকারে রূপান্তর করিতে বোধ হয় কোন মাঁপন্তি হইবে না । তবে এস্থলে দেবনাগরী না 
আনিয়া বাঙ্গালা ব-এরই মাত্রাটি ফেলিয়। দিলে রূপান্তর কত সহজ হয়, তাহা সংস্থারার্থী 
মছাশয়েয়া আঁশা করি বিবেচনা! করিবেন । 

প্বাঙ্গালা র-এর নাগরীরূপ অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে” বটে, কিন্তু তাহার 
ন্ায়ঙ্গত কোন কারণ দেখি না। এই 'র-এর বিন্দু আধুনিক হইতে পারে, কিন্তু 
এই বিন্দু যে "গুরু উচ্চারণসচক” তাহ। নিতান্তই কষ্ট কল্পনার কথা। তাহা! হুইলে 


(২৪) পরিষৎ পত্রিকার ( ১৭শ ভাগ) অতিরিক্ত সংখ্যায় বিশদ আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। এতৎপ্রতি 
সকলকার আস্তরিক সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হইলে বারাস্তরে বিস্তৃত আলোচনার অভিপ্রায় রহিল। 

(১ চাক্মা, হা মিজ, বার্পিজ, এবং সিংহলী বর্ণাবলীতেও অন্ত্য্থ ব-এর উচ্চারণ "ওয়া”। এ সফল ভাষায় 
“ওয়া” উচ্চারণ মাত্রেই অন্তস্থ “ব" বসাইয়! থাকেন । 


মন ১৩১৯] বাঙ্গালা শব্দ, তথ! বানান ও লিখনসমস্যা ৮৯ 


ফঃকেও “'-এর গুরু উচ্চারণ বলা! যায়। কিন্তু য তালব্যবর্ণ, আর য-এর উচ্চারণস্থান 
ক্। বস্ততঃ র, ড়, ঢ, য় বিন্দুবিশিষ্ট বর্ণ চতুষ্টয়েরই উচ্চারণে জিহ্যাকে ক্রমে পশ্চান্দিকে 
লইয়! গিয়া প্রায় কঠে ঠেকাইতে হয়, আর এই বিন্দযুক্ত না থাকিলেও প্রাচীন 
র-এর আকৃতি ব-এর সম্পর্কশৃন্ত ছিল না। এখন না! হয় “ব-এবিন্দু র, আর তখন 
ছিল “পেটকাট! ব র+। বিন্দুকে গুরু উচ্চারণম্চক বলিলে পেটকাটাটাকে গুরুত্ববোধক 
বল। যাইবে নাকি? আশা করি য এবং ষ-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া! তাহার বিচার করিবেন । 
ফলে র-এর কোন রূপান্তর প্রয়োজন আদৌ দেখ! যায় না। বিশেষতঃ তাহার নাগরীরূপ 
প্রবর্তিত করিলে হাতের টান! লেখায় ব হইয়া যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এইবূপে 
যকেও কোণ ভাঙ্গিয়া য করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব, র, ক, ধ, খ, খ, ঘ, দ, 
ফ, ষ গ্রভৃতি এতগুলি অক্ষরের এত কোণবাহুল্যেও ৫) (২) যদি “লেখাপড়! চ্চার ব্যাঘাত? 
না৷ ঘটিয়! থাকে, তবে কেবল য-এর জন্ত এত মাথাবাথা কেন? “য-এর সহিত ভ্রম ঘটতে 
পারে” বপিয়। যে য-এর সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও বোধ হয় না। কেননা তাহ। হইলে 
থথ, উ উ, খপ, , ত,  ন, এ ত্র, ও নত, ক্ষ ্ধ প্রত্ৃতির বহু অক্ষরের সংস্কার এই মুহূর্তে 
আবস্তক। এই সঙ্গে যোগেশ বাবু র-কে বিসর্জন করিবার অভিদন্ধি গ্রকাশ্ঠতঃ গোপন 
করিয়া কার্ধযতঃ ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি যে যাহা প্রভৃতি সংস্কৃত যদ্‌ সর্বনামের অপভরষ্ 
শবগুলিকে জে, জাহ! আকারে লিখিয়াছেন, অথচ লিখিয়াছেন যাঁবতীম। সেই অস্থবিধায় 
স্কত এক ঘ হইতে বাঙ্গালাঁয় য এবং য়-_-এই ছুই অক্ষর হইয়াছে, যোগেশ বাবু সেই 
অন্থুবিধা পুনঃ টানিয়! আনিতে চাহেন নাকি? 
এতভি্ন স্বর ও ব্যপ্তনসংযোগে বাঙ্গালা অক্ষরের কোন কোন স্থলে স্বাভাবিক প্রথার 
ব্যতিক্রম ঘটগ্নাছে বলিয়া সংস্কারক মহাশয় তাহাদেরও একটা দদগতি করিতে চাহেন। 
প্রস্তাবটা যে বিশেষ সহ্দয়তাঁর পরিচাঁয়ক, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার 
প্রয়োজনীয়ত। কতদূর, এক্ষণে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রথমে স্বরসংযোগের ব্যবস্থা 
ধরি।__হু্ব ইকারখানি ব্যঞ্জনের বামে বসে, আধুনিক নাগরীতেও এই প্রথা চলিয়াছে। কিন্তু 
এই রীতি নিশ্চিতই দুষণীয়। আমি জানি জনৈক বহুদর্শী শিক্ষক তদীয় পুত্রকে কৃ+ই -কি 
শিক্ষা দিতে গিষ্া প্রায় ছুই ঘণ্টা যাবৎ বিফলচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিবারেই শিশুটী পুনঃ পুনঃ 
কৃ+ই-(কি) ইক্‌ পড়িতেছিল। তবে উড়্িয়াদের ন্যায় [কারের দণ্ডটা ত্যাগ করিয়া 
ধন্থকটা বর্ণের মাথায় দিলে সেই ভয় ততট। থাকে না এবং লিখনও সহজ হয়। কিন্তু তথাপি 
একার, ইকার সম্বন্ধে প্ররূপ গোল রহিয়। যায়। তাহাতেও শিশ্ুগণের ক্+এ-( কে ) এক্‌, 
কৃ+এ্-( কৈ) এক্‌ পড়িবার সম্ভাবনা খুব থাকে । একারকেও নাগরীর স্তায় মাথার উপর 


(জাগে বার লিবিগাছেন, “অনুমান হয়, কাঠ, গর্ত, তানি ধাতুতে রেখা“কন করিতে গিয়া বাণগলা! 
নু্কোণবহুল অক্ষরের উৎপত্তি হইস্লাছিল।” তাহা! হইলে বার্শিজ প্রভৃতি অক্ষরের অধিকাংশই গোল হইয়া 
যাওয়ার হেতু কি? 

১২ 


৯০ ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে উড়িয়া! প্রথায় সংশোধিত ইকারের সহিত পার্থক্যই থাকে না। 
এক্ষণে পশ্চান্তাগে দেওয়! যার কি না, তা সুধীগণের বিবেচ্য | যাহা হউক, পরিবর্তন সর্বব- 
বাদিসম্মত হইলে ই, এ, ধ, স্বরত্রয়ের চিহ্ন স্থাপনের প্রতিই সর্বাগ্রে সকলফার মনোষোগ 
আকুষ্ট হওয়া কর্তব্য । 
কিন্ত যোগেশ বাবু শ্বর-সংযে।গে আরও বু পরিবর্তন চাহেন। উ বা উ কার দিতে বাঙ্গালায় 
বর্ণবশেষের যে রূপান্তর ঘটে, তিনি তাহাতেও আপন্তি তলিয়াছেন। প্রতাত তিনি নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে, “যে অক্ষর কলমের একটানে লিখিতে পারা যায়” তাহাই ভাল। 
স্থতরাং তাহার বিচারমতেও গ,, স্ত, শ, আকারের অক্ষর অপেক্ষা গু, স্ব, গু অক্ষরই ভাঁল। 
তবে ইছাতে অক্ষরের বলত! আপিতেছে বলিয়া, শিশু শিক্ষার্থীর বর্ণপরিচয়ে যে সময় অযথা 
অধিক লাগিতেছে, কেবল তাহাই চিন্তা করিয়া! সংস্কারের প্রয়োজন মনে আসে, কিন্তু তাহাদের 
ভবিধাতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ দায় হুইতে মুক্তি না দেওয়াই সঙ্গত মনে হয়। গু ন! 
লিখিয়! গু লিখিলে যে সময় ও আয়াস লাভ হয়, সমুদয় জীবনে গু -অক্ষর যত লিখা ঘটে 
তৎসমস্তকার লভ্যাংশ একত্র করিলে এই রূপান্তরের ফল দেখিয়া কেবল যে মনে প্রবোধ 
পাওয়া যাইবে এমন নহে, উপরন্ত বিস্মিত হইবারই কথ! । পক্ষান্তরে শিশু শিক্ষার্থীর গু এই 
অক্ষর বিশেষ লিখিবার অতিরিক্ত ক্ষতি তাার সভিত তুলনাতেই আঙিতে পারে না। অবশ্ঠ 
ইহাতে বলা হইতেছে না যে, বর্ণমাত্রেরই পক্ষে এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা! হওয়া বাঞ্নীয়। যে 
ৰাবস্থায় অধিক অক্ষরকে নিয়ামিত করা যায়, অথচ লিখিতেও সুবিধ। থাকে, আমরা কেবল 
তাহারই পক্ষপাতী। দেখ! বায়, গু স্ব শু প্রভৃতিতে একই নিয়মে উকার সংযুক্ত হঈয়াছে। 
ইহাদের উকারটা বোধ হয় নাগরী হইতেই শেষে আঁপিয়াছে। বাঙ্গালা গ, স্ত এবং শ-এর 
সহিত নাগরী (, )উকার মিলিয়। অক্ষরগুলি কেমন নিমিষে লিখা যাইতেছে । আমরা 
অন্তান্ত বহু অক্ষরে এইরূপে উকার যোগ করিবার চেষ্টা করিয়। দেখিয়াছি, তাহাতে প্রচলিত 
অপর সংযুক্ত অক্ষরের সহিত তারতমা প্রায়স্থলেই এত সামান্য থাকে যে, ভূল ঘটবার বিশেষ 
সন্তাবনা। সম্ভবতঃ তাহাতেই কৃ,ভূ, মু,লু প্রভৃতি অক্ষরে বিশেষরূপ অধুনা উঠাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ক্র, দ্র, গু ত্র, শ্রু প্রভৃতির (.) উকারও নাগরী হইতে গৃহীত। র ফলা 
নিয়ভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিয়া , ) উকার বেচারা! পৃষ্ঠে গিয়া আশ্রর লইয়াছে। 
এইরপে দ্ধ, প্র,ত্র প্রভৃতি র ফলাযুন্ত অক্ষরে উকারগুলি] আকারে পৃষ্ঠে বগিয়াছে। 
প্রয়োজন হুইলে যাবতীয় র ফলাযুক্ত অক্ষরেই , আকারে উকার এবং 1 আকারে উকার 
পৃষ্ঠে যোগ করিতে বোধ হুয় কোন আপত্তি হইবে ন| (৩)। এই বর ফলার জন্তই উকার এবং 
(৩) পূর্বে বাঙ্গলায় এই ত্র ক্র, ফর, শ্র প্রভৃতি বাতীত র ফলাধুক্ত অপর কোন অক্ষরে উকার সংযোগের 
প্রয়োছিল ন!। অধুনা ক্র ভিন্ন র ফলাযুক্ত আর যে যে অক্ষরে উকাঁর ছিধাগ্গের আঁবগ্ঠক হবে তাহাদের (.) 


উকার ক্র, ক্র প্রভৃতির ন্যয় পৃষ্ঠে লাগাইয়া দিলে কোন আপত্তি হইবে মনে হয় না। ততগ্রতি ছাপাখানার 
অধ্যক্ষ মহাশক়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


সন ১৩১৯] বাঙ্গাল! শব্দ, তথ! বানান ও লিখনসমস্যা ৯১ 


উকার গ্রহণ করিতে যথাক্রমে , এবং] আকার পীঠে লাগাইতেছে বলিয়া রনিজেও উকার 
এবং উকার গ্রহণ করিতে যথাক্রমে , এবং ] চিহ্ন পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে । এই অবস্থায় 
র-এর বিন্দুটী না দিলেও ক্ষম! করা যায় । আমবা৷ কেবল হু এবং ্ব-এর স্বতন্তরূপ তুলিয়া দিতে 
সম্মত আছি, কারণ কেবল “£' এই একটি অক্ষরের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা নিত্যন্তই অতিরিক্ত 
অনুগ্রহ বটে। বিশেষতঃ যে | চিহ্বের দ্বারা উকার বুঝাইয়াছি, তাহাতেই খকার বুঝাইতে 
গেলে ভুল আসিতেও পারে। 
অতঃপর ব্যঞ্রনসংযোগে বিশেধত্বগুলির কথা। এনম্বন্ধে এঁকটা গুরুতর অভিযোগ 
এই যে, আমাদের বর্ণপরিচয়কারগণ মাত্র ককারাদি সংযোগকে "সংযুক্তবর্ণ” আখ্যায় ফল। 
যোগ হইতে পৃথগ.ভ।বে রাখিয়া শিশু শিক্ষার্থীদের একটা থট্কা৷ লাগাইয়া দেন। য-যোগ 
ম-যোগ প্রভৃতির স্তায় ক, থ প্রভৃতি বাঞ্জন অপর আবন্তকীয় প্রতি ব্যঞ্জনে যোগ করিয়া 
দেখাইলে রূপান্তরগুলি সহজে উপণন্ধ হয় (৪)। উপস্থিত প্রস্তাবে আমি সেই শৃঙ্খল! ধরিয়াই 
আলোচনা! করিব। এই বর্ণসংযোগ শিক্ষা দেওয়ার প্রথমেই শিগুদিগকে জানাইয় রাখা 
কর্তবা যে রূএর সহিত অপর যে কোন ব্যঞ্জন মিলিত হউক না কেন, র্‌ তখন] আকারে 
সেই ব্যঞ্জনের মস্তকে স্থান পায়) এই চিহ্ছের নামই রেফ.। এতত্তি্ন ষ এবং র অপর ব্যঞ্জনে 
যুক্ত হইতে যে য এবং + আকার ধারণ করে, তাহ। যোগেশ বাবুও অন্গমোদন করিয়াছেন। 
কেবল এই _ যোগে ক্র, ত্র এবং ভ্রু এর জন্তই তাহার আপত্তি। র এবং ত যোগে ক এর 
একই আকার হইয়াছে, যোগেশ বাবুর অ্থমানেও ইহা কএর নাগরীরূপ হুইবে 9 সম্ভবতঃ এক 
টানে লিখিবার উদ্দেশ্তেই প্রচলিত ক্র এবং কত আকার হইয়াছে। অপরতঃ ত এবং সুএর লেজের 
, সহিত : ফলা যোগে যথাক্রমে ত্র এবং স্ত্র ূপ সহজেই আসে। প্রাগুক্ত য-ফলা, র-ফলার স্তায় 
থ এবং ধ অন্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত হইতে হ এবং বা আকারে নিম্নে আশ্রয় লয়; অর্থাৎ থএর দণ্ডটী 
থসিয়া যায়, যথা_স্থ, স্থ এবং ধ এর শৃঙ্গটা পশ্চান্ভাগে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া থাকে, 
যথা, দ্ধ, দ্ধ, বধ, ওভ্ৃতি। এতভিন্ন বাজালায় স্ক, জ, ভ্ঞ, উ, ও, ফ, তু, খ, হ, , ক্ষ, 
এই কয়েকটা বিশেষসংঘুক্ত আকার প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞ এবং ও অক্ষরে 
জ+ঞ এবং পভ ম্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়। স্ব ত এবং খ অক্ষরে আছ্াংশ কিঞিত ম্পই 
না হইলেও শেষাংশ যথাক্রমে ক, ত, থ, অন্ধুঞ রহিয়াছে । আবার %, উ, ঝ এবং হু অক্ষর 
চতুষ্টপ্নের আতস্তাংশ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিলেও শেষাংশ রূপান্তরিত হুইয়াছে। লিখনশ্রম 
বৰ! কষ্ট না বাড়াইয়াও এই উভয় প্রকারের বিক্কৃতাংশকেই কিঞ্চিৎ স্পষ্ট কর! যাইতে পারে। 
তবে অবশিষ্ট ল, হ্ধ এবং ক্ষ অক্ষর সম্পূর্ণ যৌগিক মিশ্রণে উৎপর্ন, তাহাদের পরিবর্তনের চেষ্টায় 


৫) মতরৃত “নুতন বই” নামক প্রথম শিক্ষার পুপ্তিকায় এই প্রথা অবলদ্িত হইয়াছে। তাহাতে শিশুরা 
নহজেই বুঝিতেছে যে, ক বা য সংযোগের কার্য একই, উচ্চারণফল বিভিন্ন এবং ক নিজ আকারেই পুর্বববর্ণের 
নিয়ে আলয় লয়, আর ব আকারে পুর্ববর্ণের পশ্চাতে বদে। অন্ততঃ সংযুক্ত হইতে গিয়া এই যে ভিন্নাকার ধারণ 


ডাহাকেই 'ফলা বল! হয়। 


৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২র সংখ্যা 


সুফল ফলিবে মনে হয় না। ৎ বাঙ্গালীর অপূর্ব সথষ্টি, অ হবারাইয়া ত মান্রা ত ছাড়িয়াছেই, 
অধিকস্ত মুখ ফিরাইয়! থাকে। 

পরিশেষে যোগেশ বাবু যে কতিপক্ন নূতন বর্ণের ভার আমাদের স্কন্ধে চাঁপাইতে চাহিতেছেন 
তাহারই আলোচন! করিয়া! উপস্থিত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । তিনি প্রধানত _ ২ 
৯» 5 *« এই পাঁচটা চিহ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এতত্যতিরেকে ছাপাখানায় 
ভীহার ফরমাসান্তযায়ী হরপ, ঢালাই করিতে স্বীকৃত হইলে তিনি আর যে যে নূতন অক্ষরের 
আমদানী করিতে অভিলাঁষী, তাহ! আমাদের জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই চিহ্ন- 
পঞ্চকের মধ্যে বাবতীয় অন্ুনাসিকের পরিবর্তে * চিহ্কের ব্যবহার কতদুর যুক্তিসঙ্গত হইবে, 
বানান-সমস্তায় আমাদের মতামত জানাইয়াছি। অন্যতঃ হসম্ত চিহ্নটী আবহমান কাল হইতে 
স্বরের অভাব প্রকাঁশ করিয়া আসিতেছে । তবে বাঙ্গালায় অধিকাংশ শব্দেরই শেষে অকারের 
উচ্চারণ হয় না। এরূপ স্থলে কেবল উচ্চারণান্যায়ী বর্ণবিস্তাস করিতে গিয়৷ যদি “হায়, 
আপনার্‌ মানুষ. আর্‌ কোথায়, পাওয়ার্‌ বিশ্বাদ্‌ করেন্‌” রূপে হসম্তচিহ্হের ছড়াছড়ি কর! হয়, 
তাহা হইলে যে গুধু লিপিকাঁর পাওয়া ভার হইবে, এমন নহে, ছাপাখানার দরও চড়িবার 
সম্ভাবনা । এ সম্বন্ধে ললিত বাবুর মতই (৫) সমধিক যুক্তিসঙ্গত । তিনি বলেন,__-“পাঠকগণের 
সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ সমস্ত স্থলে হুসস্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই ভাল। শিশু 
ভিন্ন অন্ত কাহারও উচ্চারণে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে শিশুপাঠ্য পুস্তকে শিশুর 
সহজ জ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করিতে হইবে, ইহা একট! বিচাধ্য বিষয়। যে সকল স্থলে 
বয়স্ক পাঠকেরও অর্থগ্রহের গোল হইতে পারে, সে সকল স্থলে হসস্তচিহন দেওয়াই সঙ্গত। যথ৷ 
কখন-_কখন্‌, কোন-_-কোন্‌, কর (ক্রিয়া)-_ কর্‌ (অবজ্ঞায়) ; (কর-হস্ত, এখানে বাঙগলায় হস্ত 
উচ্চারণ হইলেও হসস্তচিহন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না।) ইংরাছি শব্ধ বাঙ্গালায় লিখিয়! যখন 
তাহার ঠিক উচ্চারণটি বুঝাইতে হইবে, তখন অবস্ঠ সুবিধার জন্ত হসস্ত-চিহু দেওয়া সঙ্গত।” 

পক্ষান্তয়ে ফোগেশ বাবু অকারের বর্তমানতা বুঝাইতে ব্যঞ্জনকে নিয়রেখ করিবার ব্যবস্থা 
করিতে চাহেন। ইহাতেও আমরা পাঠকগণের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়৷ চলিতে চাহি। 
শ্বর উচ্চারণের অভাবে যেখানে হ্সস্ত-চিহ দেওয়ার রীতি হইল, হসস্ত চিহ্ন দেওসা! না হইলে 
স্বর উচ্চারণের বর্তমানত! বুঝিতে হইবে । তবে আমরা এই নিয়রেখা দ্বারা অক্ষরের টান 
উচ্চারণ জ্ঞাপনের প্রস্তাব করি। যথা-_-এ.ই অর্থাৎ এই লোকটা? “ওকে কোথায় গেলে? । 
(যখন অতুচ্ছার্থে কথিত হয় ) ইত্যাদি। এতস্তিঙ্ন যোগেশ বাবু* আকারে ঈষৎ ই বুঝাইবার 
্রশ্নাসে একটা নুতন বর্ণ চালাইতে চাছেন। যথা, খ৯ল, আল্প, ভীর্ল ইত্যাদি। কিন্তৃযেষে 
স্থলে উচ্চারণে উ, এঁ, ও বা ও ঈষৎ উচ্চারিত হয়, তাহা কিরূপে প্রকাশ কর! যাইবে? 
কেনন! তিনি ঈষৎ ইকার যে শৃঙ্গ বার দেখাইবার ইচ্ছা কর্জরয়াছেন। উ, এ এবং ওতেও 


(5 সাহিত্য, শ্রাবণ ( ১৩১৮ ) সংখ্যা স্্টব্য। 


সন ১৩১৯] বাঙ্গাল! শব্দ,,তথ বাঁনান ও লিখনসম্যা ৯৩ 


সেইরূপ শৃঙ্গ রহিয়াছে। সুতরাং উহাতে তুল ঘটিবাঁর সমধিক আশঙ্কা বর্তঘান। অনেকে কমা 
চিহ্ন দিয়! লুপ্ত দেখাইয়! দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে চাহেন। কিন্তু এক কম| হইতে কোন্‌ বর্ণের 
আত্মগোপন বুঝাইবে, তাহা কে বলিয়া দিবে? তাই আমাদের প্রস্তাব এই যে, এইরূপ ঈষং 
উচ্চারণ প্রকাশ করিতে ] যে বর্ণ ঈষং উচ্চারিত হইবে, তাহার মন্তকোঁপরি কোন চিহ্ন দেওয়া 
থাকিবে। এই নিমিত্ত মন্তকোপরি -২ কে।ণ চিহ্নবিশিষ্ট কতকগুলি ই, উ, এ, ৪ এবং ও অক্ষর 
করাইয়া লইলেই হইবে। আর পূর্বরবন্ধী স্বরের পুনরুচ্চারণ বুঝাইতে--তাহা লুপ্ত ভাবে, কমা 
চিহ্নটা ব্যবহার করিতে চাছি। যথা__না”ই (নাতি ), এখানে উচ্চারণে না'এর পর আর 
একবার “আ” উচ্চারণ করিতে হয়। এতভিন্ন যোগেশ বাবু ছাড়িয়া গেলেও আমদের মনে হয় 
উচ্চারণ বুঝাইতে বাঙ্গালাঁতে ও £০৫॥% চিহ্বের প্রয়োজন। এইগন্ত আমার ₹৫০১॥$ চিহ্্বরূপ 
* শূন্য ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করি। যে বর্ণের উপর শুন্ত বদিবে, তাহারই উপর উচ্চারণের 
জোর পড়িবে। যথ1--স*লা ( পরামর্শ )। ইহা ছাড়া সংস্কারক মহাশয় যে একারের বিকৃত 
উচ্চারণে, চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহ! আমর! সর্বথ| সমর্থন করিতেছি। 

সর্বশেষ আমর! এই গুরুতর বিষয়টার আরও বিশেষ আলোচনা! প্রার্থন। করি। যাহাদের 
এঁকাস্তিকী চেষ্টার়বাঙ্গাল! ভাষ! অধুন! জগতের স্ুপ্রতিষ্ঠ ভাষাসমূহের প্রতিযোগী স্থানীয় হইয়া 
উঠিয়াছে, আশা করি তাহারা ইহার এই সামান্ত অভাবগুলি অচিরে খিদুরিত করিবেন। যদি 
বাঙ্গালাভাষা তথা বাঙ্গালালিপি সর্বাঙ্গনুন্দর হইয়! উঠিতে পারে, তবে অদুর তবিষ্যতে অন্ততঃ 
ভারতবর্ষেরই অপর।পর অংশের সকলে বাঙ্গাল! ভাষ! ও লিপির প্রতি স্বতই আকৃষ্ট হইবেন; 
এবং তখন এই বাঙ্গালা বর্ণাবলীই এক লিপি-বিস্তার-সমিতির অবলম্বা হইবে। 


ভ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ 


: প্রাচীন বাঙ্জালার ছুইটা বিশেষত্ব (01099101991) 


পল্লীগ্রামের ছাত্রগণকে ইংরাজী 9-বার্ণর উচ্চারণ করাইতে যে একটু বেগ পাইতে হয় 
তাহা বোধ হুয় কাহারও অবিদিত নাই। 97, 910201, 91॥ প্রস্ততি শব তাহাদের মুখে, 
শার, শিংগুলার, শিন, প্রভৃতি হুইয়! ষায়। তাঁহার একমাত্র কারণ এই যে বাঙ্গালা ভাষার 
কেবল তালবা শ-কারেরই উচ্চারণ হইয়! থাঁকে। আমর! লিখি “সকল”, “স্বপাক+, “সহজ” 
ইত্যাদি; পড়ি 'শকল+, 'শপাক”, 'শহজ' ইতাদি। কেবল দুই একটীস্থলে স-কারের 
অস্তিত্ব দেখা যায়। 

স-কারের সহিত ত, থ, বা রকারের যে।গ থাকিলে দত্ত্য স-কারের প্ররুত উচ্চারণ হইয়া! 
থাকে; যেমন “হস্ত+, “আস্থা”, “সহমত”, ইত্যাদি । র-কারের ষোগ থাকিলে তাঁলবা শ-কারও 
দত্তযত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমন €৪+, “আশ্রয়” ইত্যাদি । ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বোধ হয় 
এই যে, বাঙ্গালীর জিহ্বা শ-বর্ণ উচ্চারণে এত অভ্যন্ত হইয়! গিম্লাছে যে তাহার পক্ষে স-বর্ণের 
উচ্চারণ অতি -কষ্টদাধ্য । এইটা বাঙ্গাল! ভাষার বিশ্ষেত্ব। অবশ্ত এ শ-কার মাগধ প্রাকৃত 
হইতে আসিয়াছে । সাধারণ অর্থাৎ মহারাষ্ী প্রা্কতে যেমন কেবলমাত্র দন্ত স-কারের 
অস্তিত্ব ছিল. মাগধ প্রাকৃতে সেইরূপ কেবলমাত্র তালবা শ-কারের অস্তিত্ব ছিল। এবিষয়ে 
বররুচির স্থত্র__ 

“যসোঃ শঃ ॥ ১১ ॥ ৩॥ 
মাগধ্যাং ষফকার সকারয়োঃ স্থানে শো ভবতি ॥* 

সুতরাং এ শ-বণ-প্রিয়ত! বঙ্গভাষায় ছুইপুরুষে । সকল ভ।ষারই এইরূপ ছই চারিটা 
বিশেষত্ব আছে। ইংরাঁজগণের মুখে ত-বর্ণ, দ-বর্ণ ব| ছ-বর্ণের উচ্চারণ হয় না। “তুমি 
কোথা গিয়াছিলে, দেখিতে পাই নাই” এই বাক্যটা একজন ইংরাজ যদি উচ্চারণ করেন ত 
বলিবেন, *্টুমি কোটায় গিয়াচিলে ডেকিটে পাই নাই” । এরূপ উচ্চারণেই তাহাদের রসনা 
অভ্যন্ত। আবার আমরা সাধারণতঃ শবের প্রথম বর্ণে (১0111, ) যতি (2০০০7) দিয় 
থাকি, কিন্ধু পশ্চিমবাসিগণ দ্বিতীয় বর্ণে যতি দিয়া থাকেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজপথে 
যখন “-_রাঁপীন তেল* হাকিতে শুনিবেন তখনই যদি রাত্রির জন্ত আলোকের বন্দোবস্ত না 
করেন তৰে যথাসময়ে অন্থবিধা ভোগ করিতেই হইবে। 

বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ /মফিসাছেব একদিন-_রা'সীকে ডাকিয়া বলিলেন, 
*_ রাণী বাবুকে! ব্লাও*। বর্তমান লেখক তখন সাহেবের উক্তির কিছুই বুঝিতে পাঁরিল না। 
কিন্তু বখন চাপরাসী কেরাণী বাবুকে সঙ্গে লইয়া অধ্যক্ষ সমীপে সেলাম করিল, তখন তাহার 
জ্ঞান হইল। এইরূপ বিশেষত্ব সকল ভাষাতেই আছে। ভাবাতত্বের সাধারণ নিয়মের 
গণ্তীতে পড়ে না বলিয়া পণ্ডিতগণ এগ্চলিকে ভাষাবিশেষের পপ্রকৃতিগত বা ধাতুগত বিশেষত্ব 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখ্যা 


(৫৭1০80778৭5) বলিয়া আখ্য! দিয়াছেন। বর্তঘান প্রবন্ধে প্রাীন বাঙ্গালার এইরূপ 
ভুইটা বিশেধত্বের কথা বিবৃত হইবে। তাহাতে বাঙ্গাল| ভাষায় ব্যাকরণ মন্কলনের যতকিঞ্থি 
সহায়তা হইলেও লেখকের শ্রম সার্থক হইবে । 


প্রথম বিশেষত্ব--আ-বর্ণবহুলত। বা আ-কারপ্রিয়তা । 


পরিষদের পুথিসংগ্রাহক ও অগ্তম বিশেষ সভ্য শ্রীযুক্ত বদন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ মহাশয়ের 
সংগৃহীত 'শ্রীকুষ্চকীর্ন” নামক পুথিতে “আনন্ত” “আডুত" প্রভৃতি কতকগুলি শব পাওয়া 
গিয়াছিল। পুথিখানি নিকটে ন। থাকায় তাহার তালিক। দেওয়া গেল না। এই শব গুলির 
অ.কারের আ-কারে পরিণতির কারণ অঙ্গু-সন্ধানের চেষ্টার ফলে বর্মন লেখক এই দিদ্ধাস্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় এককালে আ-বর্ণপ্রিয়ত ছিল। 

ছনোগ্রন্থের নিয়মানুসারে দীর্ঘস্বর গুলি স্বভাবতই গুরু এবং যুক্তবাঞ্জন পরে থাকিলে হস্ব- 
স্বরগুলিও গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের গুক্ুত্বকে ইউরোপীয় ভাষা তত্ববিদ্গণ 
্রিতি-জন্য দীর্ঘত্ব (,011211)0110 07 1,810190) বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় শ্বভাব- 
দীর্ঘ স্বর যুক্তবর্ণের পৃর্ব্বে থাকিয়। স্থিতি নয দীর্ঘত্বও গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্ত তাহাতে 
তাহার মারা ছুইটাই থাকিবে-_তিনটা হইবে না । উদাহরণ স্বরূপ “আত্ম” শব গ্রহণ করা 
যাউক। আবরণ স্বভাবতই দীর্ঘ এবং দ্বিমান | যুক্তবর্ণ "ঘ্র” পরে থাকাতে আবার ইহার 
স্থিতিজন্ত দীর্ঘত্ প্রাপ্তি হইগাছে ; কিন্তু মাত্র! বাড়ে নাই, দুইটাই আছে। এস্থলে আবর্ণ 
দ্বিগুণিত দীর্ঘত নির্বিবাদে বহন করিতেছে, অথচ কিছুমাত্র পারিশ্রমিক পাইবার অধিকারী 
হইতেছে না। প্রাকৃত ভাষায় এরূপ অবিচার নাই। প্রাকৃত ভাষায় যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী 
দীর্ঘন্বর হয় হম্ব হইয়া যায়, আর ন1 হর পরবন্তী যুক্তবাঞ্জন একক হইয়া পূর্ববর্তী স্বভাব-দীর্ঘ 
স্বরকে স্থিতিজন্য দীর্ঘত্বের ভার হইতে নিষ্কৃতি দান করে। 

এ বিষয়ে অধ্যাপক লাসেন নিয্লিখিত স্তর তিনটী গঠন করিয়াছেন । 

(1)17390075 655) 00178010015 21000 ৩০৬০] 1১ 91191090601, &ও মগৃগ 1০1 মার্, 
দিগ্ঘ 19: দীর্ঘ, পুব্ব 0০: পুর্ব. 96০) অর্থাৎ “ঘুক্তবর্ণের পুর্ববস্থ দীর্ঘস্বর স্ব হইয়া 
যায়__বথা “মার্গ স্থানে 'মগ্গ? | 

(৪) 16100910172 5০0৮০] 18 76681090009 ০1 0)9 0917501181169 18 61090 ) ৪৪ 
ঈদরবা ইস্সর 7০" ঈশ্বর; অর্থাৎ যদি পূরবববন্তী স্বরের স্বভাব-দীর্ঘস্ব বজায় রাঁখা হয় 
তবে পরবর্তী ব্যগ্রনদ্বয়ের একটীর লেপ হয়; যথা ঈশ্বর স্থানে ঈসর। 

(9) 4 91)০76 ৮০511091019 ঠ%0 00180011835 ০0৫০7810811) 19772)91)60 
810 009 01179 00108910108 01001169] 7103 জীহা| 0০। জিন্কব| ; অর্থাৎ যুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী 
হশ্ব স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হইয়৷ ঘায় ও পরবর্তী ব্যঞ্ননদ্বয়ের একটার লোপ হয়; 
যথা-_প্িহ্ব। স্থানে জীহা। 


সন ১৩১৯] 


একক হইয়া গিয়াছে। 


সংস্কত 
অক্ষর 
অগ্র 
অগ্নি 


অস্থুর 
অঙ্গরক্ষ। 


অঙ্গার 
অঙ্গুলি 
অন্তি 


অঞ্ষি 


অঞ্চল 
অগ্রলি 


৯৩ 


প্রাচীন বাঙ্গালার ছুইটী বিশেষত্ব ৯৭ 


নিয়ের তালিকায় প্রদন্ত শব্বগুপির সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রতিশবের অ-কার বাঙ্গালার 
আ কার হইয়া গিগনাছে। এবং মাত্রার রখ! গুরুত্বের লাঘব করিবার জন্য পরব যুক্তবাঞ্জন 


প্রথম তালিকা 

প্রাকৃত বাঙ্গাল। 

অকৃখর খর (আখর ) 
অগ্গ আগ (আগ! ) 
অগৃগি আগি (চণ্ীদাস ) 
অঙ্ক আক 

অন্কুর অশকুর 

অঙ্গ আজ 

- আঙ্গারথা 
অঙ্গণ আগিনা, আঙ্গিন৷ 
অঙ্গার শগাঙ্জার 
অঙ্গুলি মা 
অচ্ছি( অখি) আছে 
অকৃথি ( অচ্ছি ) আখি 

অজ্জ আজ 

অঞ্চল আচল 
অঞ্জলি আ'াজল, আজলা 
অটঠি আঁঠি 
অটঠ আঠ, আট 
অগ্ন আন 
অস্ত আত 
অন্ধ আধ, আধা 
অদ্ধদ্ধ আধা-আধি 
অন্ধআর আধার 
অলন্ত আল্ত। 
অহম্মি আঙ্গি, আমি 
অট্ঠারহ আঠার 


অন্বা আত (প্রাচীন বাঙ্গাল! ; মাতৃশব্দবাচক) 


৯৮ 


মংস্কত 
কক্ষ 
কল্কাল 


কঙ্কর . 
কচ্ছ ( উপকূল ) 
কচ্ছপ 

কজ্জল 

কটক (বলয়) 
কটক (বলয়) 
কর্তরী 

কর্ণ 

কর্দম 

কম্পন 

কম্পয়তি 

কল্য 

কর্ষিত্বা 


হৃহুরুর রও 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


প্রকৃত 
ককৃখ 


[২য় সংখ্যা 


বাঙ্গ লা 
কাথ 


কঙ্কাল কীকাল (ধ্বনি-বৈলক্ষণোর সঙ্গে সঙ্গে একটু 


কঙ্কর 
ক্চ্ছ 
কঙ্জল 
কড়ম 
খড়ু 
কত্বরী 
ক 
কদম 
কম্পন 


কম্পেই 


কডটিঅ 
থজ্জ র 


চকৃথ ( আম্বাদনে ) 
চন্দ 

চন্দিমা 

চম্পঅ 

ছন্তঅ 


অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে) 
কাকড় 
কাছ ( অর্থ-বৈলক্ষণা) 
কাছিম 

কাজল 

কড়া 


খাড়, ( মণিবন্ধের অলঙ্কারবিশেষ 


ক।টারি 
কাণ 

কাদ। 

কাপুনি 

কাপায় 

হার? 
কাটিয়া, কাড়ি 
খাজুন (থেজুর) 
খান, খাঁন! 
কাধ 

গাজ 

গাঁইট 


_ গাভিন, গাবিন (গাই) 


গাড়া € গেড়ে, গড়ে ) 
গাধা 


চাদিমা 
টাপ। 
ছাতা 


মন ১৩১৯ ] প্রাচীন বাঙ্গালার ছুইটা বিশেষত্ব ৯৯ 


সংস্কৃত 
ষড়বিংশ 
জজ্ঘা 

জন্বু 

ট্ঙগ 

টঙ্ক 

তস্ত 

তন্দুল, তুল 
তপ্ত 

দণ্ড (শাস্তি) 
দণ্ড যেষ্টি প্রভৃতি) 
দত্ত - .. 
দর্প 

নপ্তা 

নৃত্যতি 

পদ 

পক্ষ 

পঙ্ক 

পশ্চাৎ 

পঞ্চ 

পঞ্জর 

প্র 

প্র 

পল্রণ! 

পর্য্যন্ক 

পর্যন্ত 
'পর্য্যাণ 

প্রস্তর 

পীঠক 


প্রাকৃত 
ছবি্বিস 
জজ্ব| 

জন 


শি 


টঙ্ক 
ঢক্কি অ 
তগএ 
তস্ত 


১ 


তুল 


নহা 


পকৃখ 


পচ্ছা 


পস্সরই 


বাঙ্গাল! 

ছাব্বিশ 

জাঙ 

জাম 

টাঙ্গী 

টাক 

ঢাক। (আবৃত ) 
তাগা 

তাত 

তাড়ল, (চাউল) 
তাতা 
দাড়, ডাড় 

ডা, দাগ 
দাত 

দাপ 

নাতি, লাতি 

নাচে 

পা 

পাখা, পাখ 

পাক 

পাছ, পা 

পাচ 

পাজর 

পাট 

পাতা,» পাত 

পাতনা (বৃহৎ খুৎপান্রবিশেষ) 
পালস্ক 

পালটা 

পাঁলান 

পাথর 
পীড়া, পিড়া, (পিড়ি ) 
পাসরে (বিস্বৃত হয়) 


১৩০ 


সংস্কৃত 
বন্ধ 
বন্ধন 
বদ্ধতে 
বদন 
ভক্ত 
ভর্তা 
মধ্য 
মগ 
মল্লক 
মকট 
মস্তক 
মক্ষি 
মন্ততে 
অক্ষণ 
যষ্টি 
যত 
ক্ষতি 
লক্ষ 
লগতি 
লজ্জা 
ংশ 
বক্র 
বন্ধল 
বৎস 
ব্জ 
বন্ধ্যা 
বলয় 
শঙ্খ 
শত্ত 
শন্ুক 
লন্ধ্যা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রক! 


প্রাকৃত 
বন্ধ 
বন্ধন 
বড়ই 
বন 
ভন্ত 
ভন্তারো৷ 
মন 
মঞ্চ 
মল্লম 
মকড় 
মখঅ 
মচ্ছি 
মগ্রএ 
মক্খন 
লট্ঠি 


রকৃখই 


লগ্গই 
লজ্জা 
বংস 
বংক 
বরকল 
বচ্ছ 
বজ্জ 
বঙ্জবা 
বলঅ 
সঙ্ঘ 
সস্স 


সঞ্জবা 


[২য় সংখ্যা 


বাঙ্গালা 
বাধ 

বাঁধন 

বাছ়ে, বাড়ে 
বয়ান 

ভাত 
ভাতার 
মাঝ, মাঝা, মাজা ( কটি) 
মাচা 
মাল! ( নারিকেলের ) 
মাকড় 
মাথা 

মাছি 
মানে 

মাথান 

লাঠি 

যাতা 

রাখে 

লাখ 

লাগে 

লাজ 

বাশ 
বাকা 

বাকল 


বালা 

শীখ, (শাখা শঙ্খর্কশবজ) 
শাস, শখস 

শামুক 

সাব 


সন ১৩১৯] 


সংস্কৃত 
সন্ধি 
সপ্ত 
সত্য 
সতস্ত 
স্তবক 
ংস 
হস্ত 
হস্তক 
হসতি 
হন্তী 


প্রাচীন বাঙ্গালার ছুইটী বিশেষত্ব ১০১ 


প্রাকৃত 
সন্ধি 


হথঅ 
হ্‌সই 
হ্খখী 


দ্বিতীয় তাঁলিক। 


বাঙ্গালা 

সাধি, (শীদ) 
সাত 

সাচ। 

থাম্বা, থাম, খাম্বা, খাম 
থোবা, থোপা 
হাঁস 

হাথ, হাত 
হাথা, হাতা 
হাসে, হৌসে) 
হাথী, হাতী 


নিয়লিখিত উদাহরণগুলিতে সংস্থতে আ-কার ছিল, প্রা্কতে আ কার অংকার হইয়া যাঁয় ? 
কিন্ত আবার বাঙ্গালায় আ.কার হইয়াছে। 


সংস্কৃত 
আত্মনঃ 
আমর 
আর্দরক 
কাংস্যক 
কান্তি 
কার্ধ্য 


প্রাকৃত 
অগ্পণো 
অন্ব 
অন্দঅ 
ংসঅ 
কস্তি 
কজ্জ 
কটঠ 
নখি 
তহ 


বাঙ্গাল! 
আপন 
আব, আম 
আদা 

কাদা 

কাতি 

কাজ 

কাঠ 
নাহি, নাই 
তাহা 

তাবা, তাম! 
পাত (পাতে ভাত দাও) 
পাশ 

ভাড় 

মাস 

রাজ 

লাট 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ২য় সংখা 


৯০২ 
সংস্কত প্রাকৃত বাঙ্গাল 
রাত্রি রন্তি রাতি, রাত 
বাদ্যতে বজ্জই বাজে 
ব্যাস বগ্ঘ বাঘ 
ব্রাহ্মণ বম্হণ বামুন 
সাদ্ধ মভড সাড়ে 
সৌভাগ্য ঘোহগ্গ সোহাগ 


তৃতীয় তালিকা! 
উপরিলিখিত তালিকা ছুইটার উদাহরণগুলি পৃর্বোদ্ধ'ত অধ্যাপক ল্যাসেনের নিয়মানুগারে 
সমর্থিত হইতে পারে; কিন্তু নিয়ের সংগৃহীত উদ্বাহরণখুলিতে সে নিয়ম খাটে না । সংস্কৃতে 
নঞ্র্থ অ-বর্ণ স্থানে বাঙ্গালায় কখন কখনও আকার হইয়া! যায়! বেগুপি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ, 
সেই গুলির সংস্পর্শে ই অকারের এইরূপ পরিবর্তন হয়, কিন্তু সংস্কতমূলক শবের সংস্পর্শে 
হয় না। যথা--অসিদ্ধ, আসিঝা, অপকক--আপাকা, ইত্যাদি । পুর্ববকালে বাঙ্গালায় আ-বণ- 
প্রিয়ত৷ ছিল বলিয়াই থ'টা বাঙ্গীলায় আ-কারের এইরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। 


শা অর্থ 

আকাচ। কাপড় .  অধৌত 

আকাড়া চাউল সতৃষ তওুল 

আকুটা মাছ অকুটিত 

আকাম! সাপ সন্ত সর্প 

আকাম। দর্জি কর্মে অপটু 
আকালিয়৷ কাক দুর্ভিক্ষ সময়ে ক্ষুধার্ত কাক 
আক্র! জিনিস অক্রেয়, মহার্থ 
আগোণা বালি অগণিত 

আ.-গড়া অগঠিত 
আ-ঘষ। অদ্ৃষ্ট 
আ-চষা জমি অকর্ষিত 

_আ-টাচা বাতা অস্তরস্বারা অপরিষ্কৃত 
আঁ-চেন! ঠাই অপরিচিত 
আ-ছোলা বাশ বা কঞ্চি অন্ত্র্ধারা অপরিষ্কৃত 
আ-ছীকা জল 2. পি সি 
আ.ছাঁটা চাউল দ্বিতীয় বার অকুট্টিত 


আ'-জান! ( অ'জান! ) ব্যাপার অজ্ঞাত 


বন প্রাচীন বাঙ্গালার ছুইটা বিশেষত্ব ১০৩ 
শব অর্থ 
আ-বঝাড়া-শাক অপরিষ্কৃত 
আ-দেখা ছবি অ.দৃষ্ট 
আ-দৌঁয়া গরু যে গরু শিক্ষা প্রীপ্থ হজ নংই (-৩:০৬০,১ 
আ.দোয়! গা যে গাই এখন দুধ দেয় ন 
আ-াতা গরু যাহার উপযুক্ত দত্তোদগম হয় নাই 
আ-ধুন। তুল! অ-্ধুনিত 
আ-ধোয়া তরকারি অধোত 
আপাকা ফল অপক 
অ-ফলা, আ-ফুল! গাছ ফল-পুষ্পহীন রক্ষ 
আ-ফাটা অবিষুক্ত 
আ-ফাপা বায়ুদ্ধারা অপুরিত 
আ.-ফুটা ফুল অগ্রন্ছুটিত 
আ-ফীড়া অবিদ্ধ 
আ-বাছ! থৈ ধান হইতে যাহা স্বতন্ত্র করা হয় নাই 
আ-বীধা চুল অবিন্স্ত কেশ 
আ-ভাঙ্গা অভগ্র 
আ-ভাজা চিড়া অভূষ্ট 
আ' ভাপা চাউল যাহ! ছুইবার সিদ্ধ কর1 হয় নাই 
আ-ভান! ধান সতৃষ ধান্ 
আ-ভাজা চিড়া যাহাকে জল দ্বারা সরস কর! হয় নাঁই 
আ-মজ্জা! আম অস্ুপন্ক 
আ-মাজ ঘট অমার্জিত, অপরিস্তুত 
আ.পয়্া সুলক্ষণ ( পয় ) বিহীন 
অ'-মাপা জল অপরিমিত 
আ-মুছ্া অমার্জিত 
আ-গুনা অশ্রুত 
আ-সে'কা রুটি অতাপিত 
আ-পিঝা ভাত অন্থসিদ্ধ 


এইরূপ বন্ধ উদ্দাহরণ সংগৃভীত হইতে পারে । আ-মান্ধষ, আকাল, আপায় ( অপায় ), 
আগাছা, আ-মাছ, 'আতরকারি, আ-লিক্ষী : অলক্ষী ) প্রস্ততি বিশেষ্যপদ গুলিতে৪ এইরূপ 


আকারের উদাহরণ পাওয়। যায় । 


১৩৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


চতুর্থ তালিকা 


[২য় সংখ্যা 


নিক্নলিখিত উদ্দাহরণগুলিতে নংস্কতের অভিন্ন বর্ণ স্থানে ও বাঙ্গালায় অ হইয়াছে দেখা যায় । 


সংস্কৃত 
ইক্ষু 
কষ 
চললী 
হুকুল 
বুদ্ধি 
ব্রশ্চিক 
জু 


মৃত্তি, মৃত 


নিয়লিখিত উদাহরণ গুলিতে অন্তা ম-কার আ-কার হইয়াছে । 


সন্ত 
অদ্ধ 
গর্ত 
চ্ত 
তল 
চতুর্থ 
তার 
দণ্ড 
পদ. 
পত্তন 
পশ্চাৎ 
কটু 
বৃদ্ধ 
বে 
বস্ত 
ভ্রমর 
মধুক 


প্রাকত 
উচ্ছ,) 
কণ 


ছুঅল্প 


ব্চ্ছ 


পঞ্চম তালিকা 


প্রাকৃত 
অদ্ধ 
গড্ড 
চুঙ্গ 
চউটঠ 
তন্ন 
দণ্ড 
পঅ 


পচ্ছ 


৪৬ 


বুড্ড 


বৃণ্ট 


ভমর 


বাঙ্গালা 

আ'”ক 

কান, কানাই 
চুলা 

দোলাই 

ৰা'ঢ়, বাস্ড় 

বিছা 

ভাঙ ( চণ্ডীদাস ) 
মাটি 


বাঙ্গাল! 

আধা 

গাড় 

য়া 

তলা 

চৌঠা 

তামা, তাক 
দাও, ভাগ্ডা 
পা 

পাটনা 

পাছা 

বড়ুয়া 

বুঢ়া, বুড়া 
বেড়া 

বোটা 
ভোমরা, ভ্রমরা 
মৌআ! 


হস্তক 
ভীরক 


প্রাচীন বাঙ্গালার ছুইটী বিশেদত্ 


প্রাকৃত 
মখখঅ 


লোহ 
সেঅল 
সক্থ 
সচ্চ 

০ 

খম্ভ, থন্ত 
থান 


গে 


হিআজআ 
ভগম 


ভীর 


নিষ্ললিখিত শব্দগুলি৪ এই পর্যায়তুক্ত 
কঠোর 


কনর রর পুর ইত তও 
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বাঙ্গালা 
মাথা 
মড়া 
যাত৷ 
লম্বা 
লোহা 
শেওলা 
শুখা 
সাচ। 
স্ৃতা, সত 
খান্ব।, থান্ব। 
থান! 
সীতা 
নেহা, লেহ। 
সেৌধ। 
িয়৷ 


-হাথ।, হাতা 


হীরা 


কড়া 
দেহা 
সাধা 
ছল 
গলা 
বাসা 
কাণ! 
খোড়। 
মামা 


ছেড়া 
থেহ। 
কাল! 


১০৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্তিকা [২য় সংখ্যা 


নতগ স্থানে সোহাগ! 

জন র্‌ জন! 

বধ র্ বধুয়া 

স্বর্ণ র্‌ দোণা 

এমন ৮ এনা ( চণ্ডীদাস) 
আধ রি আধা 

একল একলা 

অন্ধ ্ আধুয়া 

মোহন রঃ মোহনিয়া 

তরু রি তরুয়া 


এততিম্ন বাঙ্গাল! বিশেষণ পদ, করিয়া, খাইয়! প্রগতি অপমার্পিক! ক্রিয়া ও ক্রিয়াজাত 
বিশেষা পদ গুলির (খাওয়া, যাঁওয়! প্রভৃতির) অধিকাংশই আকারান্ত। এই সকল প্রমাণ হইতেই 
অনুমান করা যাইতে পারে থে বাঙ্গালায় এক কালে আ-বর্ণপ্রিয়ত। ছিল। যে সময়ে এইরূপ 
প্রয়োগ ছিল সে সময়ে ফিরিয়া! যাওয়। এক্ষণে সম্ভবপর নহে। এবং ধহারা এইরূপ প্রয়োগ 
করিতেন তাহারা ও নাম স্বাক্ষর পূর্বক লিখিয়! রাখিয়া যান নাই যে তাহারা আ-বর্ণ ভাল 
বাসিতেন। নুতরাং এক্ষণে এইরূপ প্রমাণ লইয়াই আমাদিগকে অন্রমান করিতে হইবে। 
প্রত্যেক ভাষাতেই অনবরত পরিবর্ণুন সাধিত হইতেছে, সেই পরিবর্তন বিন! চেষ্টায় লক্ষ্য 
করিতে কয়জনে পারেন? সথ্ম বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অন্কুরের পরিপুষ্টিতে প্রকাণ্ড অশ্বখ 
বক্ষ উদ্ভূত হয়। এই সামান্য সত্যটী মবিশ্বাপ করিবার উপায় নাই। কিন্তু কই আপনি উপ্পু 
বীজের পার্থ দিবারাত্রি সতর্কভাবে উপবিষ্ট থাকিয়৷ লক্ষা করিয়া বলুন দেখি, ঠিক কোন্‌ 
সময়ে কতটুকু পরিবর্তন হইল? তাহা! বলা যায় না বটে; কিন্তু বর্তমান বৃক্ষের চিত্র ও 
তাহার অস্কুরোদগমনকালের চিত্র কল্পনায় আনিয়া লনা করিলে বুঝা! যায় ষে মহান্‌ পরিবর্ণন 
ঘটত হইয়াছে । ভাষাসম্বন্ধেও একই কথা । বাঙ্গালা শবের বর্তমান রূপ ও তাহার 
পূর্বকালের লিখিত রূপের তুলনায় পরিবর্থনের অন্থমান করা নিতান্ত অদঙ্গত নহে। 


দ্বিতীয় বিশ্ষেত্ব--অনুনানিক-প্রিয়ত! 


আমাদের বীরভূম জেলার অধিবাসিগণ বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ গুলি এরূপ নাকি স্থুরে উচ্চারণ 
করেন যে নিদ্রোখিত কলিকাতাবাসী বা বরিশালবাসী মন্ধকার স্থলে তাহা শুনিলে অপ- 
দেবতার উৎপাত আশঙ্কায় বিহ্বল হইবার কথা। দিয়াছে. খাইয়াছে, হইয়া, খাইয়া, যাইয়া 
প্রভৃতি পদ বীরভূমবাসীর মুখে দিয়েছে, খেয়েছে, ইয়ে খেয়ে যেয়ে ইত্যাদি হইয়া যায়। 
এইরূপ বহু বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিবায় সময় তীহার! নাসিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়। 
থাকেন। কিন্তু অন্ত সময়ে তীষারা নাসিকার আশ্রয় না লইয়াও কা চালাইতে পারেন। 


সন ১৩১৯] গ্রা্টীন বাঙ্গীলার দুইটী বিশেষত্ব ১০৭ 


৩বে ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করিবার সময় তাহার! নাসিকার এরতি এরূপ অন্ত!য্য পক্ষপাঁত প্রদর্শন 
কেন করিয়া থাকেন? ] 

বীরভূম শিক্ষা ও সভাতা বিষয়ে একটু পশ্চাৎপদ। পশ্চাৎপদ স্থানের (9201%70 
170711/র ) অধিঝাসিগণ সাধারণতঃ একটু বক্ষণশীল (০০0১:%6৮০ ) হইয়া থাকেন । ধর্ম 
বিষয়েই বলুন, সভ্যতাবিষয়েই বলুন, আর ভাষাবিষয়েই এ্রলুন তীহারা পুরাতনটা পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার স্থানে নৃতনটার প্রতিষ্ঠা করিতে সহজে চাহেন না । কোঁষাকুষি, ফুল-চন্দন, 
গঙ্গাজলের প্রাত্যহিক ব্যবহার বা গঙ্গাঙ্গানকে ধর্মের খুটিনাটি বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া 
একেবারে নাস্তিক সাজিতে আমরা কুষ্ঠিত হই না; কিন্তু প্রতিপদে কুম্মাও্ড ভক্ষণ করিতেও 
তাহারা সম্মত নহেন। এইরূপ রক্ষণশীলতার জন্যই পশ্চাৎপদ জনপদে ভাষার অনেক 
প্রাচীনরূপ পাওয়া যা্। কুচবেহারের রাজবংশাদিগের ভাষায় এখনও ক্রিয়াপদে বচনের 
চিহ্ন বিদ্যমান । খা (খাওয়া! ) ধাতুর ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের একবচনে “খাইমও ও 
বহুবচনে “খামো” হয়) এইনপ “যাইম্, 'যামো” ) “দিম্‌”, “দিমো? ইত্যাদি । নদীয়া জেলার 
উত্তরাংশ, মুশিদাবাদ ও বারভূম জেপায়, 'খাবা” “যাবা”, “ৰা”, *লিবা+, “দিবা ইত্যাদি 
্রিয়াপদে এখনও .আ.কার-প্রিয়তা লঙ্ষিত হয়। এই কারণে বীরভূম জেলায় ক্রিয়াপদে এখনও 
প্রাচীন কাদের অনুনাসিক-প্রিয়তা সংরক্ষিত রহিয়াছে । 

দীনেশ বাবু বলেন যে, হিন্দী প্রভাবে বাঙ্গাল। ভাষায় চন্ত্রবিন্ুর আমদানি হইয়াছে। 
আখি, হাসি, ঘোড়া, ছু'হু, দৌহা, প্রভৃতি শব্দ এই কারণেই সাম্গনাসিক কিন্তু হিন্দীতেই বা 
এই প্রভাব কোথা হই. আদিল ? তাহাও ভাবিবার বিষয় । বর্তমান লেখকের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
এই অনুমান হয় যে মাগধ প্রাকৃতের প্রভাবে বা পালি ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালায় এ-বর্ণ- 
প্রিয়তা অর্থাং অন্থনাসিক-প্রিয়তা আাসিয়াছে। পালি ভাষা মাগধ প্রাক্কতেরই রূপাস্তর মাত্র। 

“সা মাগধী মুলভাষা নরা যা য়াদি কপ্লিকা। 
্রাঙ্মণা চাস্স্ৃতা। লাপা সম্ুদ্ধা চাপি ভাসরে ॥৮ 

তাই পালি ভাষায় এ-বর্ণের বুল গ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 'মভঞ এ) 'মাত্রাজ্ঞ, 
এত্বা” (জ্ঞাত্বা ), বিহঞঞ্তি” ( বিহন্ততে ), কতপুঞঞ্েো” ( কৃতপুণ্যঃ ১, 'সামঞ্ ঞ্স্। 
(শ্রামণ্যস্ত ।, সঞঞমেন? (সংষমেন), পঞএ০। € গুজ্ঞ। ) সিঞঞোজনং' (সংযোজনং ), 
'সঞ এঞমেন্মস্তি' ( সংযত্তস্তি ), 1ৰঞ এখান (বিজ্ঞান), "অঞ ঞ+ ( অন্তে ), ঞাতকা 
(জ্ঞাতকাঃ ), 'সন্মদঞ গা! ( সমাগাজ্ঞরা )। “মঞঞতি” (মগ্ভতে ), বিঞ এ+ (বিজ্ঞঃ) 
ঞ্তং (জ্ঞগ্তং ), “অভিঞঞায়” । আঁভজ্ঞায় ), “পঞএবা। ( প্রজ্ঞাবান্‌), “হঞ্ঞতে।” 
(শৃন্ততঃ ), 'অরঞ,ঞে' (অরণ্যে ১, সিঞঞত' (সংযত), 'অবমঞকঞ্েথ' ( অবমন্তেথ ), 
জঞঞা? (জানীয়াৎ ), 'অনুহঞ এয (আত্মহত্যায় ', “অভিঞ এন” ( অভিজ্ঞায় ), 
পুরিসাজঞঞেোো?  ( পুরুষাজানেয়ঃ, পুরুষশরেষ্ঃ ), “ঞাতী? (ভ্ঞাতিঃ), 'তরঙ্গএ্ঞতা। 
( বর্ষণ্যত1), এবঞ্ঞাপনিং' ( বিজ্ঞাপনীং ) প্রভৃতি পালিপদ অন্ুনাসিক বণের স্থানে 
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এঞ-বর্ণে একাধিপত্যের পরিচয় দিতেছে । মাগধ প্রাকৃতের জন্ঠ বররুচি স্তর করিয়াছেন 
'চবর্গপা স্প্টত৷ তথোচ্চারণঃ৮ ॥ ৫। ১১॥ অর্থাৎ মাগধ প্রা্কতে চ-বর্গের উচ্চারণ 
ও স্পষ্টতা হয়। এ বর্ণ ও চ-বর্দের অন্তর্গত বলিয়া উন্তরকালে এ-বর্ণের *য়োগবাহুল্য 
ঘুটিয়াছিল। আর মাগধ প্রাককতের নিকট উতরাধিকা'ণী সুত্রে বভাষা যেমন তালব্য 
শ-কার লাভ করিয়াছে সেইরূপ এই ৬ বর্ণও লাভে করিয়াছে । সেই জন্ত প্রাচীন কালের 
বাঙ্গাল! পুথিতে ক্রিয়াপদ্দে ঞ-বর্পের বহুল প্ররোগ দেখা যায়। ই চারিটা উদাহরণ 
এই স্থলে উদ্ধৃত হঃল। রর 
“কোন্‌ ভাগাবানে পাঞাছে কি দানে 
ভজিয়! সে উমাপাতি।৮-_চণ্তীদাস রেমণী বাবুর সংস্করণ) 
“নয়ন জুরার চেঞা 


হেন মনে লয় যদি লোক ভয় নয় 
কোলে কর যেঞ্ে ধেঞা ॥৮ চণ্ডীদাস 
“ব্রজকল নন্দন হরিল আমার মন ঃ 
ত্রিভঙ্গ দাড়াঞা তরুমূলে ॥৮ এ 
শকিবা বা দিএগ অমিয় ছ।নিয়! 
গট়িল কোন্‌ বা রাজে ॥” ী 
“অঙ্গের বসন কৈয়াছে আসন 
আলাঞা দিএঞাছে বেণী ॥৮ &ঁ 
“নিশ্বাস প্রশ্বাস কর আছাড় খাইঞা পড় 
বুঝলাম তোমার মনের কথা ।” রী 
“তোমা লএা করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া 
সুথী কর এ দ্ুথিয়! জনে ॥৮ রী 
“ঈড়াদড়ি পৈঞা শ্রামেতে চড়িয়া 
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ |” ঙ 
*ছুইটী গুটিয়া ফেলাএা লুফিয়া 
বুকের উপরে ধরে। রী 
*নৌকাতে চড়াঞা দরিয়।তে লৈঞা 
ছাড় এ অগাধ জলে ॥” খ্ 
'ষে চিতে দাঁড়াঞাছি সইসে হয় 
ধনি কহব তোমার ঠাঞিি। € 
পরকিয়া রস করিতে সে বশ 


অধিক চাতুরি চাঞ্ি 1” ঞঁ 
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প্রাচীন বাঞ্গালার ছুইটী বিশেষত্ব ১০৯ 


"তবে জোবনাস্স রাজ। হরসিত হঞ। 


চলিলা হস্তিনাপুরি পরিবার লঞা মহাভারত পুঁথি 
পরাভব হঞ। রাজা লইল স্বরণ । এ 
ঘোড়া! লঞা জোন্নাদ্স আইলা আপনি। রী 
যামা সভা লঞা কভু না গেলা বিদেশে । এ 

এ 


এ সব সম্পত্য পৃত্র থুঞ্া জাব কোথা । 
যুন যুন সভে ভাই হঞা৷ একমন 
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥” তী 


«1তঃকালের কাকের কলকণি 


আহার বাটিঞা খাই । 


বন্ধু! আসীবার নাম শুণীঞা 


উঠিয়া! বইস এ রাই ॥” গোবিন্দদাসের পদাবলী পুথি 


* «আর ছুরদেশে হাম পিআ না পাঠাব । 


অশাচর ভরিঞা যদি কনক নিধি পাব ॥ 
আর কাহা আসি ষদি পিয়া লঞা জায় | 


কাটাবায় কাটিয়! হিয়া রাঘব পিয়ায় ॥ রী 
গোবিন্দদীসে কহে চরণে ধরিএগ 1 

মুইত অভাগি আজাঙ আগেত চলিঞএা ॥ &ঁ 
হিয়ার প্রীতির প্রাণ দিএ] রাঘিবে বেড়ি এন ॥ রী 
চরণে ধরিএশ কহে গোবিন্দদাস। ্ঁ 


তে।মার সরণ জত গোকুল নগরি। 
অস্র মারিএগ রক্ষা করহ শ্রীহরি ॥ 
ষুনিঞা গোআল কথা দেব দামোঁদরে। 


অসুর মারিতে কৃষ্ণ লভিল! সত্বরে ॥ মালাদরবস্থ কৃত গোবিন্দমমঙ্গল পুথি 


বুঝিএ তাহার মন দেব শ্রীহরি। 

নেঞে ধরি দিল তারে পাঁক তিন চারি ॥ ী 
পুনরপি ধাঞা আইসে কৃষ্ণ মারিবারে। 

দেখিঞ ত কৃষ্ণ তার উদরে হাত ভরে ॥ এ 
ধাঞা জাঞা গোবিন্দ ধরিল তাহারে। রী 
আম হইতে অনেক ভাল হইব তোমার । 

বলিঞ। বসিলা পাশে নন্দের কুমার ॥ 


১১৩ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 


দেখিঞ্। ত মালাকার পাস্র্থ লঞ্া। 
পুজিলেক নারায়ণ পুষ্পমাল! দিঞ1 ॥৮ 
ইত্যাদি ইত্যাদি 


ইত্যাদি 


[২য় সংখা 


রী 


এইত গেল ক্রিয়াপদের কথা । কিন্তু এই অনুনাসিকের আক্রমণ কেবল ক্রিয়াপদের 
গণ্ভীর মধো অবরুদ্ধ ছিল না। নিয়লিখিত বিশেষা ও বিশেষণ পদগুলি এখনও তাহার 


সাক্ষ্য দিতেছে । 
ঘোটক 
অক্ষি 
হাসা 
তাই 
দয় 
কক্ষ 
কাচ 
কুজ 
বাস (বসতি) 
কোরক 
ইষ্টক 
ক্ষোটক 
বর্তুল 
আতুর 
প্রোথিত 
উচ্চ 


জু 
ছিদ্র 
ভিড় 


ঘোড়া বিদ্ধ বেধা 

আখি | বক্র বাঁকা 

হাসি বক্রী বাকী 

তেঞ্ি শুচি ছু'চি ( ছ'চিবার ) 
দোহা, ছু শস্ত -শাস 
কাথ সিক্ত সেঁতা 

কাচ তিক্ত তি'তা 

কাচা বাষ্প ভাপ 
কুঁজো সেচন ছে'চা, সেঁচা 
বাসা অস্থি ( অট্ঠি ) আঁঠি 

কৌড়া, কুঁড়ি চিপিটক চি'ড়া 

ইট খোজ্জই(প্রাকৃতক্রিয়া) খেশজ (বাঙ্গালাবিশেষা) 
ফোঁড়া ছিবিঅ চু'ইয়া 

বাটুল, বেঁটে পাচন পাঁচন 

আতর -ড়) গাথা গাথা 

গোতা (ওষ্ঠ) ঠোঁট 

উচু সৌক! 

ভাঙ (চণ্ডীদাস ) ঝু"্টি 
ছেদ গুড়া গুঁড়া ইত্যাদি 
ভিড় 


নিয়লিখিত শবাগুলিতে বর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বংস দাধন করিয়া চন্্রবিনদুর প্রতিষ্ঠা করা 


হইয়াছে। 
কাস্তি 
কণ্টক 
গ্রন্থি 
অন্ধকার 


কাতি চন্দ্র 
কাটা অন্কুর 
গাইট অঞ্জলি 
আধার পঞ্জর 


চাদ 


« আঁকুর 


অশাজলা 


পাঁজর 
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দস্ত 
স্তর 
সন্ধা] 


ংস 
মাংস 
বাম 
বন্ধ 
শঙ্খ 
শঙ্খকার 


এতদ্বাতীত যীহারা, তাহারা, 


প্রাচীন বাঙ্গালার ছুইটী বিশেষত্ব 


দাত 
ধাতা 
সাঝ 
আক 
হাস 
মাস 

ঝা 

বাধ 
শখ 
শীখারি 
ইত্যাদি 


ইহারা, 


শমী 
যণ্ড 
পডক্তি 
বণ্টন 
ধ্‌ম 
ছন্দ 
ফন্দ 
বংশী 
ংশ 
সীমন্ত 


উ*ভারা 


১১১ 
শাই (গাছ) 
ষাড় 
পাতি 
বাট 
ধুয়া 
ছাদ 
ফাদ 

বাশী 
বাশ 
সী'তা 
ইত্যাদি 


প্রভৃতি সম্মানহ্চক সর্বনামগ্ডলি 


সান্দানিক। খাদা, বৌচা হাজা, পিজা পেজ) প্রতি বহুশনব্বও চন্ত্রবিন্দু-বহু লতার 


পরিচয় পাওয়া যায়৷ 


বর্তমান প্রবন্ধের অনুকূলে যে সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে, দকলকেই পারিষদ- 
বর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়! দেওয়া হইল । যদি কোনও সদদ্য তাহাদিগকে জেরা করিয়া 
বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠঠ করিতে পারেন ভালই, বাঙ্গাল! ব্যাকরণের একাংশ বিশুদ্ধভাবে 


গঠিত হইয়া বাইবে। 


শ্লীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর * 


(আসামের হরিদাস ) 


প্থণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ। 
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥*__শ্রীটৈতন্ত-ভাগবত | 


এই কথাটি বলিয়াছিলেন-__বরক্ম হরিদাস । “ত্রহ্গ' ইহার পিতৃদত্ত নাম। এক ব্রঙ্গনিষ্ঠ 

ব্রাহ্মণদম্পতী ছয় মাসের শিশু পুত্রকে সংসারে একাকী ফেলিয়া পরলোকে প্রস্থান করেন। 
তখন সন্তানবসল এক মুসলমান এ নিরাশ্রয় শিশুকে ন্বগৃহে লইয়া গিয়া পালন করেন। বর্গ 
হরিদাস যবনগৃহে পালিত হুইয়াও হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টাতে 9 ইস্লাম্‌ 
ধন্মে তাহার আস্থা হইল ন! দেখিয়া, তাহার প্রতিপালক তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তখন 
মুঘলমানের রাত, হিন্দুর হিন্দৃত্ব বজায় রাখ! দু্ষর, আর মুসলমান-গুহে লালিত পালিত হইয়! 
কেহ হিন্দুয়ানি করিবেন, তাঁহার ঘাড়ে করট। মাথা ? ততক্ষণাঁৎ "মুলুকপতির, হুকুম হইল £__- 
“এই পাপিষ্ঠকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া বধ কর।” রাজান্চচরের] ব্রহ্ম হরিদাসকে 
বাজারে বাজারে লইয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিনাম ছাড়িয়া কল্ম! পড়িবার জন্য 
জেদ করিয়া উহ্থার! নির্দয়ভাঁবে হরিদাঁসকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু হরিদাসের সেই 
একই উন্তর__ 

“থণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ । 

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥” 


আসামের একটি বৈষ্বও ঠিক এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন এবং বঙ্গ হরিদাসেরই চ্চাদ 
কাস্তিকতা সহকারে বলিয়াছিলেন-_ 


“কোন নরতন্ু পায়া আসি পুন্ত 
কৃষ্ণত ভক্তি ন করে। 
এতেকে সমস্তে ইন্দ্রিয় গণক 
মারোক যিমান পারে ॥ 
কৃষ্ণচকথা কেনে নু শুনয় কাণে 
মুখে ন লবয় নাম । 
মনে হরিপদ নিচিন্তে সতত 
ন করে শিরে প্রণাম ॥ 


* গৌহাঁটা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখাতে পঠিত । 
১৫ 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [য় সংখা 


চক্ষুয়ে ভক্তক ন চাইলে কিসক 
আলিঙ্গন ভকতক। 
ন করিল! গাবে তার ফল পায়ে 
পার মানে মার আক ॥ 
গুনি জমাদারে আটে যত পারে 
আঠার জোড়া কঠাক। 
ততো নাহি চঃখ সহিত মুখ 
হরি বুলি দেস্ত ডাক ॥ দৈত্যারি ঠাকুর । 
ছল মানব জন্ম পাইগ়াও যখন কৃষ্ণভক্তি হইল না, তখন নারুক--ইন্দিয়গুলিকে যত 
পারে মারুক। কর্ণে কৃষ্ণকথ শুনে না, মুখে নাম লয় না, মনে সতত হরিপদ চিন্তা করে 
না, মস্তকে প্রণাম করে না, চক্ষু ভক্তদিগকে চাহিয়া দেখে না, দেহ ভক্তের আলিঙ্গনে পবিত্র 
হয়না । তজ্জন্ত ইহাদের এইরূপ ফলভোগ হওয়াই উচিত, মার ইাদ্িগকে যত পার মার। 
ভক্ত এই কথা বলিতেছেন, আর জমাদারের! মারিতেছে ! ভক্ত মার খাইয়া কি করিতেছেন? 
তাহার যেন ছঃখ বোধ নাই মুখে ভয় বা উদ্বেগচিহ্ন নাই, তিনি সহান্ত মুখে হরি হরি বলিয়! 
ডাক ছাড়িতেছেন ! 
হরিদাসেরই স্তায় আস্মপ্র/ণরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন এই নিভীক স্বধর্মানিষ্ঠ হরিতক্তটি কে? 
মহাপুরুষীয় সম্প্রদায়ে ইনি ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর বা নারায়ণ ভকত এই নামে প্রদিদ্ধ |* 
মহাপুরুষীয় সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে ইহার বালাবিবরণী লিপিবদ্ধ হয় নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যে 
সর্বপ্রথম ধখন ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তখন ইনি কিশোরবয়ন্ক পণাব্যবসায়ী। 
বাণিজ্যব্পদেশে নৌকায় পণাভার লইয়া! চলিয়াছেন। প্রভাতে নৌকা হইতে উঠিয়া ঘাটে 
স্নান করিতে যাইতেছেন-- 
“পাট ফোট। পিন্ধি তৈল ঘুষি সাগরত। 
রূপার বলয়! পিন্ধি আছয় হাতত ॥ 
বাখরয়! আঙ্গুটিক দেখস্তে হরিষ। 
গৌরাগ্গ শরীর রাজকুমার সদৃশ ॥ 
ভুনির নিশ্চয় ফোটা! পিশ্ধিয়া আছন্ত। 
জলত নামিয়! যাই স্নান করিণস্ত ॥” দ্বিজভূষণ । 


এই বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই, এই রাজকুমারসদৃশ দিব্যদর্শন বণিক্‌ নানা 
অলঙ্কারভূষিত একজন সম্প্নব্যক্তি। তাহার স্নানক্রিয়ার এই বধুনা দেখিয়া বুঝা যায়, তিনি 
সাচারী ও ধর্মমনিষ্ঠ। শঙ্কর মাধব কর্তৃক আলামে বৈষ্ণবধর্মম প্রচারিত হইবার পূর্বে এদেশীয় 


* ইনি ভবানন্দ বা ভবানন আতা এই নামেও উল্লেখিত হুইক্স। থাকেন 
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স্বধন্মপরায়ণ ব্যক্তিরা যেরূপ ধর্মচর্ধ্যা করিতেন, নারায়ণদাসও তাহাই করিতেন। তখন ধর্মা- 
চ্য্যা নান! ক্রিয়াকাও মাত্রে পর্যবসিত ছিল-_ঈশ্বর-ভক্তির লেশমাত্র ছিল না। দৈত্যারি 
ঠাকুর তাৎকালীন অবস্থা এইরূপ বর্ণন৷ করিয়াছেন-_ 
“ই দেশত পূর্বকালে নাছিল ভকতি। 
নান] ধশ্ম কর্ম লোক করিল সম্প্রৃতি ॥ 
নান! দ্রেব পুজয় করয় বলিদান। 
হাস ছাগ পার কাটে অসংখ্য প্রমাণ ॥ 
তপ জপ যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান করে। 
স্বর্গ নরকত আয়াাত করি মরে ॥” 
নারায়ণদাসের স্নানক্রিয়া-বর্ণনার উদ্দেশ্ত নিয়োক্ত পদগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে ১ 
“উপরক চাহি মনে সুর্ধযক জপিল]। 
দন্মিণক মুখে জলাঞ্জলিক করিল! ॥” ছিজভূষণ। 
নারায়ণদাস পুববশিক্ষামত জপ-তর্পণাধির অন্র্ঠানপুর্বক স্বানক্রিয়া করিতেছেন, এমন সময় 
দেখিলেন, এক ব্যক্তি__ 
ক বুলি বুর দিয়া শী্ে উঠিলস্ত। 
এ ব্যক্তি জপ-তর্পণা্দি কিছুই না করিয়া স্নান করিয়া উঠিণ দেখিয়া! নাবায়ণদাস 
কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“কিবা নাম তুমি কোন গ্রামত থাকয়। 
কিবা জপ জপিলাহা কহিয়ে! নির্ণয় ॥” 
এই ব্যক্তি নারাঁয়ণণাসকে বুঝাইল-_ 
“কলিত নাহিকে বেদধন্মর আচার। 
শুর আছয় কোন মন্ত্রে অধিকার ॥ 
করিলেক কলি সর্বব ধর্মকে দুষিত। 
ভৈলা একাকার সবে পাপেতে.সে চিত্ত ॥ 
আছন্ত শঙ্কর কৃষ্ণ অংশ অবতার । 
পদবর্ণে ভাগবত করিলা প্রচার ॥ 
কৃষ্ণর ভকতি পম্থ করিল! বেকত। 
নামর কীর্তন করি তরয় জগত ॥” বিজ ভূষণ। 
থে ব্যক্তি এই কথাগুলি বলিলেন, তাহার নাম ভাস্কর। ইনি অতিশয় স্থক্ঠ ও সুগাঁয়ক 
ছিলেন । তজ্জন্ত শঙ্করদেব ইহাকে স্বরচিত কীর্তনাদি গাইঠে নিযুক্ত করেন। এ সকল 
গাইতে গাইতে ইহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ইনি সংদারবিরক্ক হইয়া তীর্ঘত্রমণ দ্বারা 
পবিত্রদেহ হইবার মানসে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে রওয়ানা! হন।। পথিমধ্যে ন্নানের ঘাটে বণিক্‌ নারায়ণ- 
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দাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ভাক্কর নারায়ণদাসের অনুষ্িত ক্রিয়াকাণ্ডের নিরর্থকত। 
প্রতিপন্ন করিয়৷ বুঝাইয়! দিলেন, ঈশ্বরগ্রীতি ও তংপ্রতি ভক্তি ব্যতিরেকে ইষ্টসিদ্ধি হইতে 
পারে না। এই সকল কথায় নারায়ণদাসের ধর্মপ্রবণ হৃদয় বিচলিত হইল; কিন্তু সনে 
চিল না। তিনি পুনরপি ভাঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__*তুমি বলিতেছ, স্বপ্₹ং ঈশ্বর শঙ্কর- 
রূপে অবতীর্ণ হুইপ জীবের উদ্ধার করিতেছেন, তবে তুমি সেই ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়। জগন্নাথ 
চলিয়াছ কেন?” ভাস্কর উত্তর কখিলেন--"ইহাও সেই ভগবানেরই মায়া।” যাহা হউক, 
অতঃপর নারায়ণদাস আর থাকিতে পারিলেন না ;__ 
শঙ্করর কথা শুনি মনত হরিষে। 
দেখিবাক লাগি খেদ করে অহনিশে ॥ দ্বিজভূষণ। 
আহম ও কাছারীদের উপদ্ধবে শঙ্করদেব ও তাহার ভক্তেরা উপর আসামে তিঠিতে না 
পারিয়৷ বর্তমান বড়পেটার সন্নিহিত পাট বাউসীতে চলিয়া! যান। তশকালে কোচ রাজাদিগের 
অভ্যুদয় হইতেছিল। ই*হাদের সুশামনে দেশ অনেকট| নিরুপদ্রব হইলে পর, শঙ্করদেব 
নির্বিঘ্ধে ভাগবতোক্ত ভক্তিধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নারায়ণদাঁদ শঙ্করদেবের দর্শন- 
মানসে বরনগর (১) হইতে নৌকায় আমিতে লারঁগলেন। বাঁরাদ্দির (২) সঙ্গিকটে আসিলে 
পর, তিনি দেখিলেন তিনখান নৌক] ভাটিয়া৷ আসিতেছে। এ নৌকার আরোহীর! সুম্বরে 
শঙ্করদেবের ভণিভাযুক্ত গত গাইয়া আদিতেছিল। এর গীত শুনিয়া! নারায়ণদাস মুগ্ধ হইলেন। 
শঙ্করদেব কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে নৌকার আরোহীর তাহাকে একটি উচ্চবৃক্ষ 
দেখাইয়া বলিল-_ 
চুণপরা (৩) নামে বৃক্ষ প্রসিদ্ধ লোকত। 
আছন্ত শঙ্কর বহি তাহার গোরত ॥ 
মারাফণদাস এক পুরা মুগকলাই শঙ্করদেবের সম্মুখে রাখিয়া তাহার চরণে পড়িয়া নমস্কার 
করিলেন। তাহার একপ দৈন্ত দেখিয়া! শঙ্করদেব “নারায়ণ স্মরণ করিলেন। 
অত্যন্ত জুনার দেহ! শঙ্করে দেখিল!। 
বয়সতে অল্প দেখি শঙ্করে পুছিল! ॥ 
কিবা নাম কহিয়োক শুনিবে আনন্দ। 
কহিলস্ত পিতৃদত্ত নাম ভবানন্দ ॥ 
 শহ্করে হরিষে পাছে বুলিল1 বচন। 
মঞ্রি তোমাঠের নাম খৈলে! নারায়ণ॥ দ্বিজভূষণ | 


(১) ও ৫) এই স্থানগুলি এখনও পুর্ব নামেই পরিচিত । 
(৩) এই স্থানে টুণপর! ভিটি আছে, খ স্থান ইষ্টকের দেওয়ালে বেষ্টিত। এই ডিটিতে প্রতি রা্রিতে বাতি 
গনওয়া হইয়া থাকে । 
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তদবধি বণিক্‌ ভবাঁনন্দ ভক্ত নারায়ণদাস নামে অভিহিত হইলেন। শঙ্গরদেবের সহিত 
ইহার দীর্ঘ কথোপকথন হইল। শঙ্করদেব স্বর পূর্ববৃত্তাস্ত সমস্ত ইহাকে কহিলেন) তাহার 
সমভিব্যাহারী সমস্ত ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিশেন। অন্তান্ত কথার মধো মাধব- 
সম্মিলন বর্ণনা করিলেন । মাধবদেব ₹*'পূজার উদ্চোগ করিয়! পাঠা কিনিতে স্বীয় ভগ্রীপতি 
রামদাঁসকে প্রেরণ করেন। শঙ্করদেব উহ] বারণ করিলে, মাধবদেবের সহিত তাহার ঘোর 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। তর্কে পরাজিত হইয়1 মাধবদেব শ্রীকৃষ্ণে শরণ ও ভক্তিপথ গ্রহণ করেন। 
শক্করদেব এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তর কহিলেন। কথা শুনিতে শুনিতে নারায়ণদাসের প্রেম- 
ভক্তি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। 
কৃত বা জন্মর মোর আছে মন্াভাগ | 
তোমার চরণ সেবিবাক পাইলো লাগ ॥ 
. করা আশীব্বাদ বাপ মেক শুদ্ধমতি। 
জন্মে জন্মে তোমার চরণে হৌক মতি ॥ 
এহি বুলি চরণত মাথা থাপিলস্ত | 
মক মক করিয়া অশেব কান্দিতস্ত ॥ দ্বিজভূষণ। 
তৎপরে টানটান মাধবদেবের সাক্ষাৎ পাইলেন। ইহারা উভয়ে প্রায় সমবয়স্ক। ভক্তের 
সহিত ভক্তের সাক্ষাৎমাত্র পরস্পরের হৃদয় পিনিময় হইয়া! গেল। 
আগ বাটি গৈলা রঙ্গে আমনর উঠি । 
দুইকো ছুই আ'নন্দতে ধরিল! সাবটি ॥ 
চকুর লোৌতক পরে ছুইরো৷ খনথরি। 
কতোক্ষণ আছিলস্ত খাবতিয়| ধরি ॥ 
নারায়ণে সাবটিয়। ধরিবে খোজন। 
হাতত ধরিয়! হাতে মাধবে নেঘদস্ত ॥ 
মাধবে বোলন্ত বড় করাহ! অগ্ঠ।ই। 
আমি যেন তুমি তেন আক ন্রযুয়াই ॥ 
নারায়ণে হাত জোড়ে হরিষে নমিলা। 
কমল আসনে গৈয়া ছুই হস্তে বসিল! ॥ 
ছুই হস্তকে ছুই হস্তে চাহস্তে ঘন ঘন। 
দুইকো ছুই দেখিয়া উৎসাহ করে মন॥ দ্বিজভূষণ। 
উহার পর শঙ্করদেবের আদেশে ই'হারা পরস্পরকে “সখি'-রূপে গ্রহণ করেন। 
বৈষ্ণব চিনিবার উপায় কি? জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহা প্রভু বলিয়াছিলেন-_ 
প্যাহার দ্রশনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। 
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্বপ্রধান ॥” চৈতন্তচরিতামৃত | 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২র সংখ্যা 


ভক্ত নারাঁয়ণদাসের চরিত্রপ্রভাবে যে কতলোক শুদ্ধমতি হইয়া একাস্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
শরণ নিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার দীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে । জয়ন্তীর মাধব, পরমানন্দ, 
শিমলীয়াবাসী শ্রীরাম, বলরাম, মুকুন্দ, গোপাল, মাধব, এই তিন ভ্রাণ প্রভৃতি অনেকেই নারায়ণ- 
ভাস কর্তৃক শঙ্করদেবের নিকট আনীত হইয়াছিলেন। পরমানন্দ এক বৃদ্ধার পুত্র। কীর্তন 
ই'হার অচুরাগ উপস্থিত হইলে পর, ভক্ত নারায়ণদাস ইহাকে তিন কাহন কড়ির খণদায় হইতে 
মুক্ত করিয়া সত্রে আনয়ন করেন। শিমপীয়ার শ্রীরামের মংসারে আর কেহই ছিল না। ঘরে 
ঘরে স্বেচ্ছায় কাজ কর্ম করিয়া এই বাক্তি দিন কাটাইত। ইহার দিন রূথা যাইতেছে দেখিয়! 
নারাফ়ণদাস ইহাকে বড়পেটায় আমিতে কহেন । কিন্তু এই ব্যক্তি কহিল, “এক গৃহস্থের 
ধান কাটিয়া দিতে প্রতিশ্রুত আছি, উহা না করিয়া কোথাও যাইতে পারি না।” ইহার 
সাধুতা দেখিয়া নারায়ণদাস ইহাকে সত্রে আনিলেন। সর্বাপেক্ষা ইহার চরিত্রের প্রভাব ইহার 
পুরোহিত চক্রপাণির সশিষ্য বৈষ্ণবধশ্ম-গ্রহণে অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে । ভক্ত নারায়ণ- 
দাস এই ব্রাহ্মণের একজন সঙ্গতিপন্ন শিষ্য । একটি পীড়িত পুত্রের চিকিৎসার ভার ইছার 
উপরে দিয়া চক্রপাণি পত্ধী সহকারে শিশুকে ইহার গৃহে রাখিয়া যান। ভক্ত নারায়ণদাস 
আপন মনে শ্রবণ, কীর্ভন, স্মরণ ও অচ্চনা্দি করিতেন। ব্রাহ্মণী তাহার গৃহে থাকিয়া এই 
সকল দেখিতে দেখিতে নারায়ণদাসের ভগবদ্ুক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন? তখন তাহার নিজ 
জীবন বৃখাবৌধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আদ্দিলে তিনি স্পষ্টতঃ বলিলেন-__ 


"শুদ্রর মুখক আমি কথাক শুনিলে। । 
আমার ব্রাঙ্মণজন্ম কিসক সাঁধিলো ॥” দ্বিজভূষণ। 


ইহাই প্রক্কৃত বৈষ্ণবের চরিত্র প্রভাব এবং এই চরিত্রপ্রভাবেই ইহাদের ধর্ম ইতর সাধারণের 
দ্বারা অনুককৃত ও সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রপাণি প্রথমে পত্বীকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়। কহিলেন “দেখ বৈষ্ণব হইলে ৬*৭০ ঘর যজমান ছাড়িতে হইবে, তখন খাইবে কি?” 
তগবান্‌ যাহার প্রাণ আকর্ষণ করিতেছেন, সে কি “কি খাইব 1” এই ভাবনায় ভীত হয়? 
যিনি জন্মের পূর্বের মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় কপ্রিয়া রাখেন, তাহার স্থষ্ট জীব কি না খাইয়া মরিবে? 
পরিশেষে উপায়াস্তর না দেখিয়! চক্রপাণি শফ্ষরদেবের প্রবর্তিত ধর্মের গ্রতি আক্রমণ করিতে 
উদ্ধত হইলেন। গোট! পঁচিশেক শ্লোক লিখিয়া লইয়। “আমি ইহাদিগকে দমন করিতেছি” 
এই বলিয়া চক্রপাণি শঙ্করদেবের সভা জয় করিতে চলিলেন। পথে তক্ত নারায়ণদাম ও 
মাধবদেবকে ডাকিয়া! লইতে আদিলেন। মাধবদেব এ শ্লোকগুলি দেখিয়া উহার নিয়ে আর 
একটি শ্লোক লিখিয়! দিলেন। উহা পাঠ করিয়া] চক্রপাঁণি "বুঝিলাম” এই বলিয়া! সশিষ্যে 
লহ্করদেবের শরণাপন্ন হইলেন। গু 

এইরূপে ভক্তদিগের দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং তক্তদিগের কীর্তনানদ্দে বড়পেটা 
প্রকম্পিত হইয়! উঠিল-_ 


সন ১৩১৯] 


ভক্ত নারায়ণদান ঠাকুর ১৯৯ 


কষ্গুণ গান করন্ত কীর্তন 
আনন্দর নাহি পার। 

গাবয় বাবয় নটুয় নাচয় 

ঘপ হরি জোকার ॥ 

ভকতি মিলাস্ত ভাবনা করস্থ 
কষ্ণর গুণ চরিত্র । 

তার মহাধধনি শুনি যিবা মানে 
সবেয়ো হো পবিত্র ॥ 

প্রেমর ভরত কতোহো ভকত 
ভূমিত পড়ি বাগড়ে । 


কতো হাত তুলি হরি হরি বুলি 


আনন্দ করয় বড়ে ॥ দৈত্যারি ঠাকুর । 


লোকে বাগ হস্ত ্রিয়াকর্মম ছাড়িয়া হরিনাম কীর্্নে উন্ন্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ব্রাঙ্গণ. 
দিগের পৌরহিত্য-ব্যবপাঁয় মাটী হইল। তাহার! রাজ! নরনারায়ণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত 
করিলেন। তাহাদের অভিযোগ এইরূপ-- 


“সমস্ত রাজ্যক নষ্ট করিল শঙ্কর । 

শুদ হুয়া নমস্কার লয়ে ব্রাহ্মণ ॥ 

বাহ্মণর স্ত্রীয়! সেব! করে শঙ্করক। 

ঘরে ঘরে দিয়া ফরাপ্নক পাদোদক ॥ 

পিতৃর গৃহত পুজে নকরে ভোজন । 

বলে নতুলস তই হরিত শরণ ॥ 

কৈবর্ত কোলতা কোচ ব্রাঙ্গণ সমস্ত । 

এক লগে খাই ছুধ চিড়া কল যত ॥ 

অয় রান্ধি জগন্নাথ প্রদাদ করয়। 

ই গাঞ্ডে দি গাঞ্জে তাক দির! কুরায়য়।* দৈত্যারি ঠাকুর। 


শহ্করদেব সমস্ত দেবদেবীর পূজা বারণ করিয়াছেন শুনিয়া, রাজ। নরনারায়ণের ক্রোধাগ্নি 
প্রজ্বলিত হইগনা উঠিল। তিনি তাছার রাগ নিঃশঙ্দর করিতে প্রতিজ্ঞ করিলেন। আর 


বলিলেন-__ 


চারি গরমলি যাই আন শঙ্করক। 
অনাচার করি নষ্ট করিল রাজাক ॥ 
করিব বিচার এহ নিষ্ঠ ছুই যেবে। 
ছাইবে দম! সত্যে শঙ্করেব ছাপে তেবে।” দৈত্যারি ঠাঁকুর। 


১২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২ সংখা 


- গরমলিরা শক্করদেবকে গৃহে ন1 পাইয়া ভক্ত নারায়ণদাঁম ও গোঁকুলটাদকে ধরিয়৷ আনিল। 
শঙ্করদেবকে পাওয়া গেল ন! শুনিয়া রাজ! অভিশয় রুষ্ট হইলেন ও তক্তদ্বয়কে শঙ্করদেবের 
কথ জিজ্ঞাস! করিলেন । শঙ্করদেব কোথায় গিন্বাছেন, উহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না। 
তখন রাজা ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শঙ্করদেব কি ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন । ইহারা 
শরীক্ষষ্চে এক শরণের কথা উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে শঙ্করের শিষ্য বলিয়৷ প্রকাশ করি- 
লেন। তথন রাষ্জা উহাদিগকে দেবী-প্রুতিমার মন্মুথে প্রণিপাঁত করিতে আদেশ করিলেন-__ 


“বোলন্ত নৃপতি ছুর্গাক নমিয়ো 
তার! বোলে ন পারিবে! । 
কুষ্ণন্ত শরণ , পশি আবে কেনে 


আনক মাথা দঞ্াইবে। ॥” দৈত্যারি ঠাকুর । 

শিখগুরু গোবিন্দসিংহ সম্রাট আরংজীবের সম্মুখে আনীত হইবাঁর কালে একখানি কাগজে 
কিছু লিখিয়৷ কবচে পুরি! গলায় ধারণ করিরা আপিয়াছিলেন। তীহার ধর্ম কি? _বলিতে 
আদিষ্ট হইয়। তিনি বলিণেন “অত কথায় কাজ কি, প্রাণ লইতে হয় লও, বিধন্মীকে ধর্মের 
কথা বলিতে পারি না। আমর যাহ! বলিবার তাহ। এই কবচে লিখা রহিল।” “সমাটের 
আদেশে গুরুর নস্তক স্কন্ধচ্যুত হইলে এ কবচেকি লেখ! আছে তাহা দেখিতে অনেকেরই 
কৌতুহল জন্মিল। কবচ খুলিলে দেখ। গেল, তাহাতে লেখা আছে, "শির দিয়া তব্‌ভি সার 
নাহি দিয়। 1” এই যে ধর্মের জন্য ঈশ্বর-বিগসীরা অয়ানবদনে শির দিতে প্রস্তুত হন, তাহাদের 
হৃদয়ের বল কোথা হইতে আমে? মূঢ় মানব হইগ! ভগবানের লীলা কি বুঝিব। ভক্তরা যে 
ভগবানকে কি আনন্দের জন্য-_কি সুখের জন্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়! প্রাণের অধিক ভালবাসেন, 
তাহা ভগবস্তক্ত ভিন্ন অহ্যে কি বুঝিবে ? 

কি সাহসে ভক্ত নারায়ণদ!স ক্রোপান্ধ রাজার সম্মথে ছড়াইয়া, রাঁজপুরীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীকে প্রণাম করিব না, 'এই কথ। দৃঢ়ত।র সহিত বলিতে সমর্থ হইলেন? তাহার কি মৃত্যাভয় 
ছিল না? যে সকল অবিশ্বাসী আত্মস্থ লইয়াই ব্যস্ত, শুধু দেহের সুখই খু'জিয়া বেড়ায় 
তাহাদেরই জীবনের মাস! অধিক । 


ভক্তের! সেই দিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভক্তের নিকট কারাগার ও সুসজ্জিত 
অন্টালিকায় প্রভেদ কি? শঙ্করদেবকে বৌধ হয় আর চ্মমচক্ষে দেখিতে পাইব ন1, এই ভাবিয়া 
ইহারা কিঞিৎ খেদযুক্ত হইলেন, আর মুহুমুহুঃ কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন । 

পর দিবস প্রহার আরম্ভ হইল। সেকিরপ? 


মারে ছুই মাস কাঠা চেঙ্গি বাস 
গড়কা আদি অধিক ॥ 
বাশ গড়কাতে ভাঙ্গিলেক হাত 


নারায়ণ ঠাকুররে | 
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গোকুল চান্দক পুরায়ে সতত 
কাঠায়ে আঠার জোড়ে ॥ দৈত্যারি ঠাকুর । 


আর প্রহত হইয়া ভক্তদ্ব কি করিতে লাগিলেন ? 


রামনাম গান্ত কৌতৃক করস্ত 
কতোহেণ গীত গাবস্ত। 

প্রেম উপজয় গাৰ শিহণয় 
কান্দস্ত কতো হাসস্ত ॥ 

কতো বাগরন্ত উঠিয়া নাচন্ত 
ফুরস্ত কতো লবড়ে। 

অষ্টাদশ জোড় কঠা কাত করি 


শোলকি আপুনি পড়ে ॥ দৈত্যারি ঠাকুর। 


এই ব্যাপার দেখিয়া লোকের আ'র বিল্ময়ের সীমা রহিল না। হরিদাসের গ্রহারের পরও 
গ্রহারকদের ঠিক এইরূপ বিন্বপ্ন উপস্থিত হইয়াছিল-_ 
“বিম্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে । 
মানুষের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ॥ 
ছই তিন বাজারে মারিলে লোক মবে। 
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে ॥ 
মরেও না আর দেখি হানে ক্ষণে ক্ষণে। 
এ পুরুষ পীর বা সবাই ভাবে মনে ॥” চৈতন্য ভাগবত। 
ভক্ত নারায়ণ দাদ ও গোঁকুলটাদের এত প্রহারেও কিছুই হইল ন] দেখিয়া, রাজ! ও রাজ- 
পরিচারকদের ভয় জন্মিল। রাজা তৎক্ষণাঁ আদেশ করিলেন, ইহার্দিগকে ভুটিয়াদের নিকট 
দিয়া আইস, যেন আর ইহারা এরাজ্যে আসিতে না পারে। ভুটিয়ারা ইহাদিগকে অতি স্বন্দর 
দেহ দেখিয়া! লইয়া চলিল। 
ভক্তদ্বয় ভূটিয়াদের সহিত চলিয়াছেন, আর “রামকৃষ্ণ” “রামকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছেন। 
কথিত আছে, পথে নানা অমঙ্গল ঘটিতে দেিয়া ভুটিয়ারা ভয় পাইল এবং ভক্তত্বয়কে “দেব 
মানুষ মনে করিয়! সঙ্গে লইয়1 যাইতে সাহদ করিল না । ইহারা নীচে নামিয়৷ আসিয়া রাজার 
লোকের নিকট ভক্তদ্ব়কে ফিরাইয়! দিয় গেল । 
রাজার অন্ত আদেশের প্রতীক্ষায় দুইজন প্রহরী ইহাদিগকে এক বাজারে লইয়া অপেক্ষা! 
করিতে লাগিল । ভক্তত্বয় অবিশ্রাম হুরিধ্বনি করিতে লাগিলেন -_- 
ছুইর ছুইতে। অতি প্রীতি নামত একান্ত মতি 
থাকে ছুইয়ো! হরিগুণ গাই | 


৯ 
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অনেক দোকাঁনিগণে বেরি আসি সেছি থানে 
থাকে রঙ্গে ছুই হস্তকো চাই ॥ 
কতোক্ষণ চাহি আছি মাথার নামায়া পাছি 
যাত যিবা বস্ত আছে জানি। 
চাউল ডালি বাঙ্গন মতম্ত খরি তৈল লোঁণ 
আগত পেহুলাই দেই আনি ॥ দ্বিজভূষণ | 
ধর্শ ও ধার্মিকের প্রভাৰ এইরূপই ৷ হরিদাস যখন বেনাপে!লের জঙ্গলে থাকিতেন, তখন 
দুরবর্থী গ্রামের লোকেরা তাহার কুটিরের মন্ষুখে প্রত্যহ স্ুপীরুত থান্যদুব্য রাখিয়া যাইত। 
রাখালবালকের1 হরিনাম করিত, আর হরিদাস এ দ্রব্যসন্তার বিতরণ করিতেন। ইহা 
হইতেই বঙ্গীয় সমাজে “হরির লুট+ প্রবর্তিত হইয়াছে । নারায়ণদাঁস 'ও গোক্লটাদ রাত্রিতে 
শৃঙ্খলাবন্ধ থাকিতেন । প্রভাতে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বসিতেন, আর 
চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাহাদিগকে নানা খাগ্যদুপ্য উপহার দিত। 
এক দিবস রাতিতে নারায়ণ দাসের পদশৃঙ্খল মুক্ত হুইপ পড়িল। তিনি ইচ্ছ! করিলেই 
পলাইতে পারিতেন, কারণ প্রহরীর! তখন ঘোর নিদ্রা অভিভূই্ট। কিন্ত তিনি কি করিলেন? 
চেতনক পাই রাতি ডাকন্ত হরিক মাতি 
উঠ উঠ হরি শীপ্ব করি। 
আছিলোহে! নিদ্রা যাই দেখিলে! চেতন পাই 
নিহল থসিল এক ভরি। দ্বিজভূষণ । 
এই প্রহরীর নাম হরি। সে জাগিয়া উঠিয়া! নারায়ণদাসের পায় আবার "শৃঙ্খল পরাইয়া 
দিল। সাধুতার একটা মাহাম্মা আছে, যাহাতে অসাধুরও অন্তৃ্টি খুলিয়া যায়। ভক্ত 
নারায়ণদালের সাধুত। দেখিয়া হরি প্রহরীব নিঞ্জের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সেভাবিল, আঁমি এ 
কি করিতেছি? এইরূপ সাধু মহাপুরুষকে কষ্ট দিয়া অপরাধী হুইতেছি মাত্র। কথিত 
আছে এ রাত্রিতেই হরি প্রহরী স্বপ্নে দেখিল, ভগবান্‌ চতুভূজমূর্তিতে অবতীর্ণ হুইনা ভক্ত 
নারায়ণদাসকে অভয় দিতেছেন। পরদিবস সে ভক্তের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল এবং তাহার 
কি গতি হইবে এই বলিয়া! পুনঃপুন রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে অন্ত প্রহরীও তাহারই 
অনুসরণ করিল। তখন-_ 
পূর্ব স্বভাব সমস্তে এড়িয় নিশ্চয় করিয়া মন। 
শুন চিস্তামণি পুথি আগে হৈয়া কৃষ্ণ লৈলা শরণ ॥ দ্বিজভূষণ। 
এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া! রাজ! আর ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন নাঁ। মৃতবোধে 
গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হরিদাস সংজ্ঞাঁলাভের পর তীরে উঠিয়া অষ্রসলে কাজি স্বয়ং তাহার নিকট 
বাইর তাঁহাকে দেশমধ্যে যথেচ্ছত্রমণ ও হরিনাম কীর্ন করিতে অনুমতি দিয়া আসেন। 
তক্ত নারারণদাস রাজরোষ হইতে মুক্ত হইয়া আবার শঙকরদেবের সহিত মিলিত হইলেন । 
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ইচ্ছার পর আর একটি কার্য্য তক্ত নারায়ণদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হেড়ম্ব- 

দেশের রাজ! শঙ্করদেবের নিকট শরণ লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিজ রাজধানীতে 
লইতে চারিজন দূত প্রেরণ করেন। শক্ঈরদেব নিজে না গিয়া মাধবদেব ও ভক্ত প্রবর 
নারায়ণদাসকে প্রেরণ করেন। তিনি কেন ইহাদিগকে নির্বাচন করিয়াছিলেন তাহা 
তাহারই মুখে প্রকাশিত হইয়াছে-__ 

শস্করে বুলিলা পাছে চাহি মাধবক। 

শাস্ত্র চাহি বুঝাইবাহা পণ্ডিত সবাক ॥ 

মূর্খক বুঝাইবা কথা কহি নারায়ণে। 

বিলম্ব ন করি লড়ি যায়ে! এতিক্ষণে ॥ দ্বিজভূষণ। 


ইহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে পর, রাক্তা শরণ লইবার উদ্মোগ করিলেন। রাঁজগৃছে 
নরবলির জন্য নয়টি মানুষ বন্দী ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া ভক্ত নারায়ণদাস রাজাকে 
কহিলেন-_ 
. বোলস্ত পোছোহো কৈয়ো ইহার কাঁরণ। 
কি কাধ্যে করিছা বন্দী মনুষ্য নয় জন ॥ 
রাজ বোলে বৈষ্ণব শুনিয়ে। মোর বাক্‌। 
আর সবে চাহিলেক আমাক মারিবাক্‌॥ 
এতেকে করিলে। বন্দী কহিলো! সম্প্রতি। 
বধিবো পরাণে ন করিবো আন শান্তি ॥ 
হেন শুনি নারায়ণে বুলিলা বচন। 
কৃষ্ণত শরণ লৈবে করিয়া যতন ॥ 
শম দম দায়া ক্ষেম1! আদি গুণ যত। 
সমন্তে থাকিবে লাগে হরিভকতত ॥ 
প্রাণিহিংস৷ করিবাক উচিত নোহয়। 
ভূতদ্বায়া৷ করিবাক অবশ্তে লাগয় ॥ 
মুখত কাপর দিয়! মাধবে হাসস্ত । 
বিস্তর যুগতি নারায়ণে কহিলস্ত ॥ 
শুনিয়া রাঁজার মনে আনন মিলিল। 
বন্দী চোরাই তেতিক্ষণে সবাকো! মেলি দিল ॥ দ্বিজভূষধ। 


এইরূপে হ্রে্বরাজ্যে বৈষ্ণবগ্রভাব, অনুপ্রবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হইল। 
'অমূলযরত্ব' নামক পুথিতে আছে-_ 
গ্রহ্ছাদে আসিয়া নারায়ণদাস ভৈলা। 
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অর্থাৎ শঙ্কর-অবতারে প্রহলাদ ভক্ত ন।রায়ণদাঁসরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। গৌরাজ- 
অবতারে হরিদাসও প্রহলাদের অবতার বলিয়া! কীর্তিত হইয়াছেন । যথা £__ 
মহাভক্ত হ্লিদাস জয় জয় জয়। 
হরিদাস পরশনে সর্বপাপ ক্ষয়। 
কেহ বলে চতুন্দুখ যেন হরিদাস। 
কেহ বলে যেন প্রহ্নাদের পরক!শ |” চৈতন্তভাগবত। 
বন্ততঃ হরিনামে ইহাদের নিষ্ঠার গভীরতা বুঝিতে হইলে, একমাত্র গ্রহলাদ ব্যতীত 
ইহাদের আর উপমার স্থল কোথায়? ভক্ত হরিদাস ও ভক্ত নারায়ণদাঁন পৌরাণিক প্রহলাদের 
আদশ স্ব হ্ব জীবনে অগ্নকৃত করিগাছিলেন। ইঠাদের আবির্ভীবে ইহাদের জন্মভূমি পরিকর 
হইয়াছে। ও 
মহাপুরুষীয় ধর্মের যে বিশাল সাহিত্য আছে, তাহাতে ভক্ত নারায়ণদাসের ন্ঠায় অনেক 
আদরশচরিত্র বৈষুবের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। অনেকেরই ধারণা, শঙ্করমাধবই এদেশে বৈষণব- 
ধর্মের যাহা কিছু প্রচার করিয়া গরিয়াছেন। বস্ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে যেরূপ অনেক মহা 
মহা-বৈষণব আবিভূতি হইয়াছিলেন, শঙ্কর-অবতারেও অল্পবিস্তর তেমনই দেখিতে পাওয়া! 
বায়। দ্বিজভূষণের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবস্ক সমাপন করিতেছি-_ 
ধশ্মর তনয় ভবানন্দ অন্ুণাম। 
মহাপুরুষে দিলা নারায়ণ নাম ॥ 
জগত প্রমিদ্ধ মহীমহস্ত তৈলস্ত। 
নারায়ণে সমস্ত কলক তারিলস্ত ॥ 


ভ্ীউমেশচন্দ্র দে 


কাশীরামের জন্মস্থান *& 


কএক বৎসর হইল, কাঁটোয়ার কএকজন সাহিত্যান্গরাগী মহাত্বার চেষ্টায় বাঙ্গালার 
স্বনামধন্ত কবি কাশীরামের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন চলিতেছে । আমাদের বঙ্গীয় সাহিতা-. 
পরিষদ্‌ও তীহ।দের সহিত একযোগে কবিবরের স্থৃতিরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং বঙ্গ- 
সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাঁতা মাননীয় মহারাজ মণীন্ত্রচন্্র নন্দী বাহাঁছুর এই স্মৃতিরক্ষা-সমিতির 
সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি স্থির করিয়াছেন, স্বর্গীয় কবিবর কাশীরাম দাসের 
জন্ুস্থানেই তাহার স্থৃতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অল্নদিন হুইল, কবিবরের 
জন্স্থান লইয়া অধিবামিবৃন্দের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। একপক্ষ বলিতেছেন, 
কাটোয়া মহকুমার অধীন ইন্জাণী পরগণার অন্তর্গত সিদধান্তবাটা বা “সিদ্ধি” নামক গ্রামে 
কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। অপরপক্ষ নিদেশ করিতেছেন, উক্ত গ্রামের কিছুদুরে "সিঙ্গি” 
নামক যে গ্রাম আছে, তথায় কবির জন্মস্থান এবং তথায় কবির স্থৃতি-নিদর্শন “কেশো৷ পুকুর” 
ও “কাশীর ভিটা? | বর্তমান উভয়পক্ষই স্ব স্ব মত সমর্থন জন্ত সাহিত)পরিষদের সমক্ষে কতক- 
গুলি কাগজ দাখিল করিয়াছেন। উভয় পক্ষই যে পকল যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহ! সহজেই উপেক্ষার বিষয় নহে। 
এরূপ মতভেদ যে অন্নদিন হইল হইয়াছে, তাহা নহে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পুরণচন্দ্রোদয়-যস্ত্ 
যে মহাভারত মুদ্রিত হয়, তাহাতেও আদিপব্বের উপসংহারে কির পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত 
আছে-_ 
“কার়স্থ কুলেতে জন্ম বান সিদ্ধিগ্রামে। প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র স্ুধাকর নামে ॥ 
এখানেও আমরা সিদ্ধিগ্রামের নাম পাইতেছি। আবার উক্ত সংস্করণের ্বর্গারোহণ পব্বের 
শেষে মুদ্রিত হইয়াছে-_ 
“শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ ॥ 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিন্ধুগ্রাম। প্রিয়াকর দাস পুত্র স্ধাকর নাম ॥ 
এখানে আবার “সিদ্ধি! স্থানে “সিন্ধু” নাম দেখিতেছি। 
বিশ্বকোষ-কাধ্যালয়ে ১০৮ সন্‌ হইতে ১,৬৪ সনের মধ্যে লিখিত কাশীরাম দাসের পাঁচ 
প্রস্থ মহাভারত আছে। এ সকল প্রাচীন পুথির পাঠ আলোচনা! করিলেও আমরা দেখিতে 
পাই, প্রাচীনতম পুথিগুলির মধ্যে "মিঙ্গি” এবং অগ্রাচীন পুধিগুলির কোন কোন খানির মধ্যে 
“সিদ্ধি” পাঠ রহিয়াছে । 
সুতরাং কাশীরামের জন্মস্থানের নাম লইয়া কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই গোলযোগ চলিতেছে। 


* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে (৩০৪১৯ ) পঠিত হয়। 


১২৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক [২ সংখ্যা 


এই সকল গোলযোগ ও মতভেদের সামঞ্জস্ত করিয়! কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় করিবার 
জন্ত স্থৃতিসমিতির সভাপতি মাননীয় মহারাজ মণীন্দচন্ত্র নন্দী বাহাদুর তদন্ত করিয়া আমার 
মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্ত গত পৌষ মাসে আমায় পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নানা 
অস্থৃবিধা ও শরীরের অনুস্থতানিবন্ধন যথাসময়ে ইন্দ্রানী পরগণায় উপস্থিত হইয়া তাত্ত 
করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত না হইয়াও এমন একটী সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, যে জন্ত আমি আজ আপন।দের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছি। 
আমাদের জাতীয় কবি কাশীরামের বিরাটপর্কের একখানি সুপ্রাচীন পুথির শেষে 
পাইয়াছি-_ | 
শচন্দ্র বাণ পক্ষ খু শক স্থনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদান কয় ॥” 
১৫২৬ শকে তাহার বিরাটপর্ব মন্পুর্ণ হইয়্াছে। এখন ১৮৩৪ শক চলিতেছে। এরূপ 
স্থলে এখন হইতে ৩০৮ বংসর পূর্বের তাহার বিরাটপর্বের রচনাকাল পাইতেছি। 
কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর দাস তাহার স্ুগ্রসিদ্ধ "ঞগতমঙগল”-কাব্যে পূর্ব- 
পুক্ুষগণের পরিচয় ও নিভগ্রস্থরচনাঁর যে কাল নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা কাশীরাম 
দাসকে ৩০* বংসরের পূর্ববন্তী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। 
“্জগত্মঞ্গল” হইতে আমরা সেই প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি__ 
“ভাগীর থীভীরে বটে ইন্্রায়নী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি লিঙ্গি গ্রাম ॥ 
অগ্রন্ীপের গোগীনাথের বামপদ্দ তলে। নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে ॥ 
তাহাতে শাগ্ডিল্য গোঞ্জ দেব যে দৈত্যার। দ।মোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ 
ছুবরাজ সুবরাঁজ তাহার নন্দন। হুবরাজ পুত্র হইল মিলএ যতন ॥ 
তাহার তনয় হয় নাম ধনগ্রয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥ 
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতির পঞ্চপুক্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ 
প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর । চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥ 
প্রিযঞ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। অস্ঠ সুধাকর মধু রাম যে রাঘব॥ 
সুধাকর-নন্দন এ তিন প্রকার। ভূমীন্দ্র কমলাকাস্ত এ তিন কুমার ॥ 
গ্রথমে ইককষ্দাস শ্ররৃষ-বিল্নর। রচিলা কৃষ্ণের গুণ জতি মনোহর ॥ 
ছিতীয় গ্রীকাণদাঁস ভক্ত ভগবানে। রচিল! পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণে ॥ 
জগত-মঙ্গল-কথা করিল! গ্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥ 
নরসিংহ নামে দেখি উতৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগগ্নাথ ভে নিতি ॥ 
স্কন্দ পুরাণের মত শুনিয়া! বিচিত্র। কত ব্রঙ্গপুরাণের প্রভুর চরিত্র ॥ 
ম! বুধয়ে পুরাণেতে ইত্যাদি লোকেতে। তেকারণেগুরচিলাম পাচালির মতে ॥ 
ইহ গুনি ক্ৃতার্থ হইব পঞ্চ (1) জন। ইহলোকে সুখ অস্তে গতি নারায়ণ ॥ 
সগ্ডষষ্কি শকান্বা সহত্র পঞ্চশতে (১৫৬৭ শক)। সহ পঞ্চাশ সন (১৫৯) দেখ লেখা মতে 1 


০০৮৪ কাশীরামের জন্মস্থান ১২৭ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাশীরাম ১৫২৬ এবং তীহার কনিষ্ঠ সহোদর গদাধর ১৫৬৭ 
শকে বিদ্যমান ছিলেন। নিতান্ত বিম্ময়ের কথা এই, তিনশত বর্ষ যাইতে ন! যাইতে কবি 
ফাশীরামের বাসস্থান লইয়া! লোকের সন্দেহ উপস্থিত ! একদিন হেলেনার অন্ধকবি হোমরের 
জন্মস্থান লক্ষ্য করিয়! ইংরাঁজ কবি বল্য়াছিলেন _ 
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তবে হোমর সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ ইওয়া! বিচিত্র নহে) কারণ ভিনি খুষ্ট জন্মের বহুশত বর্ষ 
পূর্ব্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কাশীরামের জন্মস্থান সঙ্গন্ধে একূপ মতভেদ 
হওয়া নিতান্ত বিশ্ময়জনক সন্দেহ নাই । 

আমি পুর্বে বলিয়াছি, আমার বিশ্বকোষ-কার্যালয়ে কাশীধাঁগী মভাভারতের যে সকল 
সুপ্রাচীন হস্তলিপি আছে, তন্মধ্যে “সিঙ্গি” পাঠ পাইয়াছি। গদাধর দাসের “জগত্মগল 
হইতে যে কয়টা গ্রেংক উদ্ধ, ত করিয়া! শুনাইলাঁম, তাহাতে ও “সঙ্গি” গাম পাইতেছি, এ ছাড়া 
উক্ত জগৎমঙ্গল গ্রন্থের ৫৫ খানি হস্তপিখিভ প্রাচীন পুথি দেখিয়াছি, তাহাতেও “দিঙ্গি পাঠ 
আছে। বিশ্লেষতঃ অল্লদিন হইল, বিঞুপূর হইতে আমরা একখানি কাশীরামী আদদিপর্ক 

গ্রহ করিয়াছি। সাহিত্যপরিষৎ এই পুথি খানি খরিদ করিয়াছেন, এই 'প্রাচীন পুথিখানির 
. সর্বশেষে কবির আত্মপরিচয় ও পুথি নকলের মন তারিখ ঠিক এইরূপ লিখিত আছে-- 
ইন্জাণি নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । দাঁদস তির্েতে জথা দেবি ভাগিরথি ॥ 

কায়েস্থ কুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে। পূয়ঙ্করদাসপুত্র স্থধাকর নামে ॥ 

তন্ স্থুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাদান্জ গদাধর জোষ্ ভ্রান্ত] ॥ 

এই নিবেদন সাধু জনের চরণে । হইব নির্মল জ্ঞান এক মনে সুনে ॥ 

স্বুদ্ধি রসিক জনে সুধাপিন্ধু রত । এত দূরে আদিপর্ব্ হইল সমাপ্ত ॥ 

সকাবা! বিধুমুখ রছিল1 তিন গুণে। রুক্কিনি নন্দন অস্কে জলনিধি সনে ॥ 
নিজ সক ১৬৮৬/১১।৭ মল্লমহিমহেন্দ্র মল্লাবনিনাথ শ্রীপ্লীরাধ। দামোদর সিংহদেব অনুগ্রহ- 
প্রতীপ।লয় ॥ সন ১০৭০ সাল * তাঁং ৭ ফান্তুন রোজ শুক্রবার ॥ লিখিতং শ্রীরামজয় মিত্র 
মজুমদার ॥ সাং চক্রদহ মোঃ নিজগ্রাম ॥ জথা দৃষ্টং ইত্যাদি ॥' 

পুথিধানির লেখক বিষুঃপুরের নিকটবন্তী চক্রদহগ্রামনিবাপী রামজয় মিত্র মভুমদার। 
পুথিখানি মল্লতৃমিপতি রাধা দামোদর সিংহের সময়ে ১১৭* সনে বা ১৬৮৬ শকাবে লিখিত 
হয়। সাধারণতঃ বিষুপুর হইতে যে দকল প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, অপর স্থানের প্রাচীন 


* সনের আদ্য ছুই অক্ষর কিছু অস্পষ্ট, এই পুধির অপর স্থানে যেরূপ “১* ও ”*" আছে, এখানে ঠিক 
সেরূপ অক্ষর নাই। ইহাতে মনে হয় পুর্বে “১১৮ ছিল। ১১৭, সন ধরিলে শকাঁবার অস্কের সহিত ঠিক 


মিল হয়। 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


পুথি অপেক্ষা তাহাদের প্রামাণিকতা বেশী, এরূপ সাধারণের বিশ্বাস । যাহা হউক, এই 
প্রাচীন পুথিখানিতে আমর! কাশীরামের জন্মস্থানের নাম অভি সুম্পষ্টভাবে “দিংহগ্রাম” পাই- 
তেছি। সিংহ" শব্দ চলিত বাঙ্গালায় “সিঙ্গি” উচ্চারিত হইয়। থাকে, তাহা! উপস্থিত মকলেই 
জানেন। এখনও সাধারণে স্বর্গীয় কাণীসিংহের স্থানে পকালীগিঙ্গি” বলিয়া থাকেন। 
স্থতরাং আমাদের এই আলোচ্য পুথির প্রকৃত পাঠ হইতে আমাদের মতভেদ ও সন্দেহ গিরা- 
কৃত হইতেছে। কাশীরামের জন্স্থান সাধুভাষায় সিংহ এবং চলিত কথায় 'গিঙ্গি” নামেই 
পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা হম্তলিপি যাহারা মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহারাই জানেন, কিছুকাল পূর্বে “মন” '্ধ' এক প্রকারেই লিখিত হইত, 'এক প্রকার লেখন- 
রূপ বলিয়াই পরবর্তী নকলকারীদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্তে “সিঙ্গি* “দিদ্ধি”রূপে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরে তাহাই আবার মুদ্ীযান্ত্রর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে মুদিত 
কাশীরাম হইতে যে 'সিদ্ধুগ্রাম' পাঠ শুনাইলাম, তাহাও “পিংহগ্রাম” শবের বিকৃতরূপ। 
সুতরাং পসঙ্গি নামক গ্রামই যে কবিবর কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান, তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ থাকিতেছে ন1। 

রামগয় মিত্রের লিখিত এই পুথিখানি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছে বলিয়াই অগ্ভকার 
সভায় এই পুথিখানি দেখাইবার জন উপস্থিত হইয়াছি। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্থ 


হিন্দুদমাঁজ চিরকাল মিলনের পক্ষপাতী । অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সদয় পর্য্যন্ত 
যেকোন সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে, জানিতে পারা যায় যে, আর্ধ্য হিন্দুগণ ভারতবর্ষে 
আগমনের সময় হইতে সকলকেই আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
বখন মুসলমানগণ আপিয়! ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, তখন যদিও হিন্দুগণ অন্তবিপ্নবে 
হীনবল ও নীতিভ্রষ্ট, তথাপি তাহাদের স্বাভাবিক ব্যবস্থা-স্থাপনের প্রতিভা হইতে একবারে 
বঞ্চিত হন নাই। সেই অধঃপতনের সময়েও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব, গুরু নানক প্রস্ঠৃতি ধর্ম 
সংস্থাপক বা ধর্মসংস্কারকগণ নিজ নিজ সম্প্রণায়ে সাদরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলদ্িগণকে 
গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মহামিলনের সুব্রপাত করিলেন। সমাজ-ছিতৈধী 
বুদ্ধিমান বাক্তিগণের এইরূপ এক চেষ্টায় স্বন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত সত্যনারায়ণের পুজা ক্রমশঃ 
সত্যপীরের যা আকারে হিন্দুসমাজে নবভাবে স্থান প্রাপ্ত হইল; যথা ,__ 
“ফকির বলেন ছ্বিজ যাহ নিজপুর। 
আমারে পুজিলে তৰ ছুঃখ যাবে দুর ॥ 
দ্বিজ বলে নিত্য পুজি শিল্পা নারায়ণ । 
তাহা ভিন্ন না করিব যবন আচরণ ॥ 
ফকির কহেন হাসি শুন দ্বিজবর। 
পুরাণে কোরানে কিছু নহে মতান্তর ॥ 
যেই রাঁম সেই সে রহিম এক হয়। 
ত্রিভূবনে নাহি ছুই জানিব! নিশ্চয় ॥ 
বলিতে বলিতে কথা অধিলের নাঁথ। 
শঙ্খ চক্র গদা পল্প হইলা চারি হাথ ॥* 
€ শঙ্করাচার্য্যকৃত সত্যপীরের পাঁচালী) 
এই টি সিণির ব্যবস্থা আর কিছুই নহে, একটা প্রকৃত সাস্কা-সন্মিলন মাত্র। 
পূর্বকালে এই পুজা-পদ্ধতি-অবলম্বিত সান্ধা-সন্মিলনে হিন্দু-মুলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্ধিত 
হইত। এখনও অনেক পল্লীগ্রামেই এইরূপ হুইয়! থাকে। দেহুড়-দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয় 
হইতে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ের জন্ত প্রাচীন পুঁথি অনুদন্ধানে ব্রতী হইয়া, 
এক বর্ধম।ন জেলাতেই প্রা বিংগিতিজন অপপিচি্ঞনামা কবি-রচিত সত্যপীরের পাচালীক 
সন্ধান পাইয়াছি। এই সফল সত্যপীরের পাচালী-রচরিতা কবিগণ বঙ্গস/ছিত্যের ইতিহাসে 
স্থান পাইবার অযোগ্য নহেন। নিয়ে বর্দমান জেলার প্রচলিত সহ্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে 
কএক খানি অপ্রকাশিভ পাঁচালীর লামাঙ্জী প্বিচয় অন্ত প্রদান করিলাম । রি | 


৯৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


১।  গুণনিধি চক্তচর্তা শ্রীকবি পণ্ডিত 


গুণনিধি চক্রবর্তী কে।ন্‌ সময়ে, কোথার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! নিশ্চয় করিয়া! 
বলিতে পার! যায় না। অনেকে বকেন, প্রায় দুইশত বংসর পূর্বে তিনি বর্ধমান জেলার 
পাটুলী-নারায়ণপুর গ্রামে ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তিনি যে, বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন, তাহাতে আর কিছু সন্দেহ নাট, কারণ 
(১) তাহার রচিত “সত্যপীরের পাঁচালী"তে বর্দমান জেলায় প্রচলিত গ্রাম্য শবের ব্যবছার 
অত্যন্ত অধিক। যথা! £-_ 
(ক) “কাশপুর নগরে নিবাস বাড়ী ঘর। 
একজন ব্রাহ্মণ দরিদ্র দামোদর ॥ 
্রাহ্মণীর হাতে নাই পিতলের থারু *। 
জল-পাত্র কেবলমাত্র পৃরাণ গোঁছের* গার ॥ 
বেড়ার কু'ড়িয়া ঘর খড় নাই চালে। 
পর ঘর নিবাস বরিষা বৃষ্টি কালে ॥ 
হাড়ি নড়ে বাতাসে দুয়ারে নাই টাটা ।* 
ওরণ পারণ * মাত্র খেজুরের চাটা * ॥ 
(খ.) "আস্ত ব্যস্ত * ভূমে থুয়ে * কনক পাঁচনী। 
বাহু ধরি কোলে করি তুলিল! আপনি ॥”* 
(২) তাহার রচিত পাঁচালীতে যে সকল স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে বর্দমান 
জেলায় পাটুলীর নিকটস্থিত ছুই একটা স্থানের নাম আছে। যথা ঃ-_- 
“উত্তরিল সদাগর কাশীপুর ঘাটে । 
বাস্ত ভাও্ড জয়ধ্বনি নগর গোলাহাটে ॥”1 
গুণনিধি চক্রবর্তী তাহার কবিত্বের জন্ত "ভ্ীকবি পণ্ডিত” উপাধি পাইয়াছিলেন ॥ যথ।,__ 
“বিরচিল শ্রীকৰি পণ্ডিত গুণনিধি |” 
কবির রচন! বেশ প্রাঞ্জল। আমরা নিম্নে তাহার রচিত সত্যপীরের পাচালীর প্রার 
হইতে কএকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; যথা,__ 


রঙ 


* খার--কষ্কণের সায় স্ত্রীলোকের একপ্রকার হন্তাভরণ। গোছের--ধরণের। 
টাটা -তালপত্রন্বার! নির্শিত ঝাপ বা পর্দা। চাটা - মাছুর। 
ওরণ-পাঁরণ -নাড়! চাড়া জখবা গায়ে দেওয়া! ও বিছান। 
আব্তবাস্ত-_অতি বাগ্রভাবে। থুয়ে--র।খিয়|। 
+ কাশীপুর ও গেলাঘাট নামক স্থানন্বয় এখন পর্যন্ত গাঁটুলী-নারায়ণপুরের নিকট গঙ্গাতটে বিদ্যগান 
রহিয়াছে। 


সত্যগীরের পাচালী ১৩১ 


“অসত্য গো-ধর! গুনি বন্দ দেব-শিরোমণি, 

সত্যপীর পতিরপাবন। 

স্থুরান্থুর তপোধন, শঙ্কর চতুর!নন 
ব্যবান শার্দ,ল-বাছন ॥ 

বিরাজিত মনোহর, _ জিনিয়া কুম্থম শর, 
তন্গবর সুন্দর নবীন। 

সোনার খরম পায়, বাঘের চামতী। গায় 
পরিধাঁন কেবল কৌপীন ॥ 

সত্যবান সত্যপীর, দর্াময় ধন্দধীর, 
অবধূত-বেশে অবতীর্ণ। 

চরণে যে করে নতি, স্থখে সেই মহামতি, 
কলি-কাঁলকুট করে জীর্ণ ॥* 


২। রামভদ্র 


স্লামভদ্রের রচন। দেখিয়! তাহাকে গুণনিধি চক্রবর্তীর সমসামগিক বলিয়াই বোধ হয়। 
অনুসন্ধানে কবির কেন বিবরণ পাই নাই। নিয়ে তাহার রচনার নমুনা একটু উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম; যথা,_- 


(ক) তূঘিকে করিয়া নতি, বন্দ দেব-গণপতি, 
বিদ্ব'নাশ শিবের নন্দন। 

দ্বিতীয়ে বন্দিব রবি, জবাপুষ্পঞ্জিনি ছবি, 
একচক্র রথে আরোহণ 

ধন্দ দেব নারায়ণ, খগপতি আরোহণ, 
শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পন্মধারী । 

চতুর্থে বন্দিব হর, ভন্ম-ভূষ! দিগস্থর, 


ভালে ইন্দু শীরে সুরেশ্বরী ॥" 
(খ) বাজে কতশঙ্ঘ জোড়া, মৃদঙগ মাদল কাড়া, 
শিল্পা তেরী ডম্পক ঝাঝরী। 
টমক থমক বীণা, - 'নুস্থর সানাই সানা, 
গান করে মঙ্গল গুপ্ররী ॥ 
তাঙ্গিয়! সহশ্র বর্ণ মিষ্টান্ন করিয়া পুরা 
রতাপীর পুঁজে সন্ধ্যাকালে। 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


জিলাপী মিঠাই ফেণী, মিছরী নবাঁত চিনি, 
কন্দু মোও! নাড়ু গঙ্গ! জলে ॥ 
- কদমা বদিয়া পেরা, নারিকেল ছোড়া জোড়া, 
আম রস্ত হুম্বাহু পনমে। 
সর্ব দ্রবা সওয়া ভাগে, আঁট। ছুগ্ধ চিনি আগে, 
তাদুল প্রদান অবশেষে ॥% 


৩। -দ্বিজ গিরিধর 


জেলা বর্ধমান, মন্তেশ্বর থানার অধীন ভারুহা গ্রামে আন্মানিক ১০৩০ সালে গিরিধর 
জন্মগ্রহণ করেন। এই কবির রচিত “সত্যপীরের পাঁচালী*র রচনার সন একখানি (১১৯০ 
সালের নকল ) পুধিতে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ ১০৭ সালে বিরচিত। কবি জাতিতে 
বাঙ্গণ ছিলেন। গ্রন্থমধ্যে কবি স্বয়ং নিয্লিখিত প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন £₹_ 
“পিতা মাতা বন্দ শিক্ষাগ্তরুর চরণে। 
বাস করি ভারুহ1 সাহাবাদ পরগণে ॥ 
পীরের পীরিতে হরি বল সর্বজনে। 
পূর্বব-কথা অনুক্রমে দ্বি্ন গিট ভণে ॥” 
রচনার নসুন! ) যথ|,_ 
প্প্রবন্ধ করিয়া পীর দ্বিজে কয় বাৎ। 
তেই বড়া দাত| কুছ, করত খয়রাৎ ॥ 
তিন রোজ.কা ভূখা মেই খেলাও কুম্‌ মুঝে। 
হাম বত দৌয়। করেঙ্গে শুন দাতা তুঝে ॥ 
ছনিয়াক। বিচ্‌মে কৈ দাতা হায় নাই ॥ 
ইহ! খাতির হোগ! তেরা শুনহ গোসাই ॥ 
বিপ্র বলে বিধি বুঝি মোরে বিড়ন্বিল। 
শেষক।লে মোর ধর্ম সব মজ।ইল | 
মাগিলে ন! মেলে মুষ্টি মনস্তাঁপে মরি । 
কি খেল! কৃষের ইহ! বু'্ঝতে না পারি ॥ 


৪। ছিল শিবচরণ 


ছ্িজ শিবচরণ বর্মানজেলা-নিবাদী একজন "লতাপ্টুরর পাঁচালী”-রচয়িতা প্রাচীন 
কধি। নিয়ে তাহার রচনার একটু নমুনা! উদ্ধৃত করিয়া! দেওয়! হইল) যথা,__ 
(ক) “গৌর নগর, অতি মনোহর, 
কি কছিব তাঁর শোভা । 


সত্যগীরের পাঁচালী ১৩৩ 


স্কটিকের ঘর, অতি চমৎক!র 
রবিশশী জিনি আভা | 
বিপ্র একজন, ধন্মপরায়ণ 
ভিক্ষা বিনা নাহি গতি। 
তাহার ব্রাহ্মণী পরম! কামিনী 
অতি পতিব্রতা সতী ॥ 
ভিক্ষা অনুসারে ভ্রমেন নগরে 
করি হরি গুণ গান। 
নাহিক পুণ্যের লেখা, পথে আমি দিল! দেখা, 


সত্যপীর ভগবান ॥* 


€(খ) ' “সওয়াসের হুপ্ধ আর সওয়াসের আটা। 


কঞ্ণকাস্ত-রচিত 
গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত 


সওয়াসের গুড় সহ কর গিয়ে ঘাটা ॥ 
সওয়া গণ্ড! গুবাক আর সওয়! বিড় গান। 
সংক্ষেপে কহিন্থ এই সিনির বিধান 1 
সত্যপীর শ্রীচরণে করিয়া! অগ্লি। 
শিবচরণ দ্বিজ ভণে পীরের পাচাঁণী ॥” 


৫1 কবি কৃষ্ণকান্ত 


“সত্যপীরের পাঁচালী" বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী ধাত্রী 


সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী নামক জনৈক ব্রাঙ্মণের নিকট পাইয়াছি। 


কবির কোন বিবরণ পাই নাই। 


রচনার নমুনা,-- 
(ক) 


প্ননান নগরে নন্দছলাল ঠাকুর । 

অন্ন অন্বেষণে তার অটল প্রচুর ॥ 

কেহ দেয় নাদেয় কেহ বা কটু কয়। 

কেহ বলে নিত্য আইস লজ্জা নাহি হয়॥ 
কেহ বলে তোঁমারতো নাহি ধারি ধার। 
কেন নিত্য আমি কর ধারের উদ্ধার ॥ 
কেহ বলে ফিরে যাও জবসর নাই। 

কৈহু বলে আজি মোর ভিক্ষা দিতে নাই॥ 
এইরূপে কোন স্থানে ভিক্ষা না পাইয়া। 
বগিলেন বৃক্ষমূলে বিধঃ ভূইয়া! | 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! 


কোথা কৃষ্ণ বলি বিগ্র করয় রোদন। 
ফকিরের বেশে কৃ দেন দরশন ॥” 
(খ) প্বছ ধন পাঁই বিপ্র পীরেরে পুজিল। 
সকল সম্পদ হৈল! দুঃখ দুরে গেল॥ 
সৌধময় পুরী হৈল দাসদাদীগণ। 
নিত্য নিত্য ছিজ করে দান বিতরণ॥ 
কষ্ণকান্ত কহে কৃপ৷ ব্রাঙ্গণে যেমন। 
কর .না করুণ। কেন আমারে তেমন ॥” 


৬। দ্বিজ মৌজিরাম ঘোষাল 


জেলাবর্ধমান পূর্বস্থলী থানার অধীন পাঁটুলীর নিকটবর্তী নারায়ণপুরনামক পল্লীতে 
মৌজিরাম ঘোষাল জন্মগ্রহণ করেন; যথা,_- 
প্নারায়ণপুরে ধাম কবিরাম মৌজিরাম, 
জাতিতে ঘোষাল ব্রাঙ্ষণ। 
কৰি কোন্‌ সময়ের লোক স্থির করিতে পারা যায় না। বর্ধমান জেলায় অনেক স্থানে 
মৌজিরাম রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী গ্রচলিত আছে। 
রচনার নমুনা,__ 
প্রণমহ গণপতি বিপ্র-বিনাশন। 
গরুরে গোবিন্দ বন্দ বৃষে পঞ্চানন ॥ 
বিমানেতে বন্দিলাঁম দেব দিবাকর। 
হংসে চতম্মথ বন্দ গজে পুরন্দর ॥ 
লক্ষ্মী সরশ্বতী গৌরী বন সাঁবধানে। 
একত্রে বন্দন। করি সর্বমুনির চরণে ॥ 
অতঃপর গুন সভে করি নিবেদন। 
কলিযুগে অবতীর্ণ সত্য নারায়ণ ॥ 
০ রঙ গু ঈ 
গদধাপক্স বনমাল! অতি মনোহারী। 
শিখিপুচ্ছশোভে শিরে মোহুম মাধুরী ॥ 
মকর-কুণগুল কর্ণে নব ঘনঘটা ।৪ 
চমকে চপল যেন শ্রীঅঙ্গের ছটা ॥ 
দেখি দ্বিজবর পরে মৃচ্ছিত হইয়া। 
দয়াল গোবিন্দ তুলে করেতে ধরিয়া! ॥ 


সত্যগীরের পাঁচালী ১৩৫ 


নি ০ ঙীঁ চি 
দ্বিজ মৌজিরাম কয় এবড় অক্ঞ।ন। 
সত্/পীর ন] পুজিয়া বাণিজ্যে পঞ্ান ॥ 


৭। কধি কাশনাথ ভট্টাচার্য্য সার্বভৌম 


জেল! বর্ধমান, থাশ] মন্তেখরের অন্তর্গত নাশী গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে কাশীনাথ জন্ম 
গ্রহণ করেন। পিতার নাম বৈগ্নাথ বিস্তালঙ্কার। কাশীনাথ বাল্যকালে পিতার 
নিকট সংস্কত ভাষ! অধ্যয়ন করেন। তৎপরে নবৰীপে পাঠ সমাধা করিয়া সার্বভৌম 
উপাধি লাভ করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী ছ।ড়। তিনি বাঁওলা ভাষায় অনেক গীত ও দেব- 
দেৰীর স্তোত্র রচনা করিনা ছিলেন। আজ পর্যান্ত নাশী গ্রামে তাহার বংশধরগণ বাস 
করিতেছেন। ৃ 
কৰি ১৭৪৭ শক এই “সত্যপীরের পাঁচালী” রচন! করিয়াছিলেন । 
“অস্তরীক্ষ দেদ, অন্ধ নিশাকর, শকের গণন| করি। 
. ,পাচালি বিধান, হৈল সমাধান, সবে বল হরি হরি ॥” 
কবি সংস্কৃত ভাষায় হৃপণ্ডিত ছিলেন, দেই জন্থ তাহার রচনায় অনেক সংস্কৃত শব দৃষ্ট হয়। 
তাহার রচনার অন্সপ্রাসের ছড়াছড়ি । নিয়ে ছুঈ এক স্থলের রচন! উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম ) যথা,_" 
কে) বিবিধ বিধানে বিষণ বানাইল বেশ। 
বিবরণ বিধানেতে বলিব বিশেষ ॥ 
বারিবপুসম্ভবা ঝদিল বাম পাশে। 
বিরাঁজে দক্ষিণে বাণী বীণ! বাছদেশে ॥ 
চতুভূ্জ চক্রপাণি চঞ্চল লোচন। 
চরণ-নখর-চন্দ্র চকোরের ধন॥ 
চরাচরপতি চারু চরণ-কমলে। 
চতুর্কেদ চমকিত চতুর্বর্গ ফলে ॥ 
চকিতে চতুরানন চামর ঢুলায়। 
চন্ত্রুড় চপল চরণ পানে চায়॥ 
চন্দনে চচ্চিত করি টামেলি ও টাপা। 
চারু চিত্তে চরণে চড়ার * মহাতপা ॥ 
ঠাচর চিকুর লোটে চরণ-সরোজে। 
মধু-লোভে মন্ত মধুকর মন মজে॥ 





* চড়ার়-্প্রদান করে। 


১৩৬ 


খে) 


সাহিত্য পরিষত-পত্রিক। 


মনোরম মল্লিকা-মালতী-মাঁল। গলে। 
মিলিল মাণিক্য মণি মস্তক-মগ্ডলে ॥ 
মরকত মণিময় মুকুটের আভ1। 

মন্দ মন্দ মাণিক্য মিশিত মনে।লোভা ॥ 
মনোহর মেহন মধুর কলেবর। 

দেখি মহীমণ্ডলে মুচ্ছিত দ্বিজবর ॥ 
সদয়ে সত্বর প্রভু সে সম্বরে। 

ধরিল ধরণীধর ধরা থেকে তারে ॥ 
শঙ্কাপেয়ে সদানন্দ সমন্্রমে উঠিল। 
সন্ন্যাসী সমান শোৌরী সেস্থানে দেখিল! 
সিদ্ধু-হ্থতা সারদা শঙ্কর সেথা নাই। 
সম্মুথে সুস্থির দেই সন্নযাদী গে:সাই ॥ 
পুলকে পুরিত বপু পরিচয় পেয়ে। 
নিরস্তর পরে নীর নয়ন বহিয়ে ॥ 
পতিতপাবন প্রভূ দেব চক্রপাণি। 
প্রাকৃত পুরুষে পার কর আপনি ॥» 
প্রত্ণপুর হইতে শঙ্খপতিরে আনিল। 
শুভদ্রিন দেখি সাধু কন্যা সমপিল ॥ 
আত্মজাকে অনেক অপিল অলঙ্কার। 
শিরে শোতে ত্বর্ণ শিখি সকলের সার।॥ 
শ্ুতিযুগে সুন্দরীর শোভে স্বর্ণ চাপা । 
শিরোরুহে শোভা! করে স্বর্ণের ঝাপা ॥ 
গৌর গলে গাথি দিল গজমতি হার। 
কোমলাঙে কঠিন আপনি কুচ ভার ॥ 
মেলে তথা মণি-মুক্তা-মাণিক্যের মাল! । 
প্রকাশে তাহার কোলে পেপুলিয়া পলা ॥ 
নাসিকাঁভে শোঁভে নথ, নিকটে বেসর। 
আভাতে উজ্জ্বল করে অপুর্র্ব অধর ॥ 
করে শোভে কাঞ্চনের কেয়ুর কন্কন। 
পিআর পুঁইছা! তথ! শোভিছে কেমনগ। 
গালের গঠনা চুড়ি, গজ সাজে পাশে । 
রহ মূল্য বাকুবন্দ বাধে বাহুদেশে ॥ 


সত্যগীরের পাঁচালী ১৩৭ 


কটিতে কাঞ্চন কাঞ্চি কণক-কিক্কিী। 
কুছ কুচ ঝুগ ঝুন্ু সদা করে ধ্বনি ॥ 
অজ্বি, যুগে আট-বাকি অপূর্ব অপিল। 
খেঁড়া-পাতা নুর ঘু'ঘুর তথা দিল॥ 
চার-চক্ষে চন্দমুখী টাহে যর পানে। 
মুচ্ছগত হয় সেই মদন মার্গনে ॥ 
মনোরম মৃত্তি দেখি মজে মুনি-মন। 
কলাবতী কটাক্ষে না কাপে কোন্‌ জন॥ 
যদি যোগি জন তারে দেখিবারে পায় । 
যোগ যাগ যজ্ঞ ছাড়ি পদ্দেতে লুটা্ন ॥ 
স্বামী-সগিধনে শোভে শচীর সমান। 
ভাল পুম্পে ভ্রমর মিলায় ভগবান ॥ 
১. ক ্ রঙ ক 
পরম পীরিতি পাইল পুরবাঁগিগণ | 
কিন্ত সাধু নান্মরিল সত্যনারায়ণ ॥ 
কহে দ্বিজ কাণীনাথ করপুট করি। 
পার কর প্রভূ মোরে ভব পারাবারি ॥ 
ক ক ক ক ক 
বিবিধ বিধানে বেণে বাণিজ্যে চপিল। 
ত্বরা করি তের তরী তখন খুলিল॥ 
ভাঁরা স্ম তরণী তত্তর ফরে যায়। 
পুলোমজাপতি ভয়ে পর্বত লুকায় ॥ 
কতদিনে কেদার মাণিক্যপুর পাইল। 
দেখিয়া উত্তম স্থান তরণী বাধিল॥ 


বাঙল! দেশের বিভিন্ন জেলা-নিবাঁসী দাঁহিত্য-সেবকগণের নিকট উপসংহারে এ নিবেদন 
যে, তাঁহারা যেন একটু চেষ্টা করিয়া স্ব স্ব জেলায় প্রচলিত “সত্যপীরের পাঁচালী” সংগ্রহ 
পূর্বক *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* সংক্ষেপে আলোচনা করেন । এইরূপ সমবেত 
চেষ্টার ফলে, কালে বঙ্গসাঠিত্যের একখানি সর্বাগহুন্দর ইতিহাস সম্ধলনের সাঁহাধ্য 


*. এই বর্ণনা হইতে আমরা প্রায় শত বৎসর পূর্বের বঙ্গদেশের ধনশালী গৃহস্থ-রমীগণের ক 
অলঙ্কারের একটা তালিকা প্রাপ্ত হইলাম। 
১৮ 


১৩৮ | সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ভিক৷ 


হইবে, বলিয়া আমাদের বিশ্বাম। আরও ভবিষ্যতে, বর্ধমান জেলায় প্রচলিত অন্তান্ত 
কবি বিরচিত অপ্রকাশিত “সত্/পীরের-পচালী”্র আলোচন! করিতে ইচ্ছুক রছিলাম।* 


শ্রীঅন্বিকাঁচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরপ্ীন | 


* জষ্টব্য_-এই প্রবন্ধে উদ্ধত কবিতাংশগুলিতে অধিকাঁশ শব্দে "ডু"-কার স্থানে "র*কার ব্যবহাত 
হইয়াছে বর্ঘমানের কবির লিখিত গ্রন্থে বর্ধমানের উচ্চারণ-স্ূলভ শবাসাদৃষ্ঠ রক্ষার্থ তাহীর পরিবর্তন করা 
হইল না; যেমন- খাঁর (খাড় ), গার (গাড় ), গৌর (গৌড়), ইত্যাদি।-সা" গ' পং সং। 


কবি কালিদাসের মনসামঙ্গল 


আনুমানিক ২** শত বৎসর পূর্বে কাণ। হরি দত্ত নামক জনৈক কবি “মনসা-মঙ্গল” 
নামে এক খানি কাব্য রচনা করেন। ইহার পর প্রায় ৪৯* শত বৎসর পুর্বে কবি বিজয় 
গুপ্ত মনসার ভাসান গান রচন1 করেন। তৎপরে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস, দ্বিজ বংশী দাস, 
গোঁলকনাথ, কাল্দাস, প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিই মনসার ভাঁদান গান রচনা করিয়! 
এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণকে এরূপ মোছিত করিয়াছিলেন যে, এ দেশের প্রত্যেক জেলার 
লোকই মনসার ভাদান গানের নায়ক টাদসদাগরের বাসভূমি নিজ নিজ জেলার মধ্যবর্তী 
কল্পনা করিয়া সুখান্ুভব করিত। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র কবি কালিদাস এবং তার রচিত অগ্রক।শিত “মনসা 
মঙ্গল” সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। 

কবি কালিদান আনুমানিক ১৫৯* শক বাঁ ১০৭৫ সালে জন্ম গ্রহণ করিয্বাছিলেন। 
তাহার জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে এই “মনসামঙ্গল* 
কাব্যে যে সকর গ্রাম্য কথ! দেখা যায়, সে গুলি বদ্ধমান ও বীরভূম জেলাতেই বিশেষরূপে 
প্রচলিত। কাব্যে সে সকল স্থানের নাম আছে, সেগুলি ভধিকাংশই বদ্ধমান ও বীরভূম 
জেলাতেই অবস্থিত, সুরাং অনুমান হয় যে, কবির জন্মস্থান বর্ধমান ও বীরভূগজেলার 
সন্ধিস্থলেই কোন গ্রামে ছিল | কবি তাগার জন্সস্থান সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা! বলিয়াছেন, তাহা! 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয্া দিলাম) যথা,_- 


পড়িয়া পতির পদে, কান্দে রাণী উচ্চনাদে, 
সনে লোচনে বহে জল। 
কহে কবি কালিদাস, গৌড়দেশে যার বাস, 


বিরচিল মনসামঙ্গল |" 


কবি ১৬১৯ শকে এই গ্রন্থ রচনা! করেন। পমনসামল” গ্রন্থের অনেক স্থলেই কবি 
রস্থ রচনার সময় সঙ্বদ্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়্াছেন, নিয়ে তাহার মধ্যে ছইঢারিটি স্থল উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম) যথা ;-- 


১। অঙ্ক মৃগাঞ্করস মৃগাঙ্কগণনা | 
এইশকে এই কাব্য করিল রচন। ॥ 
২। গ্রহবিধুখতু শশী শকের গণন!। 
রি এই শকে এই কাব্য করিল রচনা ॥* 


১৪5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


৩। গ্রহ বিধুরস ক্ষৌণি সকল নরপতে গণি, 
এই শকে হৈল কাব্যমণি ॥ 
৪। গ্রহ বিধুরস শশী, সকল নরপতে ঘুসি, 


এই অন্ে এ কাব্য প্রকাশি ॥ 
সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের রচনার কাল নির্ণ়-সন্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ নাই। কৰি 
কাণ্তিক নামক জনৈক ব্রাঙ্গণের অনুরোধে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন,। 


“কার্তিক ব্রাঙ্ষণ নাম, অজন্তাজন্তক1 কাম, 
কাবারস করিল যতনে । 
দ্বিজন্ৃত উপরোধে, চিস্তিয়! মনস! পদে, 


কবি কালিদাসে ভণে ॥” 
কৰি তাহার পূর্ববর্তী “মনদা-মঙ্গল” রচয়িতা গোলবনাথের গ্রন্থকে আদর্শ করিয়াই 
এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোঁধ হয়, কারণ "মনসা-মঙ্গলের” প্রত্যেক অধ্যায়ের 
শেষে কবি যে ভণিত] দিয়াছেন, তাহাতে গোলকনাঁথের নাম পাওয়া যায়। যথা £-. 
“গোলকনাথের পদ-পক্কজ-ন্মরণে, 
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাসে ভনে ॥ 
কবি বোধ হয় জাতিতে রা্ঈণ কিংবা বৈগ্ভ ছিলেন, কারণ কোন কেন স্থলে ভণিতার 
কবি কালিদাসের স্থানে পদ্বিজ কালিদাস" লিখিত আছে। 
আলোচ্য গ্রন্থথানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। অষ্টাদশঅঙ্কুলি দীর্ঘ এবং অষ্টাঙ্ুলি পরিসর ১০৮ 
পৃষ্ঠা কাগজে গ্রস্থথানি শেম হইয়াছে। গ্রস্থথানিতে ১৩৩টি অধ্যায় আছে। 
কল্পনা ও কবিত্বে আলোচ্য গ্রন্থখানি নিতান্ত মন্দ নহে। নিয়ে ছুই এবস্থলের রচনা 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
কবি নিয্নলিখিতভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়!ছেন, যথা )__ 
নমো গণেশায়। * 
কষেের আদেশ পেএ, দেবগণ গেলা ধেএ, 
উপনীত কৈলাস শিখর। 
দেই সে শিখর খান, ভূবন ছুর্লভ স্থান, 
স্বর্গে গঙ্গ! বহিছে নির্ঘল ॥ 
পারিজাত তরুবর, নানা পুষ্প বহুতর, 
,সৌরভে আমোদ কইল তথি। 
প্রমথ কিন্নয়গণে, গাহিছে পঞ্চম তাঁনে, 
আনলে বিহয়ে পগুপতি ॥ 
* স্বখিয় বাধহৃত অপণেক গদ্ষেয় অর্থ ভালয়প বুষা যায় মা। 


কবি কালিদাঁসের মনলামঙ্গল ১৪১ 


করোপুট করি দেবে, পশ্ুপতি পদ সেবে, 
প্রলয় হইল! শুলপাণি। 

সঙ্গে করি দেবগণ দিন্ধুতটে ভ্রিলোচন, 
ফালকট দেখি অনুমানি ॥ 

করেতে করিয়া কুর, * তুলি নিল হল হলাহল, 
*খেতিষ্ঠৃত দিলো নাগগণে। 

অঞ্জলি করিয় নিলো, ব্ধনে ফেলিয়া দিলো, 
পাঁন করি বলিল ধেয়।নে ॥ ৃ 

গোলকনাথের পদ ধ্যান করি অবিরত, 
হৃদিগত তমে! করি নাশ। ৃ 

মনদামঙগল নাম, কাব্যরসে জনুপম, 
বিরচিলো কবি কালিদাসে ॥ 


নববধুবেশে শ্বসুয়ালয় যাত্রার সময় ব্হুলার রূপ ও বেশ বর্ণনা, 

পগমনে হইল ত্বরা, কাহারে? জোগায় দোলা, 
যাত্রা করে বালা-নখিন্দয | 

বেছুলার করে ধরি. যতেক বণিক নারী, 
বদাইল বাঁলার গোচর। 

বালির অঙ্গের আভা, কনক চম্পক কিবা, 
মদনমোহন কিবা জিনি। 

ধূমযোজন* মাঝে, যেন মেঘ ছাতি সাজে, 
চিকুরে সিন্দুর সীমস্তিনী ॥ 

বদন নবীন ইন্দু, আ্খিযুগ মকরম্দ, 
কাঁজলে উজ্জ্বল অতিশয় । 

নাসাএ বারণ মতি, হীরায় জড়িত তথি, 

শ্রবণে কুগুল মণিময় ॥ 

কপালে নিম্দুর মাঝে, মলয়জ রেখ! সাজে, 
জেন হৈম সুর্যের সঙ্গম। 

সভে হেরি তেজি লাজ, অন্য জলে কিবা কাঁজ, 
শঙ্ষরের হয় মতি ভ্রম |” 


*+ তারকাচিছিত শবগুলির অর্থবোধ হইল ন। 
1 কাছার--হাতাহফ বা তেহারা, ধর্ধমান ও বীরভূম জেলায় বিশেষ প্রচলিত । 


১৪২ সাহিতা-পরিষৎ-পন্রিক। 


বাসরঘর়ে সর্পদংশনে নখিন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলার শে।ক,-. 
“কান্দে বালি করিয়া বিলাপ। 


ললাটে হানিয়৷ কর, অঙ্গ এড়ি অনাদর, 
উপজিল কিষম সম্তাপ॥ 


পড়িয়া কান্বপি*্ তলে, ভাসিল নয়ান জলে, 
ধৌত ছৈল উজ্জল কাঁজল। 

পড়িছে আনন মাঝে, জেন দেখি দ্বিজ-রাজে, 
শোভিত করএ কলেবর ॥ 

শোকে বালি নহে স্থির, মঙ্গল কুগুল চির,* 
পড়িছে বদন ইন্দু ঢাকি। 

সেই অতি অন্তুতে, জেন বিধু বোমপথে, 


কাদঘ্িনী মাঝে ছৈল নুকি ॥ 
দেবসভায় নৃত্য-নিপুণা বেছলা ১-- 


"মচেশ আদেশ পেএ, ধুবিনী চলিল ধেএ, 
উপনীত বালির গোচরে। 

ধুবিনী বলিল বাণী, আদেশিল শৃলপণি, 
চল ঝাট নৃত্য করিবারে ॥ 

গুনিয়া ধুবিনী কথা, বলিছে বণিক-নুৃত1, 
তব সঙ্গে যাৰ বহু দূর। 

করিতে তাগুব থেলা, হইবে অনেক বেলা, 
কে মোর রাখিবে হেথা ভূর ॥ 

ধুবিনী বলিল বালি, চিন্তা না করিহ তুমি, 
আমি ভেল! রাখিব নিশ্চয়। 

আইস আমার সনে, চল শিব-সম্ভ।ষণে, 
ভেল! বলি ন! করিহু ভয়।॥ 

এতেক শুনিয়া বাণী, হরষিত বিনোদিনী, 
চলিল ধুবিনী সঙ্গ করি। 

অতি হরবিত মতি, বাক্স রাম! শীগ্রগতি, 


উপনীত শঙ্কয়ের পুরী ॥ 


কবি কালিদাসের মনসাখঙ্গল ১৪৩ 


ভক্তি করি রূপবতী, প্রণমিল পশুপতি, 
পশ্চাং বনদিল দেবগণে । 

ইন্দ্র ইন্দু প্রেহপতি, বায়ু-সখ! সণা-গতি, 
একে একে বন্দিল চরণে ॥ 

শিব বলে রূপবতি, কেব৷ তোর প্রাণপতি, 
বদতি তোমার কোন দেশে। 

কেবা তোর জন্মদাতা, কি কাজে আইলি হেথা, 
কহ স্ত্য আমার সম্পাশে॥ 

অগম্য দেবত1-পুরী, তুমি সে অবলা নারী, 
কেমতে আইলি বিনোদিনি। 

হৈয়! দণ্ড- প্রণিপাত, বালি কৈল যোড় হাথ, 

নিবেদন শুন শুলপাণি ॥ 

'অধনীতে চম্পাবতী, তথি বৈসে চন্্রপতি 
কুলে শীণে ধনের ঈশ্বর। 

হৈল তাহার স্থত, রূপে গুণে অদুত, 
সেই হয় মম প্রাণেশ্বর ॥ 

প্রথম বাদরে পতি, পদ্মার পল্নগে ঘাতি, 
শোক-লাজে মনে অভিমানী । 


পতি প্র।ণ দান আশে, জলে ভাসি ছয় মাসে, 
পল্মার উদ্দেশে আমি আমি ॥ 

সদয় হইএ মোরে, দান দেহ প্রাণেশ্বরে, 
তৃমি প্রভু জগত ঈশ্বর। 

ভণে কবি কালিদাস, গৌড় দেশে যাঁর বাদ, 
বিরচিল মনসা-মঙ্গল ॥* 


“নমো! নমো নারাদ্নণ দেব বিশ্বনাথ । 
পরম পুরুষ তুমি জগতের তাঁত ॥ 
নমো! নষো মহাদেব দেব পঞ্চানন। 
সৃষ্টি স্থিতি আদি তুমি গ্রলয় কারণ ॥ 


১৪৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! 


কি বলিতে পারি আমি মনিষ্য যুবতী । 
সদয় হইএ মোর দান দেহ পতি॥ 
এতেক বলিয়া! রাম।.পড়িল চরণে। 

উঠ উঠ করিয়! রহিল ততক্ষণে ॥ 

সন্তু হইয়া বলিলা বিশ্বনাথ । 
পদ্মাবতী সংহারিল তোর প্রাণনাথ ॥ 
আমার তনয়! হয় সেই বিষহরি । 
প্িয়াব তাহার হাথে ৰলি সত্য করি ।। 
কোন্‌ দোষে সংহারিল তোর প্রাণনাথ। 
তব পতি জিয়াইয়! দিব তোর সাথ ॥ - 
কিন্তু নাট্য কলাবান শুনহে ন্দরি। 
নৃত্য কর সভা! মাঝে বণিক কুমারী ॥ 
বালি বলে নৃত্য হেতু করো না আদেশ। 
কেমনে করিব নৃত্য নাহি নাট্য-বেশ ॥ 
এতেক শুনিয়! হয় চান ইন্দ্র পানে। 
স্মরণ করিল ইন্দ্র বিগ্ভাধরীগণে । 
বাসব স্মরণ করে জানে বিষ্কারী। 
নিজ যন্ত্র সঙ্গে করি আইলা শিবপুরী ॥ 
বিদ্যাধরী দেখিয়া! বলিল পুরন্দর। 

বালি নৃত্য করিবেক শিবের গোচর :। 
কিন্তু তার সঙ্গে কিছু নাহি অলঙ্কার। 
নিজ আভরণ দিয়া বেশ কর তার।। 
ইন্দ্রের বচন শুনি বিদ্যাধরীগণে। 
আভরণ দিতে গেল বালির সদনে ॥ 
ইঞ্ই-কথ| আলো'চনে পরিচয় হৈল। 
গলাগলি করি সবে কান্দিতে লাগিল ॥ 
ইন্দ্র বলে ক্রন্দনে মঞ্জিল সর্বজন। 

ঝট বেশকর পাছে কোপে ভ্রিলোচন ॥ 
ইন্জের বচনে তার! শোক তেজি দুরে । 
চিরুণী ধরিয়া! বেণীর চিকুর বিচরে ॥ 
গোপকনাথের পদপন্কজ-স্বরণে। 
মনসা-মক্গল কবি কালিদাসে ভণে | 


কবি কালিদামের মনপামঙ্গল ১৪৫. 


বিস্তাধর ধনী, ধরিয়া চিরুণী, 
চিকুর বিচর করি। 

টাচর চিকুর ধরিনিয়া চামর 
ষেমত জীমত ;সারি ॥ 

বান্ধিল লোটন কর +% 
লোটনে পাটের খোপা। 

কনকের সতে বিনির্মিত তাতে 
তথি শোভে হেম ঝাঁপ ॥ 

সিন্দুর কপালে ঝল্‌ ঝল্‌ করে, 

যেমত কিরণপতি । 
ধিল শ্বেত বিন্দু বেন দেখি ইন্দু 
উদিত হইল তথি।। | 

নয়ানে কাজল নাশাএ বেসর, 

.. শ্রবণে কুণ্ডু দোলে। 

মণি রত্বছারে তুলি গলে পরে 
গিয়াএ কীচলি ভালে ॥ 

ভূঙ্গে টাড় * পড়ি, অঙ্গুলে অস্ধুরী, 
পড়িল* যাহা যেখানে। 

সাজিল সুন্দরী . মুনি-মনোঁহারী, 
আর যত দেবগণে ॥ 

ঈষদ্‌ নয়ানে চাহে যার পানে; 
সেই হুত কাঁমব+নে । 

আগিয়া সভ।তে, বনে ভূতনাথে, 
আর বত দেবগণে।। 

সঙ্গে বিদ্যাপরী নানা বাস্ত করি, 
শৃত্য করে ব্ধপবতী। 

আচ্ছাদিয়1 অঙ্গে কত করে রঙ্গে 


খমকে থমকে গতি॥। 


* তাঁরকাচিন্থিত শব্দগুলি বর্ধমানের উচ্চারণন্লত বাণীনে লিখিত, হুতরাং টাড় (তাড়), পড়ি (পরি), 
পড়িল (পরিল; রূপে শুদ্ধ কর! হইল না।-_সাঁ* গ* পণ সং। 
্ 


১৪৬. সাহিত্য-পরিধৎ-পন্র্িক 


বন্কিম নয়ানে চাহে যার পানে, 
তার মন করে চুরি । 

মোহন মুর্তি « ছলে কত ভাতি, 
নৃত্য করে, বিদ্ভাধরী ॥ 

বসনে বদন চাঁপি ঘনে ঘন 
চঞ্চল নয়ানী ধণী। 

দেখি দেবগণ কামে অচেতন, 


বিশেষতে! শূলপাণি ॥” 


আমি কি কালিদাসের রচিত মনসা মঙ্গলের যে হস্ত লিখিত পুঁথি খানি পাইয়াছি, তাহা 
সন ১২২* সাল, শকাব ১৭৩৫, তারিখ ১১ই জৈষ্ঠ রবিবার বেল! ছয় ঘড়ির আমলে বর্ধমান 
জেলা, কাণাডাঙ্গা-নিবাদী মনেমোহন গোস্বামীত্বার! নকল করা পে হইয়াছে। ৃ 

উপসংহারে নিবেদন এই যে, স।হিত্য-পরিষৎ ছুই শত বৎসরের প্রাচীন এই অপ্রকাশিত 
্রন্থখানিকে প্রকাশ করিতে ষত্ব করিবেন। মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিলে, দেুড়-দরিদ্র-বান্ধব 
পৃম্তকালয় হইতে আমরা! এই গ্রন্থের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত রহিলাম। 


স্লীভোলানাথ ব্রহ্মচারী । 


মুশিদারাদে প্রচলিত কতিপয় হেয়ালি 


আমরা বাল্যকাঁলে যখন ছুই চারিজন সমবয়স্ক একত্র বসিয়া অবসর-কাঁল যাপন করিতাম, 
তখন পরস্পর পরস্পরকে হেঁয়ালি জিজ্ঞাস! করিয়া, ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া, বিশেষ আমোদ 
উপভোগ করিতাঁম। কেবল যে কতিপয় শিশুর মধ্যেই এই ব্যাপার আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, 
ব্ধীয়সী রমণীগণও প্রতিযোগিতা -ক্ষেত্রে আহৃত হইতেন এবং বালকগণের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় কখনও জয়ী হুইয়! বা পরাজিত হইয়া, তাহার।ও এক অনাবিল আনন্দ সম্ভোগ 
করিঙেন। 
অধুনা যেন দেশ হইতে হেয়ালীর আলোচনা হাস পইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখনকার 
দিনে শিশুগণের নিকট হেঁধালির চর্চা বিশেষ গ্রীতিপ্রদ হয় না। আজ কাঁলক!র গৃহিণীগণও 
হেক়্ালিতে এক অশ্লীলতার অথবা বর্বরতার পুতিগন্ধ অনুভব করিতেছেন। আমানের জাতী 
ক্রীড়াগুলি ক্রমেই অনাদৃত হইয়া তাহার স্থানে বহব্যয়-সাপেক্ষ পাশ্চাত্য-ক্রীড়! প্রচলিত 
হইতে চণিয়াছে+ যে স্থান যত অধিক পরিমাণে সভ্যতা-দৃপ্ত, সেই স্থানেই ব্যয়ভারমুক্ত দেশীগ্ন 
ক্রীড়ার তত অধিক অনাদর এবং ব্যপ্নবহুল ক্রিকেট্‌, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি পাশ্চাত্য ক্রীড়ার 
সমণ্ধিক আদর পরিণক্ষিত হয্ব। ইহা! দেশের ছুর্ভাগ্য কি সৌভাগোর পরিচায়ক বলিতে পারি 
না; তবে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, বালকগণ এ সকল ব্রীড়ার উপাদান-সংগ্রহের জন্য 
যখন সাধারণ ভদ্রলোকগণের দ্বারস্থ হয়, তখন তাহাদিগকে অর্থ-সাহাব্য-প্রদান করিতে 
অনেকেই বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সম্ত্রম-রক্ষার জন্য অনিচ্ছা-সত্বেও তাহাদিগকে 
সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। 
উপস্থিত এ সম্বন্ধে আলোঁন! নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বর্তমান প্রবন্ধের সহিত উহার 
সামান্ত সংশ্রবও আছে মনে, করিয়া সামান্তমাত্র আলোচন! করিতে বাধ্য হইলাম । আমাদের 
দেশীয় ক্রীড়া-কৌতুক যে ভাবে নির্বাসিত হইতে চলিয়াছে, এ দেশের খাঁটি মৌপিক হেয়ালি- 
গুলিও সেই ভাবে বিস্বৃতির গর্ভে নিছিত হইতে যাইতেছে । এসময় উহ্বার উদ্ধার-সাধনে 
অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্তক । জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে 
চাহিলে, হয়ত এই হেঁয়ালিগুলি অনেক সাহাধ্য করিলেও করিতে পারে। সাহিত্যা-পরিষং 
অনেক স্থানের হেঞালি প্রকাশ করিয়াছেন। আজ আমি মুশিদাবাদে প্রচলিত -ক&পর 
হেঁগালি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম । 
আমার মনে হয়, এই. সকল হেয়ালি-চর্চ। শিগুদিগের পক্ষে একবারেই নিরর্থক নছে। 
ইহাতে তাহাদিগের অনুসন্ধংস| বর্ধিত হয়। আজ-কাল অনেক শিশুপাঠ্য কাগজেই ধাধা 
প্রকাশিত হয়। বিলাতী বড় বড় মাসিকেও ধাধা প্রকাশিত হয়) জবস্ত ইহাতে শিক্ষণ- 
লাভের সহাকভাই হই থাকে । এই লকৃল বিবেচনা করিয়া, আমি আমাদের দেশের অশিক্ষিত 


১৪৮ সাহত্য-পারষৎ-পাত্রকা 

ৰা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মস্তি গ্রহুত হেঁয়।লিগুলি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। 
এ পর্যন্ত বতগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহ! পরিষদে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিলাম। এই সবল 

 ছ্েঁরালি জাতীর সাহিত্যে সরে রক্ষিত হইবার সামগ্রী। এক একটা হেঁয়ালিতে যথেষ্ট বুদ্ধ- 
মত্ত। ও ক্কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়! যার়।. সকল স্থানের হেঁালি সংগৃহীত হইলে, ভবিষ্যতে 

'সাহিত্য- পরিষদের যত্বে সেগুলি সুবিস্তস্ত ভাবে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারে। ভরসা 

করি, পরিষদের হিতাকাজ্জী বছ সদন্ত এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, নষ্টপ্রায় হেঁয়ালিগুলির 


| উদ্ধার সাধন করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গের পুটিসাধনে সহায়ত করিতে পারেন। 


১ 


সাণালে সাজে, বাজালে বাজে, 

কি ফুল ফুটেছে বাজারের মাঝে। (হাঁড়ী) 
চি 

"লা করে তার খসর মসর 

পাঁত করে তায় ফেণী, 

ফুল কয়ে তার লাল তামাসা 

ফল করেকুত্তনি। (শিমুল) 

ও রা 
সনি. রিও. এ তিন শিঙ এ 
পাত রাজ ফল খাঙ্গা। (পাঁনিফল ) 
৪ 

এক পেছে তার হাড়ে গোড়ে, 

এক পেছে তার বাতি, 

আমার প্লোক যে বল্তে পারে, 

লে মজুমদারের নাতি। (ডুলি) 
৫. 

বনে থেকে বেরুল টিয়ে, 

লাল গামছ! গায়ে দিয়ে। ( পলাও্‌) 
১ 

ইনে ইনে ইনে, 

তার কাকাল ফিন্‌ ফিনে, 

ইনে ঘখন মনে করে। 

টা মাহ ঘাড়ে কলে... ( খড়ম) 


হো ফেচাঙ. ফুল ঝিঞেঃ, 


মি] 


- কাল কাল ভোমরা কাল ঘাঁস খায়, 


রাত হ'লে ভোমর! খোয়ারে লুকায়। (কীচি) 
চা 
কাল কাসিন্দের মাঠে রে ভাই কাল হরিণ চড়ে,* 
রাজার বেটার সাধ্য নাই যে ধরে থেতে পারে। 
(উকুন) 
নি 
হাড়ার উপর হাড়, তাতে নীলকমলের দীড়া, 
তাতে কাঁলমেঘের জল, তাতে বিনাহুধের দই, 
এমন দৌয়্াল কই? (নারিকেল ) 
ও 
মামাদের বাছুরটি, খড় খাবার অন্ুরটি। 
(উনান ) 


১১ 


আছে বাগীচা নাই ছিঞ্ে। ছোয়া, আলিপনা) 
. ১২ 
মামার! পালিয়ে গেল, 


' পাঁচটা আঙুল ফেলে.গেল। (খলি) 


কক , ৯৩ 
মামাদের গড়ানে ঘাট, বন্ধিশটা কলাগাছ, 
একখানি পাত। .. . (সুখ, দত, জিহ্বা) 


মুশিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁয়।লি 


" ১৪ 
পাতাটি টোলা, ফলটী কুঁজো, 
তাতে হয় দেবত| পুজো। (কল!) 
৫ 
বনে থেকে বেরুপ দুতী, 
দৃতী বলে আমি ভাতে মুতি। (লেবু) 
১৬ 
কহ কহ মাধবী হেয়ালীর ছন্দ, 
গোজল। দিয়ে ঘর পালাল, 
গেরম্ত থাক্‌ল বন্ধ । 
[ গৌঞ্জলা- জাল, ঘর_জল, গেরন্ত 
(গৃহস্থ )--মৎলা ] 
১৭ 
তুমি থাক ডালে, আমি থাকি জলে, . 
ছজনে দেখা হবে মরণের কালে। 
(তেতুল 'ও মংস্ত ) 
১৮ 
ছেলের পেট গুড় গুড় করে, 


ছেলের মাথায় আগুন জলে। (হুকা) 
১৯ 

চারটি ড়া উপূর* করাঃ 

তার ভিতয়ে মধু ভরা । গরুর বাট) 


০ 
একর পুরের প।খটি, টেকর পুরে চড়ে 
ইরিশ্চন্দ্রপুরে ধর! দেয়, লক্দমীকান্তপুরে মরে। 
(উকুন) 
২১ 
লখ সথ ছুটে দাড়া, ( পদদয়) 
তাঁর উপরে ভাতের ছাড়া, (উদর) 
তার উপরে খুক্‌-খুকুদি,: (বক্ষঃ)-- 
তার উপরে ফুদ্‌-ফুহ্ছনি, (ফুপফুদ্‌) 
তার উপরে শে-শোয়ানি, (নাসিকা) 
তার উপরে ঢুলঢুলুনি, (চু) 


১৪৯ 


তার উপরে খাও কিসে, ( কপাল, অদৃষ্ট ) 
ক ঞ রঙ ৪ 
তার উপরে বেউল বাশ-_-( কেশ) 
তার উপরে চড়ে, হ।স- (উকুন) 
( এইগুপির সমবাগ্ে গঠিত মনুষ্য) 
২২ | | 
পেট কাটা পিঠে কুঁজ, দাড়ীবেয়ে পড়ে পু'জ। 


( ঘরের চাল) 
৩ 


রক্তে ডুবু ভুবু কাজলের ফোটা 
এক কথায় থে বল্তে পারে, 
দেম মদারের বেটা। 


(কুচ) 


২৪ 
বুন্তে গোল মরিচ, তুল্‌তে দড়া। (পু'ইডাটি) 
৫ 
এক পেখের ( পাখীর ) বারটি ডিম, 
চারটা নরম চারটা গরম, চারটা কাল! হিম। 
( বৎসর,__বর্ধা, গ্রীষ্ম ও শীত খাতুর 
গ্রত্তেকট,র চারিটি মাল) 
২৬ 
একশ আটটা কন্তা, একটা তার বর, 
কন্তার ন।ম হরিপ্রিয়। সত নগরে খর। 


(হরিনাষের মালা) 
২৭ 
আতা আত আত।, 


পৃথিবীর মধ্যে হুইটী আছে পাতা । 

(চন্দ্র ও হুর্ঘ্য।) 

২৮ রি 

আইবড় থাকল মা, 

বিটি গেল স্বপ্ডর গ|। 
২৯ 

ভে ভে। করে ভোমরা নয়, 

গলায় পৈতে বামুন লন়্। 


(খেলার পুতুল ) 


- (চক) 


| ৯১ 
সবক জীব তার আসী মাথা... 
গুনে যা মজার কখ।। (নৃমুণ্মালিনী কালী) 
| ৩১ | 
কাগঞে মাণিকের ফল, সর্বলোকে খায়, 
| পাকলে ঘাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়। (ডুমুর) 
| ৩২ 
'ফেল্তে মন্ুযী, তুল্‌তে ঢেল!। 
৩৩ 
মামাদের পুকুর টলমল করে, 
একটি কুটা পড়লেই সর্বনাশ করে। চক্ষু) 
৩৪ 
হাত নাই তার, পা নাই তার, 
নাইকো ছটে। কাঁণ, 
চলে যায় নাড়,য়া সম্তান। . 
৩৫ 
&েঁচক কৌচ ক তুলছে মাটি, 
ছয় চোখ তার তিন পুঁকৃটি। 
(লাঙ্গল ২টা বলদ ও কষাণ) 
৩৬ 
এক বুদ ডুবে মরে, ছঘনেতে তুকাঁয় তায়ে। 
(মিনি) 


(বেগুন) 


(কেঁচো) 


৩৭ 
'বনে থেকে বেরুল বুত্ী, বুড়ীর পা আঠারকুড়ি। 
(কানকুটারী) 
৩৮ 
কি 'াশ্চধয বেখে এলাম দামোদরের ঘাটে, 
মড়ান্ে আহার করে, জেয়ন্ত তার পেটে। 
€ মংস্ক ধরা কাত. বিশেষণ এখানে “বিত্তি” 
1 *৩8 দাষে জতিহিত ) 
৮৩৯ 


এক শোন বাঞাঁলের কথা... 


- তা খেতে বড় মজা। 


_"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


ডুব দিতে নেমেছে বাঙাল... 

ডাঙায় থুয়েমাথা।  (হৃকা ও কল্কে) 
৪০ 

আকাশের দমান দড়া, বিনি কুমারের হাড়, 


. বিনি ছুধের দই, এমন গোয়াল কই। 


(নারিকেল) 
৪১ 


তেল চুক্‌ চুক্‌ পাতা, তার ফলে ধরে কীট, 
তার বীজ গোট। গোটা, তায় হাতে লাগে আঠা, 
(কাটাল) 


৪২ 
এখান থেকে ফেল্ম দড়!, 
দড়া গেল সেই বাঁমুন পাড়া । (শঙ্খ) 
৪৩ 
এক লাঁথে পেট ভরে। 
৪৪ 
দেয়ত আনিস্নে, ন| দেয়ত আনিস্‌। 
(লাঙ্গল ও মই) 


€(দোণ ) 


পেটে খায় পিঠে হাটে। 


৪৬ 

বড় হয়ে ছোটকে দণ্ডবৎ করে ।(ঘড়া ও ঘটা) 
৪৭ 

লোটুম লুটুম চড়োটি, ফোন্‌ কুমারে গড়েছে, 

তাতে মাণিক মৃক্তে! ভরেছে। (ডালিম) 

ও ৪৮ 

হলুদে ডুবু ডুবু বিনোদিনী রাই . 

ধরিয়ে চুমোথেয়ে কাদায়ে পলায়। (বৌল্তা) 
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আখের তূয়ে গেখের বাঁসা,, 

ভিম পেড়েছে খানা খাসা, 


(নৌক।) 


ক্তিমেতে তা দেয় না, 
আর দত ছারছূনী। 


মুশিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেঁ়ালি : 


€ও 

আংটা আংটা আংটা, 

ছোটতে কাপড় পরে, 

বড়তে নেংটা। (বাশ) 

৫১ 

রাজার বেটা মদন হাল, 

খায় খোল! ফেলায় শান। (চাল্তে) 
৫২ 

এমন বেট! জে'ঠ 

যে কপাট মারে এটে। (শামুক) 

€৩, 

চারি চাল তার, 

একটা খুঁটি। (শুশুনি শাক) 

2৫৪ 

গায়ে রোম নাই চারটে পা, 

কথায় ফেরায় বাদশা । ( টিক্টিকি) 
৫৫ 

এমন বেট! বীর, রাজার পাঁতে-- 


বসে মারে আর । (মাছি) 
৫৬ 
লতা! লতা লতা, 
সব থাকৃতে খান চখের মাথা । (ধৃম) 
৫৭ 


সুন্দর বরণ তার কুণডল চরণ, 
যশোদা দৈবকী নয় গর্ভে নারায়ণ। (রথ) 
| হ ৫৮ 

হাটের আগে বিকুই কি? (কথা) 

সক্বোর আগে খানকি 1 (মাতৃছ্ ) 
এ ৫৯ 

আছ দুদু ধাযখুত্। . . -. 

জল যেখে দীড়ার ঘুদু। (কা) . 


৯১৫১. 


৬৪. 
কাল আমাকে মেরেছিলে, 
সয়ে ছিলাম আমি, 
আজ আমাকে মার দেখি 
কেমন বট তুমি। :(হ্াড়ী) 

৬১ 
জলের তার জন্ম, ডেডাগন তার কর্ম, 
স্থডাক ডাকে, গাঁয়ে তার মাস নাই 
বিধাতার পাকে। (শঙ্খ) 

৬২ 
পেট কাটা, পিঠে কুঁজ,. 
এমন জিনিস কিবা বুধ। (কড়ি) 

২৩ 
মা বেড়ে, বাপ বেড়ে, 
ছেলে বেড়ায় লেজ নেড়ে। 

(ভেক ও ভেকশিশু) 

৬৪ 
ছয় পা ভরে চেয়ে চলে, 
ছই মুখ তার একে বলে, 
গুন রাজ। ভূঙ্গ, দুই পুক্‌টি এক নেগ। (লে), 

(অশ্ব ৪ আরোহী) 

৫ 
ফল পড়ছে গণ্ড! গণ্ডা, 
ফলটি খেতে ভারী ঠাণ্ডা, 
আট নাই তার নাইক খোসা, 
ঞ্ কলটী ভারী খানা। (শিলা) 
এক বেটা পেয়াদ1, 
তাভ খায় জেয়াদা, 


স্বরকারী খায় কম, 
-সকুতবার এক জন। . (হানি). 


১৫২ 


৬৭ 

আগে যায় ফিরে চায় 

ওটি তোমার কে? 

ওর বাপে আমার বাপে 

শ্বশুর জামাই যে, 

তোরা বুঝে দেখে নে। 
৬৮ 

কাল বউএর কপাপে চিকৃ 

জামাই এলে করে হিত। 
৬৯ 

ভাঙাথরে ফকির নাচে। 
৭০ 

হলদে রাঙা পাখিটা 

কঞ্চি কঞ্চি পা, 

দুরে থেকে ভাব.কি দেখায় 

চম্কে উঠেগা। (বোলত।) 
দি 

অর্জুন গাছে বস্ল পেঁচা, 

হাড় নাইক মাসের লেচা। (জোক) 
৭২ 


(মা ও ছেলে) 


(খই) 


কুল কুল কুলেরি, 
ভাদর মাসের ধুলোরি, 
নেংটা হয়ে হাট যায় 
পাক্লে হুন্বরী হয়। 
৭৩ 
খড়িতে জড়াবড়, ফলে অধিবাল 
ফুল নাই ফল নাই ধয়ে বারমাস। (পান) 
গ৪ | 
লাল ভূ'য়ে হয়ন! রে ভাই, 
খিল ভুয়ে হয়, 
খেপেও পেট ভরে না, 
না খেলেও নয়। . (খ়্কে।) 


(তেতুল) 


(মাষকালই ) . 
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৭৫ 
কলিকাতায় লাগল আগুন, 
নার়িকেলবাড়ীতে উঠল ধৃম। 

৭৬ 
আগে হ'ল মুড়ি, তার পরে খই, 
দেখতে গুন্তে হল সাপ, 
বাপরে বাপ একি ক।জ। (সাজনের* কোরক, 

ফুল, ডাটা) 


€হুকা) 


৭৭ 
হাড়ীর ধলা, পাষাণের কালা, 
লতা গাছের পাতা, দেঘ লো! (দীর্ঘ) গাছের 
কলা, 
চার দ্রবো খেতে কেমন বল। 
( চুন, খদির, পান, স্থপারি ) 
৮ 
এক থাল সুপারি, গুণ তে নারে ব্যাপারি। 
(নক্ষত্র ) 
৭৯ 
আকাশের তারা, মধ্যে চেরা, 
ভাঙ.লো৷ জেলাপি, লগুলো জোড়া । (কৌটা) 
৮৩ 
অলিঙ্গ বনে জন্ম তার, কলিঙ্গ বনে বাসা, 
জিব কাটিয়ে তার কর্লে ছুখান, 
তবে তার মুখে বেরয় রাধাকষণ নাম। 


(কলম) 
৮১ 
হাত নাই তার, পা নাহি তার, 
নাছিক ছুটে। কান, নালায় নালায় বেড়ায় 
আমার নাড়ু! সম্তান। (কেঁচো ) 
পা ৮২ 
এখান থেকে মারলাম ছুরি, | 
বাশ কালাম আঠান্ বুদ্ধি ।.  (ক্ষুর), 


ুশিরদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হে়ালি 


৮৩ 
খপ থপ থপিয়ে যায়, 
লক্ষমী-গ্রদীপ জেলে যায়। 
জোড় কুলে! পাছুরে যায়, 
জোড় শঙ্খ বাজিয়ে যায়, 
ঢোড় সাপ খেলিয়ে যায়। 

৮৪ 
হেখ! দিলাম থানা, 
হয়ে গেল লতা, 
ফুল নাই ফল নাই, 


শুধু তার পাতা। (পান) 


৮৫ 

এক বুড়ি তার ছুই খুয়ারি, 

টেনে এনে আছড়ে যারি। (পোটা) 

৮৬ 

মাথায় বোঝা পোঙায় কাদা, 

দাড়িয়ে আছেন রামহরি দাদা। (খুঁটি) 
৮৭ 

বার হাত বল্দ। তের হাঁত শি. 


নাচে বল্দ! ধাতিঙ, তিউ.। (দৌগ) 
৮৮ 
এক টুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে, 


পু'কৃটিতেক হাত দিতে ফিক্‌ করে হাদে। 
(সর্ধপ তৈলের প্রদীপের পলিতা ) 
৮৯ 
কোন্‌ কোন্‌ গাছে সা্জন সাজে: রঃ শিুল। 
গাছে বাজন যাজে ? শিরীষ। 


5. গাছের শির কাটা? সিজধু। 
৮:৯৮. গাছের মায় ই]? তাল্গ্ড। 
». ৮. গাছের মাথার ঘা? সা্নে।.. 


টি শু গাছে: করের! ? ঘানিগাছ । 
এ (গাছে জাগায় ওটা ৮ বেলগাহ। 


(হাতী) .. 


১৫৩ 
৯৫ 

যে মুখে খায় সেই মুখে হাগে, 

কোন্‌ প্রাণী রেতে জাগে? (বাহড়) 
৯১ 

এখান থেকে কর্লাম দৃষ্টি 

ওই গাছটি বড় মিষ্টি। (ইঞ্ছু) 


্ ৯২. 
হাকীম শু'ড় তাঁর হাতীত সে নর, 


বাধ নয় ভালুক নয়, 
মানুষের রক্ত খায়; 
কোটাল নয় চৌকীদার নয়, 


রেতে হাকদেয়। (মশক) 
৯5 

ইরিং বিরিং চিড়িং টাই, 

চোখ ডুব ভুব মাথা নাই। (উনান) 
৯৪ 


একগাছে তিন তরকারী, 
ধাড়িয়ে আছে লালবিহারী। (সাজনে) 


৯৫ 
বনে হতে বেরুল সাপ, 


ধর্তে নায়ে বেদের বাপ। 
নি 
জলে তার জন্ম, কারিকরে গড়ে, 
দেব নয় দেবাংশি নয় মাথার উপর চড়ে। 
(সোনার মউর়, মুকুট ) 


(বাহকর্মা) 


৯৭ 

একবুড়ি হাসে, একবুড়ি ভাসে, 

একবুড়ি কাদায় পু'কৃটি+ ঘসে। (হেল!) 
৯৮ 

ও ছাওয়ালের মা, 

+্কুমি'কার ধোরাছ গা? 

বাগ ং ধার শুর, 





১৫৪." সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৯৯ ১৯১ 
হোক বাবু কোক করে, ছিং হিং ছিং 
দাড়ী বেয়ে পুঁজ পড়ে। (ঘানি) আছ.ড়ালে ভাঙ্গেনাক 
১৪৪ মরালের ডিম ।* 


চুটুম্‌ পেট পাখরা। (খই) 
শ্লীদেবেন্্রনারায়ণ রা 


* মুরশিদাবাদের উচ্চারণ-সাদৃস্ত বজায় রাখিবার জন্ত এই কবিতাগুলিভে চড়ে (চরে), উপুর (উবুড় ), 
সাজনে (সঙ্গমে), বিটি ( যেটা ), পাছুরে (পাঁছুড়ে), পুকৃটি ( পুটকি ), যোক্ছ ( ধোরাচ্ছ) প্রনথৃতি শবগুলির 
ঘানাম ঘম্লোন হইল না।--সা'পপঃসং । . 


তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি 


বঙ্গের প্রসিদ্ধ ্রতিহাসিক শ্রীধুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই শিলালিপিখানি 
ইংরাজী ১৯১১ সালে কলিকাতা যাছ্ঘরে প্রদান করেন। তথায় ইহা যত্বপূর্বক রক্ষিত 
হঈলেও মপ্ঠাপি কোন শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয় নাই? কারণ, ইহা অত্যন্ত ভ্রমূ- 
প্রমাদসহ উৎকীর্ণ হওয়ায়, ইহা'র প্রচার করিতে কাহারও বিশেষ যত্ব আকৃষ্ট হয় নাই। 

এমন হুঈলেও, ইহ! যখন তৃতীয় গোঁপালদেবের প্রশত্তি-ফলক বলিয়া কথিত, তখন ই€1র 
যথাসম্ভব প্রচার আবশ্তক বোধে, আমি ইহাতে আমার অযোগ্য হস্ত, ক্ষেপণ করিলাম। ইহা 
তৃতীর্ন গোপালের শ্বামিত্বস্থচক একমাত্র নিদর্শন ও তৎসংক্রাস্ত কাহিনী ইহাতে যাহ! আছে, 
রামচরিত- প্রসিদ্ধ-কাহিনী হইতে তাহা নৃতনত্ব-যুক্ত । ইহার থা-সম্ভব বর্ণনা, পাঠোদ্ধার ও 
অর্থ ইত্যাদি পাঠ গণের নিকট উপস্থাপন করিতেছি। 

শিলাখানি ১৯১৭৮ ইঞ্চি পরিমিত। ইহা একখানি কৃষ্ণ প্রন্তর। ইহাতে ১৯টি 
পংক্তি আছে। যে অক্ষরে ইহা উৎবীর্ণ, তাহাকে খুষটায় ভ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গক্ষর বলে? ন্থুতরাং 
ইহা খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শিলাপিপি। মৈত্রেয মহাশয় ইহা রাজশাহী জেলার মান্দা নামক 
স্থানে পাইয়াছেন। কথিত আছে, উত্তর বঙ্গই পালদিগের রাজস্থান, সুতরাং বলিতে পার! যার 
যে ইহা যথাস্থানে পাঁওয় গিয়াছে । ইহার অক্ষরাকৃতিই লিপিস্ক গোঁপাঁলকে তৃতীয় গোপাল 
বলিয়া! বিবেচিত করিতেছে। ইহার আবিধর্তা শ্রীযূত অক্ষয় বাবু 'ও কলিকা তা-যাঁছঘরের শ্রীযুত 
রাখাল বাঁবুও ভজ্রপ বিবেচনা করেন বলিয়া আমি অবগত আছি। ইহাতে পাঁচটি পদ্ধ ও 
সর্বশেষে সামান্ত একটুকু গণ্ভ আছে। পন্ভগুলির মধ্যে প্রথমটি নান্দী। অপর চারিটিতে 
ইহার বিষকটি সঙ্লিবেশিত। বলিয়াছি ইহ! মত্য্ত প্রমাদ-সহকারে উৎকীর্ণ) সুতযাং ইহার 
কি নান্দী, কি বিষয়,_কিছুরই বিশদ-রূপে অথগ্রহ করিবার জে! নাই, তবে উপস্থিত-ক্ষেত্র 
আমি ইহার যেটুকু রুঝিয়াছি, ( নান্দী বাদে) তাহার মর্মার্থ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। 
পাঠকগণ ইহার পাঠ, পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন। 

মন্মার্থ_শ্রীমান গোপালদেব ইচ্ছাপুর্বক দেহত্যাগ করিয়া ন্বর্গমন করিলে পর, তাহারই 
ভূত্যায়মান ( পাদধুলিঃ) মিজুং€) নামক কোন এক জন যোদ্ধ! নিজেই যেন বলিতেছেন 
যে, তিনি শুভদেবের পুজ প্রড়দেব নামক কোন এক রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। এই 
পরাজিত ও নিহত ধঁড়দেবও বিশেষ শ্ুখ্যাতির সহিত (প্রাপ্য চন্ত্রকিরণাঁমলং যশঃ ) সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন । প্রড়দেবের অন্ুগতগণকর্তৃক প্রশংসিত-ব্যবার ভাঁবক দাস নামক এক 
জন দানশুর সেই রণক্ষেত্রেই ( দঞ্চী বত্র মদোদ্ধ'তাঃ ) এই শিলালিপিখানি উংকীর্ণ করাইয়া 
জয়যুক্ত হইয়াছেন। রাতোঁক নামক এক ব্যক্তি ইহার লেখক। 

_.. বোধ হয়, ইহান্বার| পাঠকগণ বুবিতে পারিলেন যে, ইহা! একটি যুদ্ধ-জ্তাপিক! প্রশস্তি- 

'লিপি। এ্রড়দেবের সহিত দিজ্কুং$১-এর ফু্র-সংঘটন-কাহিনীকে চিরপ্মরণীয় করিয়া রাখিষার 


তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি ১৫৭ 


অনুবাদ ॥ 

(১ম প্লোক ) শড়ুর জটাভার যাহা শালিধান্তের শীর্যদমুদয়ের বর্ণনমবায়ের স্ত'য় পিঞ্জর 
বর্ণ ন্ৃতরাং দেখিতে অতি লোচন-লোভনীর এবং যাহার অনেক অংশ কুন্দ ধবল ( জটান্তস্থ ) 
গঙ্গাতরঙ্গসমুখিত শীকররাশিতে স্থশোক্দিত ও বালচঃন্দ্র বিভূষিত, তাহা € ভোমাদের ) 
অনন্ত মঙ্গল করুন। 

€২র শ্লোক) শ্রামান্‌ গোপাল দেব ইচ্ছাপৃর্র্বক দেহত্যাগ করিয়। যখন স্বর্ণ গমন করেন, 
(তখন ) তাহারই পাঁদধূলির তুল্য ত্রিজুং1) [নামে ] প্রপিদ্ধ আমি *”*  তীক্ষ শর 
শত দ্বা9া *** কৃতজ্ঞ রাজ! এ্ীড়দেব ম্বর্গগমন করেন। 

(৩য় শ্লোক) শুভদেবের পুভ্র (এড়দেব, যুদ্ধ হইতে চক্ত্রকিরণধবল যশঃ উপার্জন 
করতঃ দেবতা হুইয়! গিয়া স্বর্গলুন্দরীদিগের কটাক্ষে র সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। 

(৪র্থ শ্লোক) তাহার পর সেই শ্রীমান্‌ ভাবক দাস জয়যুক্ত হউন। খাঁহার ব্যবহার 
এঁড়দেবের মনুগতজনেরা প্রশ'সা! করিয়া থাকেন ও ধার্পিকদ্বেধিগণের প্রতি ( হাহাদিগকে 
প্রনন্ন করিতে ) গলবন্ত্র হইয়৷ থাকেন এবং যিনি একজন বড় দাত1। 

(৫ম গ্লেরক.) যেখানে মগোন্ম্ (ঘোক্কবর্গ ) শর-সন্ধানে দগ্ধ হইয়া! ছিল 
ভাবক দাঁস কর্তৃক সেইখানেই উৎকীর্ণ (এই শিলাপিপি ) শোভ! পাইতেছে। 

(গগ্চাংশ) রাহোক ইহা! লিখিফ্াছিল। 

এখন এই লিপিখানি হইতে ইহা বুঝ! যাইতেছে বে, মিজুং(?) গোপালদেবকে গ্রতু 
ভ!বে মান্ত করিয়াছে। গোপালদেব জীবিত না থাকিলেও মিজুং৫) আপনাকে তাহার 
পাদধুলি ব'লয়া গোপালদেবের গ্রতি একট! অত্যুচ্চ সম্মান দেখাইয়াছে। এ সম্মানের অর্থ 
গোপাল:দবকে স্বামী বলিয়া মানা। রামচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রামপালপুত্র কুমার 
পালের দেহত্যাগের পর তীয় পুত্র [ তৃতীয় ] গোপাল কেন দল-বিশেষের শত্রু ব্রা গণ্য 
হইয়াছিলেন এবং তাহার! কৌশল বিস্তার করিয়া! গোপালকে মারিয়া ফেলে।(১) এই 
ঘটনার পর রাঁমচরিত বলিতেছে 

অথ তন্ত রামনৃপতেদ নু হুহ্বর্দনাবতারস্ত। 
অপরঃ প্রজ্াগ্রমোদাছুরকন্দোনন্দননোহ্য়মনুরূপঃ ॥ 
ক কা ক চে 
অভ্ভোধিমেখলায়! ভূবঃ প্র হৃরভূদভিয়! মদন: ॥ 
.. অর্থাৎ প্তাহার পর দানবমর্দনের (নায়ারণের ) অবতারন্বরূপ সেই রাম নৃপতির 
(ক়ামপালের ) অন্ত মদন নামক ঠিক তাহ।রই অন্থরূপ এক পুজ বড়ই প্রজারঞ্জক বলিয়! 
আনমুদ্রক্ষিতির প্রভূ হইয়া ছিলেন। 





(১) অপি ক্র্থোপায়াদ্‌ গোপাল: মর্জপাদ তং । ক্লাষচরিত -_ওর্থ পরিচ্ছেদ - ১২ পোক্ষ। 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


রাম চরিতের এই কথায় ইহাই নিরূপিত হয় যে, রামের পুত্র কুমারপাপের ধারা কৌশলে 
বিনষ্ট হইলে, রামপালের অপর পুজ মদন রাজ! হয়েন। এখন এ কৌশল করিল কাহার! ? এ 
প্রশ্নের উত্তরে শ্বতঃই যেন মনে হয়, ইনার! মদনপ1লের দলের লোৌক। বৈমান্র কুনারপাপ জোষ্ঠ 
বলিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করার পর হুইতেষ্' মদনপাঁলের মনে যেন একটা ঈর্ষ। হ॥ ও সঙ্গে সঙ্গে 
দলও জুটিয়া যায়। তাহার পর কুমারপালের মৃত্যুতে সে দলের বেশ সুবিধা হয় ও তাহারা 
কুমারপাজ্ের পুজ গে।পালকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মননপালকে রাজা করে। 
এখন দেখা যাইতেছে, গে।পাল-সম্বন্ধে র/মচরিত্ের কাহিনী হইতেছে, তাহাকে কৌশলে হত্যা 
করা। আজকাল [তৃতীয়] গোপাল সম্বন্ধ ইহাই প্রসিদ্ধ কাহিনীও বটে। এই 
শিলালিপিখানি কিন্তু এই প্রসিদ্ধ কাহিনী হইতে স্বতন্ত্র কথা বলিতেছে। ইহা 
বলিতেছে,_ তিনি । স্বেচ্ছয়া ত্যক্ত কায়ঃ* ) ইচ্ছ! পূর্বক দেহতা'গ করিয়াছেন; অতএব 
যেন মনে হয়, «ই শিলালিপি যাহাদের দ্বারা প্রস্তত হুইয়াছিল, তাহার! মদনপালের দল 
হইতে দ্বত্ন্ত্র দলের লোঁক। ইহারা গোপালকেই বাজ! বলিয়া মানিত মদনকে নহে; 
স্থৃতরাং পুর্বে যে বলিয়াছি, ইহ ( তৃহীয় ) গোপালের স্বামিত্বস্থ্‌তক একমাত্র নিদর্শন, তাহ 
কতকটা বলা যাইতে পারে; কেন না, কুমারপালের মৃত্ার পর মদনপালই যে বাঙ্গালার 
কাজ! ইফারই নিদর্শন দেখিতে পাঁওয়। যায় 1২) 

এই লিপিখানি সম্বন্ধে একটি কথার কিন্তু বিশেষ মীমাংসা! যেন হয় না । গোঁপালের 
শত্রু এঁড়দেবকে মারিয়া মিজুং?) যে স্বর্গগত প্রভুর আকাজ্ষা পরিস্তপ্ত করিল ও তাহ। 
আবার ভাবক দাসদ্বারা শিলোৎকীর্ণ করাইয়া! জন সমাজে যে প্রভূ-ভক্তিট! দেখাইল, ইহার 
সহিত কি গোপালের রামচরিত প্রপিদ্ধ গুপ্ত-হুত্যার কোন সম্বন্ধ আছে? এ প্রশ্নের উত্তরে 
কিন্ত প্রধান অন্তরায় এ সেই নূতন কাহিনী স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ”। মিজ্জুং1) ত' দেখা 
যাইতেছে, গুগুহত্যারূপ গোপালের ছুরদৃষ্টের কথা শ্বীকারই করিতে চাছে না, অথ5 তাহার 
এই ঁড়দেববধ করণ ব্যাপারে আপনাকে গোপালের পাদধুলিরূপে বর্ণনা করিয়! গোপালের 
ন্বর্গগমনের কথার অবঠারণ! করিয়াছে । ইহার মীমাংসাই বুঝিতে পারিতেছি না । 

আর একটি কথা বড়ই অমীমাংস্ত। ভিদশপুরমগাদৈড়দেবঃ..ক তজ্ঞঃ” এড়দেবের এ 
কৃতজ্ঞ বিশেষণ কেন ? বধ যোগ্য ব্যক্তিতে ত এ বিশেষণ খাপ খায় না! তবে কি ইহ “কৃত প্র” 
হইবে? কৃতদ্ন হইলেও ত' গোল। যেরুতয্ব সে ত' দ্বণার পাত্র, তাহাকে আবার প্প্রাপ্য 
চন্দ্রকিরণামলং যশঃ* বলিয়! প্রশংসা করা যাঁয় কেমন করিয়! ? 
ভরসা করি, অপর কেহ এশিলালিপিধানির উপর দৃষ্টিপাত করিবেন এবং এ সকলের 
মীমাংসা করিবেন। ॥ রি 
ক্রীবিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোঁদ 


টি ০৩০৬৬ 


(২) রামচর্িত, জয়নগর-সুর্তি-লিপি ইত্যাদি। 





অ 


বাঙগালার অ-কারের উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে আপাততঃ সংস্কৃত হম অ.বর্ণ 
বলিয়া বোধ হয় ন।। সংস্কৃত অ-বর্ণের লক্ষণ ও উহ্থার পাশ্চা ্য-উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, 
সস্কত অ.কার ও বাঙ্গাল! অ-কারের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই পার্থক্যের স্বরূপ নির্দেশ 
করিতে না পারিলে, বর্ণমালার সংস্কার অথব| প্রচলিত বর্ণনালায় উচ্চারণ-সংস্কার হইতে 
পারিবে না। অদ্য বিশেষভাবে প্রমাণ করিব যে, বিভিন্ন প্রান্তে বাঙ্গালার অ-বর্ণের উচ্চারণে 
যে সমুদা্ বিকৃতি ঘটিয়!, 'এখন এক প্রকার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, যদি তাহার পার্থক্য 
হুচক এক একটী অক্ষর রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে, এক ম-কারই চারি পাঁচ প্রকার 
করিতে হইবে) ম্ুতরাং বাছা! বর্ণমাগ!-মংস্কারের জন্য বড় বাস্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে 
আমি এ বিষদট। আরও ভালরূপে চিন্তা করিতে অনুরে।ধ করিতেছি। 

একক্সন গায়ককে জিজ্ঞাদ। করয়াছলাম, মহাশয়, বাঙ্গালায় “কাঁলোয়াতী গান* নাই 
কেন? ইহার'উন্তরে তিনি বলিলেন, বাঙ্গালার বর্ণদাঁল।র উচ্চারণ-গন্ধতি অনুসারে গন 
করিতে গেলে, গল! ভাল খেলে না বলিয়া হিন্দীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়! থাকে । আমি 
এই প্রবন্ধঘার! দেখাইব যে গাঁয়কের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রধানতঃ অ-কারের উচ্চারম-বৈষম্য 
বশতঃ ইহ] ঘটিয়। থাকে। 

আমি বাঙ্গালার বিভিন্ন গান্তের অ-কার-উচ্চারণে যে সবল পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি, 
তাহা ক্রমে বলিতেছি-- 

১। সন্পিহিত সবর্ণযোগে যে সদ্ধির নিয়ম আছে, বাঙ্গালার অ ও আযোগে তাহ সর্বত্র 
হয়না। 

২। বাঙ্গালায় অ-কারের দীর্ঘ বা প্লুত উচ্চারণ আ হয় না। অন্তরূপ হয়। 

৩। বাঙ্গালার অ-কারের প্লুহ উচ্চারণ স্বতন্্র। কখন আ! হয়, কখন অন্তরূপ হয়। 

€। বাঙ্গাদার অ-কাঁরের উচ্চারণ-বৈশিষ্টা বশতঃ গাঁয়কের! শ্বরালাঁপে বাঙলা গান 
করেন না। | 

৫। বাঙ্গালার অ-ক|রের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্-বশতঃ কোন প্রান্তে অকার ও-কারবং 
এবং €-কার.অ-কারবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে । 

৬। বাঙ্গালার অ-কারের উচ্চারখ-বৈশিষ্ট্য বশত; কয়েকটা স্বর-সান্লিধ্যে বিশেষ পরিবর্তন 
হইয়া থ।কে। 

৭। বাঙলার কোনও গ্রাস্তে অ স্থানে হ এবং কোনও প্রান্তে হ স্থানে অ উচ্চারিত 
হুইয়। থাকে। 

৮। বাঙ্গালার অন্ত অ.কার প্রায়শঃ উদ্াঙ্িত হায় ন!। 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


যদি এই সকল বৈশিষ্টের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা বা, তাহ! হইলে, আমাদের বর্ণ- 
মালা-সংস্কার অথ? উচ্চারণ-সংস্কারের কোনটা আবশ্বক, তাহা স্থির করা যাইবে। 

ব'জালার এক্ট বিকৃতির মুলাহুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে প্রাচীন মতের আলোচনা 
করা উচিত মনে করি, অন্থথা রোগ আবিষ্কহ হইলেও তৎ-পগ্রতিকার অসম্ভব হাবে। 

প্রাচীন মতে অ-বর্ণ ১৮ প্রকার ) যথ।,- 

প্রথমতঃ তিনভেদ,-_চন্থ, দীর্ঘ, প্ত) ইহাদের প্রত্যেকটি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও শ্বরিতভেদে 
সিন গ্রকার। একুনে নয় প্রকার শ্বর, অগ্ুনালিক ও অন্ুনাসিকভেদে ছুই প্রকার) সুতরাং 
ঘোট অষ্টাদশ গ্রকার হয়। 

আহন্সধ্যে হনব, দর্ঘ ও প্লুত ও এই তিন প্রকার অ-বর্ণ আঞ্জ আমাদের আলোচ্য । অ-বর্ণের 
এই ভিন-প্রার-.ভদ উ্জাঃগকালের স্থায়িত্ব অনুসারে হুইয়। 'থাকে। এই কালের পারি- 
ভাবিক নাম “মাতা” | হৃম্বের মাহ] ১, দ্ধের মানা ২ এবং প্রুতের মাত্র! ৩। এই মা" 

কালের পার্থকা খ।কিলেও, তিন প্রকার অ-বর্ণ ই সবর্ণ বলিয়! শ্বীকৃত হইগ্লাছে। আচাধ্য এই 

সবর্ণের লক্ষণ করিতেছেন,_“তুল||্ত প্রধত্বং সবর্ণং” (পা ১১৯ দিদ্ধান্ত সংজ্ঞা! ১*) এতপর্ধে 
টকাকারগণের অভিমত,__ 

১। ভট্টোদি দীক্ষিত-_-৩া বা দিস্থানমাভাভ্তর প্রযস্তৃশ্চেভোতদ্য়ং বন্য যেন তুল্যং তদ্মিথঃ 
সবর্ণসংজ্ং স্তাৎ।* 

২। বাসুদেব দীক্ষিত-_-“আন্তং তাহাদি স্থানং, প্রকষ্টোষদ্বঃ প্রযন্রঃ। আন্তঞ প্রযত্শ্চ 
আন্ত গ্রযতৌ, তুল্টো আন্তগ্রবন্ধৌ যন্ত বর্ণজালন্ত ততুলানতগ্রযন্ধং পরম্পরং সবর্ণনংজ্ঞকং স্তাৎ।* 

৩। ভত্ববোধিনী--*ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি, প্রাক কাকলকাদান্তং |” 

অর্থাৎ বর্ণমালায় মধ্যে যাহাদের উচ্চারপ-স্থান ও প্রধদ্ব তুলা, তাহারা পরস্পর সবর্ণ *ইয়| 
থাকে। এই মতানুগারে শ্বরের অষ্টাদশ প্রকাঁর-ভেদে সাবর্ণোর .ব্যাথাত হয়না) কিন্ত 
পাঁণিনীয়! শিক্ষ! আলোচনা করিলে, বুঝা বার যে, প্রযদ্ধের ভেদেও হত্ব অ-কার ও দীর্ঘ 
অ-কারে সাবণ্যের ব্যাথাত ঘটিয়! থাকে । তন্মতে প্রযত্ব ছুই প্রকার, যথা,__আভ্যন্তর ও বাহ্‌। 
আত্ান্তর-প্রতত্ব চারি প্রকার বথা, প্পৃষ্, ঈষং-্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত ; এতগ্মধ্যে শ্বরবর্ণের উচ্চা- 
রণে বিবৃত প্রধত্বের আবশ্তক হইয়া থাকে এবং কেবল হৃস্ব অকারের গ্রয়োগাবস্থায় সংবৃত ও 

প্রক্রিগাবস্থায় বিবৃত উচ্চারণ দেখা যায়। 

বাঙ্গাল! অ-কারের মূল এই সংবৃতোচ্চারণ। এইজস্ত এই নে স্পষ্ট কর! যাইতেছে। 
অ-কারেয় বিবৃতোচ্চারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুণে শুনা যায়। বঙ্গদেশেও দীর্ঘ অ-বর্ণে 
বিবৃতোচ্চারণই হইয়া থাকে, হৃম্ব অ-বর্ণের সংবৃত'স্-উচ্চারণে ওঠ সংবৃত করিতে হইয়া 
থাকে। এইজন কঠ্য জঅ-বর্ণ কণেঠাষ্ঠে পরিণত হয়। দীর্ঘ অঁবর্ণে এই বিবৃতি ঘটে না, এইজন্ত. 
উহা বিশুদ্ধ কাই থাকে। এনস্থলে বলা আব্তক, বে, পাণিনির মতে অ-বর্ণের উচ্চারণ 
স্থান ক$। আমরা এই অলোচন হইতে নিয়লিখিত পিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। 


ূ অজ | %৬$ 

১। কণ্ঠ ও কণ্ঠোষ্ঠ সবর্ণ হইতে পারে না। এইজন্ত “নহর্পে খঃ “সমান সবর্ণে 
দীর্ঘ ভবতি পরশ্চ লোপং” এবং "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ* এই সকল সুত্রাহ্সারে ছুইটা সংবৃতান্তো- 
চ্চারিত অ অথবা অ-কার ও আকার মিলি সন্ধি হইতে পারে কি না, এই আপতির মীমাংসায় 
ভাষ্যকার অন্তপথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বপিয়াছেন, শবের ছইটা অবস্থা, একটী 
প্রক্রিয়া অবস্থা অন্তট সি্ধাবস্থা বা! £য়োগ। প্রক্রিয়া-দশায় হ্ম্ব অবর্ণের বিবৃতান্তোচ্চারণ 
স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রুতিমাত্র শব প্রক্রয়।-দশায় চিত্তে অবভাধিত হয়) ন্কৃতকাং এই অব- 
বায় সবর্ধত্ব স্বীকার করিয়! সন্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ করিয়া দও+ আড়কম্‌ ইত্যাদি 
স্থলে সন্ধি করিয়! সিদ্ধ-পদটাকে প্রয়োগাবস্থায় আনিতে হয়। বাঙলার হন্ব অ-বর্ণের প্রয়োগে 
এই প্রক্রিয়া-দশার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। এইজন্য 'মামাদিগকে পুর্বে বলিতে হইয়াছে যে, 
বাঞ্ড লায় অনেক স্থলে অ-কার ও আ-কারে মিলিয়া সন্ধি হন্ব না এবং ইহার উদ্দারণন্বন্নপ 
বলিতে পাঁরি যে, এই নিয়মেই বাঙলার কোন কোন প্রান্তে “কুশ আসনখানা নিয়ে আয়” 
এইরূপ বলিতে গুনা যায়। “তোমাগ আমাগ মধ্যে ও কথা খাটে না”। দ্বিতীয় উদাহরণটা 
যদিও অন্ত প্রান্তে “তোদাদের্‌ আমাদের মধ্যে" এই উচ্চারণবণতঃ সন্ধির আভান পাওয়! যায়; 
তাহা কিন্ত অবর্ণের লৌপবশতঃ। ইহার বিবরণ অগ্রে বলিব। 

২। পূর্কে বলা ₹ইয়াছে যে, বাঁওলায় হস্ব অ-বর্ণ কণ্ঠোষ্ঠ। এইজন্তই ইহ! দীর্ঘাবস্থায় 
বিশুদ্ধ কঞ্য আ-বর্ণে পরিণত হইতে পারে না। প্রথমতঃ বা।লীর সংস্কতোচ্চারণ হইত্বে 
ইহার উদাহরণ দেওয়া! যাইতেছে-_ .. 

। য! তত্র স্তাদ্‌ যুবতিবিষয়ে স্যত্টিরাদ্যেব ধাতুঃ | 

এস্থলে বা-এর-আ.-ক।র এবং সংযোগ-পূর্ব তও ত্রর গুরু অ-কারের উদ্চারণ বঙ্গদেশে 
তুল্য হয় না। এঞ্থলে বাঙ্গালী “যা” বিশুদ্ধ কষ্ঠযোচ্চারণ করিয়া ত ও ত্রর কঠ্ঠোষ্ট -কার- 
টাকে টানিয়! বলিবে মাত্র ;, কিন্ত একজন পাশ্চাত্য পঙ্ডিত যা, ত, তর এবংস্তা স্থিত চাগ্টী 
অবর্ণের উচ্চারণ এক প্রকার করিবে। বাঙ্গালায় হস্ দীর্ঘ উচ্চারণ শিক্ষ! দেওয়া হয় না; 
কিন্তু ্বতাবাগত প্লুত উচ্চারণে কঠ্ঠোষ্ঠ অ-বর্ণেপ গুরুত্ব গুনিতে পাওয়া যায়। শিব বাহুর 
নামক ব্যক্তিকে আহ্বান কালে ব ও র-এর অ-কারটাকে টাশিয়া বল! হয়, কিন্তু আকারের 
সার উচ্চারণ হয় না। যেখানে শিবা, শিবে অথব! হর! ইত্যাদি গুনিতে পাওয়া যায়, তাহা 
হরির অপত্রংশ “রিয়া, ও গুরুর অপ্ভ্রংশ 'গুরা+র মত। তাচ্ছিগ্য নিরস্কুণ। 

৩। ও-কার কঠোষ্ঠা বর্ণ। সংবৃতান্ত অ-কাঁর কঠ্ঠোষ বর্ণ। ছুইটির পার্থক্য এই যে, 
ও-কার-উচ্চারইণ-খীত ওঠে এবং অ-বার-উচ্চারণে ঘাত কঠে অধিক হইয়! থাকে। আমাদের 
বোধ হয়, এই কারণে বাগু.লার কোন প্রান্তে অ-কারের অপত্রংশ ও-ফার এবং ও-ফারের 
অপজ্রংশ অ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উদাহরণস্বরূপ রাড়ের মন স্থানে মোন, গণিয়া 
স্থানে গুণিরা বা গুণে, পূর্ববঙ্গের তোর স্থানে তর, মেদিনীপুরের দোকান স্থানে দকান। 
তোগাদের স্থলে তাদের ইত্যাদি বল! যাইতে গারে। - 

৫ 


৯৬২ সাহিত্য-পরিষৎস্পত্রিকা 


8) ওষ-সাহ্চরধ্য-বশাৎ বাঙালায় অ-কারোচ্চারণে আর এক প্রকার বিকৃতি দেখিতে 
পাওয়! যায়! অ-কারের পর, ই-কার ও উ-কার উচ্চারিত হইলে, ওঠে আঘাত অধিক হয়।, 
এই্ন্ত জঙদ, সরল, কটক ইত্যাদির অ-কার ও নবীন, বধূ, অনুপমা, সুন্দরী ইত্যাদির ন, ব, 
ঘঅ এবং ন-এর অকার তুল্য নে । এমন কি নবীন-এর প্রথম ও দ্বিতীয় অকারে উচ্চারণ- 
বৈষম্য স্পষ্ট লক্ষিত হইরা থাকে। গণিয়ার গ-এর আকার গুণিয়াতে বিশুদ্ধ ওঠে পরিণত 
হইঘাছে। এস্লে অস্থানে উ হইয়াছে। 

. ৫1 বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ করিতে আন্ত-সংকোচের গ্রয়োজন হইয়া থাকে, এই 

জন্ত বাঙ্গালা-গানে বিশুদ্ধ স্বরালাপ চলে না। বিশুদ্ধ শ্বরালাপে মুখ খুলিয়া ন্বর খেলাইতে 
হয়। ঞ্পদ দকলেই শুনিয়! থাকিবেন, স্থতরাং এ বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন নিপ্রয়োজন । 
1 অববর্ণ, কবর্থ ও হকার কষ্ঠাবর্ণ। কণ্যত্ব পুরস্কারে ইছার! পরস্পর সবর্ণ। এই 
সবর্ণত্ববশতঃ বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও অস্থানে হ এবং কোথাও হ স্থানে অ উচ্চারিত 
হয়। এমনও দেখিয়াছি যে, কোন প্রান্তে খ স্থানে হ ও সেই স্থানে অ উচ্চারণ করে। 
উদহরণদ্থারা! বিষয়টাকে স্পট করা যাহেতেছ। 

হা, ই হ, অঃ, অ এবং অয়, এই কয়টা একই অর্থবোধক এবং একই শক্তিবিশিষ্ট 
বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চারিত শব। এতন্মধ্যে হা শব্টটাকে মৌলিক ধরিয়া আলোচন! 
করিব। পাণিনীর়! শিক্ষায় একটি কথা আছে, 

শ্যথ।সৌরাস্ীকা নারী তক্র' ইত্যভিভাষতে।” মোলায়েম প্রক্কতিস্থ লোক শবোচ্চারণেও 
মোলায়েমত্ব গ্রকাশ করে। ইহাঁরই ফলে তক্রং তক্র' হুইয়াছে। এই নিয়মে শাস্তিপুরের 
আশপাশে হাঁ হা হইয়াছে। হা! পুর্বববঙ্গে হ হইয়া এবং (হ.+অ-হ, অ+হসঅঃ) 
হু স্থলে অঃ হুইয়াছে। এই অঃ ক্রমে অ ও অয়-এ পরিণত হইয়াছে। 

'দহ'-_গর্ত হইয়া যাঁওয়া। ইহার হুসন্তাবস্থা দহ, এই জন্ত ইহার দঃ ও দ অপত্রংশ, 
দেখ! যাঁয়। . “এখন” শব্দের একন - এহন. এনে» অনে এইরূপ অপন্রংশও জাছে। 

. ভারঙের সকল প্রান্তেই উচ্চারণকালে পরস্থিত শেষ অকার লুণ্ত থাকে । বথা_-ভন্ম্চ 
ভমম্‌, কৃষ্ণ ্কিষণ, অয়, কল্পণ, কারণ। ইত্যাদি ভারতের সর্বত্র সমানভাবে উচ্চারিত. 
হয়। এই 'অ লোপের হেতু আপাততঃ উচ্চারণ-সৌবরধ্য ব্যতীত অন্ত কিছু অন্থদিত হয় না। 

আমর! এই নুদীর্ঘ আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত কর্টা সিদ্ধান্তে উপস্থিত'হইতে পারি। 

১। ব্যাকয়ণের এবং স্বভাবের নিয়মানুস|য়ে বঙ্দদেশের অ-কারের উচ্চারণ ষ্ট নহে। 

. ২।.. ভারতের অন্তাস্ত গ্রাস্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ। 

৩। বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবস্তক বোধ হইলে, অ-কারের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
আবশবক হইবে না। করেকটা শিক্ষান্থত্র এবং একটা চিহ্ন স্থষ্টি করিলে অক্ষর ও উচ্চারণে 
পার্থক্য থাকিবে না। ৃ ূ র্ 

(ক) প্রথম ছু র--“অ” কণ্ঠোষ বর্ণ । ০ রিটা 


অ ১৬৩ 


বৃতি,__সংস্কৃত অ-কার প্রক্রিয়! দশায় কণ্যবর্ণ। বঙ্গীয় অ-কারের প্রক্রিয়া দশায় তাহা হয় 
না, সুতরাং ইহ! শ্বতন্ত্রর্ণ। আ' কগ্যবর্ণ। বাঙ্গালায় কথোপকথনে হুম্ব আ উচ্চারিত 
হয়। তাহ! এই অনছে। 

খে) অ বর্ণহস্থ, দীর্ঘ ও প্লুত ভেদে তিন প্রকার । 

দীর্ঘ ও প্ত অ-বর্ণের মাত্রা চিহন থাকিবে । বথা-_ 


যা! ১ হ্যাং, ওহে হা, শিব 

গে) হন্ব অ-বর্ণ একমাত্র। ইছার গ্রথম অর্দথমাত। ক হইতে ও দ্বিতীয় অর্ধমাজা! ওষ- 
সংবৃতিবশতঃ উচ্চারিত হয়। | 

(ঘ) ই-বর্ণও উ-বর্ণ বাঞ্জন-ব্যবধানদ্বার। পরে থাকিলে? পূর্বস্থিত অ-কারে ওষতের 
গ্রাধান্ত হয়। যথা__যছু, নবীন, মধু ইত্যাদি। 

(৪) রফলাধুক্ত পবের পরস্থিত অ-কারে ঘ সুত্রাহ্সারে কার্য হয় না। যখা__ গ্রতি, ক্রু, 
আশ্রয়ী গ্রভৃতি। 

(5) ওষ্ঠত্ব বিভাষা প্রাদেশিকে | . 

বৃতি-মন ও মোন, তোর ও তর, দোকান ও দকান, উঠ, ওঠ, অট, ইত্যাদি । 

(ছ) অন্তস্থিত অ-কার প্রয়োগে লুপ্ত হয়। 

বৃত্তি- যেখানে হইবে না, সেখানে বিশেষ চিহ্ন খাঁকিবে। জল্‌ জলদ, বিশেষ স্থলে যথা,__ 

(১ ঠিক তারই মত, দেখিতে । (২) ওকাজে আমার মত নাঁই। এস্থলে 'মত, শব্দ 
ছুইটী বিভিন্নার্থচুচক । 

জে) অস্তাসংযোগাস্তে হয় ন/। 

হৃতি--যথা শাস্ত, ক্ষান্ত, কর্ণ, সুবর্ণ ইত্যাদি। 

।ঝ) দীর্ঘত্ব সঙ্ছিতে বিভাধা। সংস্কৃত নিয়মে দও+অগ্র-্দণ্ডাগ্র অথবা দণ্ড অগ্র। 
এরপস্থলের দীর্ঘত্বের চিহ্ন শ*। 

৪। হস্থানে অ, অস্থানে হ এবং ও স্থানে অ, অ স্থানে ও, যে সকল প্রান্তে গ্রচলিত 
আছে, দে সকল স্থানে শিক্ষার্থারা উচ্চারণ সংবত করা! ব্যতীত আর উপায় নাই। শিক্ষা- 
দ্বারা সংস্কারের উদাহরণ সমাজে প্রচলিত আছে। 


শরীছূর্গানারায়ণ সেন 


উৎকলদেশীয় স্বয়স্তু শিবলিঙ্গের বর্ণনা এবং 
ুইটী শক্তিমূর্তির আবিষ্কার 


১। ৬পুরীধামে পুরুষোত্তম মন্দিরের অনুমানিক ৪ মাইল পশ্চিমে ৬'লোকনাথ শিব। 
এই লিঙ্গ বারমাস জলমগ্র থাকেন, কেবল শিবরান্রির দিন সমুদয় জল তোলা হয় এবং এ 
দিবস প্রকাশমান হন। প্রবাদ এই যে, এখানে বারমাঁস যাত্রী ও লোকে বেলপত্রপুপ্পা্দি 
যাহা দিয়! পূজা করে, তাহ! পচিয়া নষ্ট কি দুর্গন্ধ হয় না। জলের উপরে একটি শিবমুপ্তি 
স্বাপিত আছে। তাহা! গ্রস্তরের মুন্তি বটে। 

২। কটক সহর হইতে ৫1৬ মাইল পশ্চিমে মহাঁনদী ও তৎশাখায় পরিবেষ্টিত একটী 
্রস্তরময় স্বীপ আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ম্বয়ভূ "ধবলেশ্বর* নামে শিবলিঙ্গ বর্তমান। 

কিংবদস্তি আছে যে, কোন তক্কর এক কালগাভী অপহরণ করিয়া ধৃত হইবার আশঙ্কার 
সমস্ত রাত্রি এই মহাদেবের আরাধনা! করে, তাহাতেই কাঁলদেব তুষ্ট হইয়৷ এ ক্ৃষ্ণবর্ণ 
গাভীটিকে ধবলাকৃতি করিয়! দেন। এই কারণে মহাদেবের নাম প্ধবলেশ্বরশ বলিয়া খ্যাত হয়। 
আমাদের বজদেশীয় ৮তারকেশ্বর শিবের মাহাত্যের স্তায় এই শিধললিঙ্গের অতিশয় মাহাত্ম্য ঃ 
এমন কি, লোকে কোন মানিক করিয়া হত্যা দিলে “ধবলেশ্বর” মহাদেব তাহার মানস পুরণ 
করেন। তৎপরে সেই ব্যক্তি তাহাকে মানসিক বলদদ-গাভী কিন্বা! গাভী-বৎস ও অলঙ্কারাদি 
উপহার দের । এই শিবমন্দিরের চতুষ্পার্থ্ে মনেক প্রস্তরের মূর্তি আছে। তন্মধ্যে একটী চতু- 
ভূরজ মৃত্তি দেখিয়া! আমি বড়ই আননালাঁভ করিয়াছি। ইহার দক্ষিণ ছুই হত্তের এক হত্তে শৃল- 
ও অপর হস্তে ডঘুর আর নিয়ে বাহন বৃষ এবং বামহস্তের এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে চক্র ও 
নিয়ভাগে বাহন গরুড় দৃষ্তমান হুইয়াছে। এই মূর্তিটিংপহরিহর* মূর্তির সংযোগ বলিয়া! আমার 
উপলব্ধি হইয়াছে । আরও অনেক প্রস্তরের মুদ্তি আছে, তাহার কতক বুঝা যার ও কতক 
কেহ ব্যাধ্যা করিতে পারেন নাই। 

৩। ৮ ভুবনেশ্বর মহাদেব, ইহার মাহাত্ম্য স্বতন্ত্র বিবৃত করিলাম। 

৪। ”৮কপিলেশ্বর” মহাদেব,_জনশ্রতি আছে যে, এই শিবলিঙ কপিলমুনিকর্তৃক 
স্থাপিত। অন্ত অন্ত শিবলিঙ্গ হইতে এই লিঙ্গের বিভিন্নত| এই বে, ইহার মধ্যে একটি ছিদ্র 
আছে। প্রবাদ এই যে, মহাদেব রাজিতে এ ছিদ্রদ্ারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহ্থ করেন। তাহার 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করা হইয়াছে । এই শৈলদেবের নিকট অনেকে মানসিক করিলে সফল হর, 
এ কথা সত্য, কারনিক নছে। 

৫1 “৬পরশুরামেশ্বর*,-এই শিবের মস্তকে হই ভাগ স্পই দেদীপ্যষান। প্রবাদ এই 
যে.হুয়িহির একঘোগে শিবন্ধপে ৫ খর পরি 1. এ. এ.রিদ ক বনি এতার হজের, 
'স্বইতে পায়ে। 
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৬। “৬ভাস্করেশ্বর””_এই শিবলিঙ্গ বড়ই লম্বাকৃতি এবং মণ্তকে পঞ্চ অঙ্গুলির দাগের ন্তাঁয় 
দাগ আছে। কিংবদস্তি এই যে, এই শৈলদেব হুর্য্যদেবসহ মিলিবার বঞ্ধিত হুইতে থাকেন। 
তখন ভুবনেশ্বর ইহার মস্তকে হাত দিয় নিবারণ করিয়াছিলেন,সেইজন্য সেইরূপ দাগ হইয়াছে। 

৭। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধানমওডল ষ্টেসন হইতে ২॥* কি ৩ ক্রোশ পশ্চিমে প্মহা- 
বিনায্নক” নামে প্রসিদ্ধ এক শিবলিঙ্গ আছেন। ইহারও মাহাত্য অতিশয় বিখ্যাত এবং 
লোকে এ স্থলেও মানমিক করিয়া থাকেন। 

৮। ?৬ভুবনেশ্বর”১--স্থল গুপ্ত-কাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ কারণ এখানে কেশরীবংশীয় 
রাজাদের স্থাপিত বহু শিবমুর্তি আছে কিন্ত ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরমধ্যে আতর একটা 
বয় লিদ আছেন। জনশ্রুতি এই যে, প্রী ভুবনেশ্বর স্থল প্রাচীনকালে “একা ম্রকানন” নামে 
খ্যাত ছিল এবং এ কাননে এই লিঙ্গই আদিলিঙ্গ ছিল। তৎপরে ভুবনেশ্বর মহাদেবের 
প্রাছর্ভাব হয় ও কেশরীবংশীয় জনৈক প্রতাপান্বিত রাঁজাক্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। 

৯। এই ভুবলনেশ্বর-ক্ষেত্রে “কেদারগৌরী” নামে যে অংশ আছে, তথায় “৬কেদার- 
নাথের” মুর্তি কাশীধামের ৬কেদারনাথের মুগ্ডির স্তায়। আয়তনে কিছু কম হইবে 
এই শিবক্িও শ্বয়ভূ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

১০। এই ভুবনেশ্বর মন্দিরের এক স্থলে অনেক শক্তিমূর্তি স্থাপিত আছেন। তন্মধ্যে 
ছইটি অপূর্ব মুর্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । অবশ্য স্থানীয় লোকে এবং পাণ্ডার! এ ছুই 
মুর্তির ছুইটি পৃথক্‌ নামে অর্থাৎ “কাপাঁলনী” এবং “কশোদরী* এই ছুই নামে পরিচয় দিয়া- 
ছেন; কিন্তু জামি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া এ ছুই শত্তিমূর্তিকে "তার!" মুর্তি বলিয়া জানিগাছি। 
আমাদের এদেশে তারামুত্তির দক্ষিণে ছুই হস্ত ও বামে ছুই হস্ত এবং উদর বড় হইয়া! থাকে ) 
কিন্তু এই মূর্তির দক্ষিণে তিন হস্ত, তাহার একটিতে খড়গ, একটিতে চক্র ও আর একটিতে 
আশীর্বাদ ; আর বামে একটিমাত্র হস্তে কাটামুণ্ড, গলে মুণ্মালা আছে এবং শরিত শিবোপরি 
দণ্ডায়মান আছেন। প্রভেদমাজ «ই যে, উদর একেবারে পাতখোলার স্তায় পাতল!। 

এই ভূবনেশ্থর-ক্ষেত্রে যেমন বহু শিবমুর্তি (কতক শ্বয়ভূু ও কতক স্থাপিত) দৃষ্ট 
হইয়ান্ধে, তদ্রপ আরও অনেক দেবীমুন্তি আছে। তাহা আমাদের দশতুজা মুততির সায় সুতরাং 
সে সকলের বিস্তারিত হ্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ; . তবে আমার এই বক্তব্য যে ৬ফামীধ!মে ও 
পুরীধামে আমি যে হৃসিংহমৃত্তি দৃষ্টি করিয়াছি, দে" সমস্ত সুত্তিতেই নৃসিংহের এক হস্ত 
এগ্ুহলাদের মন্তক্ষে স্থাপিত এবং অপর হস্ত হির্ণ্যকশিপুকে ধিনাশ করিতেছে এইরূপ আছে। 
জ/চুবনেশ্বরের রদ্ধনশালায় নৃসিংহ অবতারের কোলে লক্গমী বসিয়া! আছেন, এইকপ: ডন 
মৃত্তি দৃষ্টিগোচয় হইগাছে।” এরপ মুত্তি আর কুজআাপি বেখিংনাই। * : 7" ; ২ 


৬বরদাপ্রসন্ন সোম রায় হাহ ও /ঈ 
এই ত্িমান প্রাচীন লেখকের কিছুদিন হইল মৃতু হইনাছে। ৮১৮৯ 





বাঘাইর বয়াত 


ময়মনদিংহের নান! স্থানে পৌষ-»ংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকগণের মধ্যে একটী উৎসব 
প্রচপিত আাছে। রাখাল বালকগণ পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব দল বীধিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া 
“বাধাইর বয়াত” নামে এক প্রকার কবিতা আবৃত্তি করিয়া ভিক্ষা! করে । একজন প্রথমে কবিতা 
বলিয়া! দেয় এবং পরে নকলে একস্বরে তাহ। আবুত্তি করে। কয়েক দিন এইরূপ ভিক্ষা 
করিয়া! যাহ! লাভ হয়, তদ্দারা পিষ্টক, শিষ্টান্ প্রভৃতির জন্ত আবশ্তক দ্রব্য-সমূহ ক্রয় কর! হয়। 
পৌষ-সংক্রাস্তি দিন কোনও বনের ধারে রাখাল বালকগণ সকলে সমবেত হয় এবং সেখানে 
পিষ্টক মিষ্টার ইত্যাদি পাক হয়। খড় দ্বারা ত্রিভূকঙ্জাকৃতি করিয়া এক থানা কুল! তৈয়ার কর! 
হয়। তাহাতে পিঠা ও শিষ্টাম্নাদি সাজাইয়! বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশ্টে রাধিয়া আসা হয়। 
»তারপর অবশিষ্ট পিষ্টক ও মিষ্টান্ন সকলে মিলিয়! পরমানন্দে ভোজন হরে। 
প্বাবাইর” অর্থ.সম্ভবতঃ ব্যাপ্রের দেবত।। পূর্বকালে ময়মনসিংঠের স্থানে স্থানে ভয়ানক 
জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় ব্যাস্র বাদ করিত। সম্ভবতঃ বাদ্্-ভীতি হইতেই এই 
উৎসবের এইরূপ নাম করা হইয়াছে । গো-মেষাদির রক্ষার্থ ব্রয'প্রের দেবতাকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্ত তাহার উদ্দেস্তে বনের ধারে এইরূপে মিথ ব! বলি দেওয়! হয়। 
নিয়ে উক্ত উৎসবের সময় যে ছড়া আবৃত্তি করিয়! বালকগণ দ্বারে দ্ব!রে ভিক্ষা করে, 
তাহার কযেকটী উদ্ধৃত হইল। 
(১) 
আইলামার, আইলামার, 
আইলামার ভাই অরণে, ল্ষ্ীদেবীর চরণে, 
লক্মীদেবী দিলাইন বর, চাইল কড়াই বাইর কর। 
চাইল আনিয়া দিল কড়ি, তারে করব লড়ি দড়ি, 
লড়ি দড়ি শ্তামার, দোণার সুটুক রাণীর, 
সোপার মুটুক রূপার খিলা, 
ধ্ী ঘরথান দেখতে ভাল1। 
গৌর ভালা, গৌর ভালা, গৌর বড় কাটুনী, 
মাই! বড় টিটুনী। 
কেনগো৷ মা |বরস বদন, আমায় দিব কত্ত ধন? 
আমিত মাগির খাই, “বাঘাইর বয়াত* গাই। 
ৃ বাঘাই গেছে নাগ।ইপুর, আমার বাড়ী মথুরাপুর, 
* আইতে যাইতে অনেক দুর মধ্যে একটা! সমন্দর, 1 
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(২) 
চতর, চতর ভগ্বী বিলে, ছাল্য। আইল বাড়ীর ভিতর, 
ভগ্মী বিলের ছাল্যা দেখিয়! যেবা! করে হেলা, 
ছেল! নারে ডেল! নারে গায়ে আসছে জর, 
এই খান আদির় দেখা যাক সোনারামের ঘর । 
সোনারাম, সোনারাম দদি আছে তর, 
গোয়ালির! বরে আছে দি, গোগ্জালনী বলে নাই, 
বাথানে পড়িয়া মর্ল নবলক্গ' গাই। 
নৰ লক্ষ গাই মরে নব লক্ষ বাছুর। . 
গোগ়াল-গরের একটা কন্ত। সুর্যের কামিনী, 
হাতে লইল লোয়ার ডাঙ্গ মাইল ছটা বাড়ী 
সাত দিনের মর! ধেচু করে লড়ালড়ি। 


6৩) 

কুঁড়া বলে ঝুঁডুণী এই বাঁর বড় বান, 
উচ৷ করিয়! বান্দিও ভিটি কুটিয়া খাইব ধান। 
কুঁড়া গেছে ধান কুটিতে, ঝুঁড়িরে থাইল বাধে, 
সকল কুড়1 সাজিয়া আইলো কুল মানিকের জাগে 
এক বাগ মারিয়া আইলাম চিতলিয়ার পার, 
আর এক বাঁধ দৌড়াইদ্৷ নিলাম বাঁ করাল| খোড়ী, 
পাছাইতে পাছাইতে গেলাম মামাগর বাড়ী। 
মামাগর ঘোড়াটা চোক নেফে করে, 
আমার ভাই জগৎ আলী ঘোড়া দৌড়াইতে পারে। 
ঘোড়া দৌড়াইতে ঘোড়! দৌড়াইতে পথে পাইল সারি, 
সেও সারি পিন্দিয়! বেড়ান চানখার বাড়ী। 
চাঁন খ। চান খা কি কর বশিয়? 
তোমার পুতে বলী যায় দরবার বসিয়া । 

(৪) 
আইলামরে ভাই উড়িয়া, আত্তির কান্দ চড়িয়! 
আতর সুর লড় বড় করে, গাছ থাকিয়া বড়ই পরে। 
ছিক্যালড়ে ছিক্যালড়ে ঝড় ঝড়িবায় টেক পরে । . 
একটা টেক! পাইলামরে, বানিয়াবাড়ী গেলামরে। 
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ৰানিয়া-গরে উচা টুই, ধান বাইর কর কুলা ছুই, 
কুলাতত্‌ ধান ক'ঠ'ত্‌ গেল, ফাল দিয়া বুড়ী ঘর গেল। 
আলা বুড়ী শিতলি! কুলার পিড়া কি করিলি, 

কুলার পিড়া পুলায় খাইছে. শিতলীরে বাধে খাইছে। 


6৫) 


এক বাঘের নাম এ'তা বুড়ীর নিল খেতা। 
এক বাঘ এক বাঘ' * 
এক বাঘের নাম উদারের খুটি, চাউল চাঁবায় মুটি মুটি। 


১ ১ চে চি 
এক বাঘের নাম অই দই, গোয়াল মারিয়া খাইল দই। 
চি চি ১ ১ 


এক বাঘের নাম আমল!, বন্দ মারে কমলা । 
এক বাঘের নাম লাতুর লুতুর, ছুতার মারিয়া আন্লো আহর। 


ক রস ঝা রঙ 
এক বাঘের কপাঁলে ফোটা, নৈরাগী মারিয়া আনলে! লোটা। 
ঞা চা চে চে 
এক বাঘের নাঁম এ'কী, ঘরত, আনল ঢটে'কী। 
জি ১ ক ১ 
ঞ ৮ ্ ইত]াদী। 


€* এইক্ধপ ভণিতা ও মন্তব্য £_-এই প্রকারের মিল দিয়! অনেক বাঁধের নাম বলে) 


(৬) 
আলুর পাতা ঠালুর ঠুলুর, ঈীত মড়াইতাম ছাই, 
আঁত্তি আইরে ঘোড়া আইরে কুল মানিকের ভাই। 
কুলমান্কের জাই নারে উড়িল কইতর, 
উড়িল কইতর নারে সবার ভিতর। 
সোনা আর পিত্তল দিয় বান্দাইলাম নাও, 
সেই নাও চড়িয়! আইরে দুর্গার মাও । 
ছুর্গার মাও নারে হাসিতে ছাঁলিতে, 
কালাদকালী ছইডা ছেড়ী নাচিতে নাঁচিতে। 
২২ 


৯৭. 


সাহিতা-পরিষৎ-পন্তরিক। 


আদরে বইন সকল জলেরে যাই, 

জলেরে গি--ই--য়া ছিরফল খাই। 

ছিরফল থ|ইতে খাইতে হাত ফুট লাম কাটা, 

কাট। না কট! না আইজ হইতে রুইলীম আমি সতিনের খোঁটা। 


শ্ীযোগেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক । 


শ্্রীহট্র ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় 
প্রাচীন পুথির বিবরণ 


প্রীহট্র-অঞ্চলে এখনও অনেক প্রাচীন কলমি পুথি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উপযুক্ত 
চেষ্টা ও কিছু অর্থব্যয় করিলে, শ্ত্ীহ্ট ও কাছাড়ের নানাস্থান হইতে বহু মূল্যবান্‌ গ্রথ 
সংগৃহীত হতে 'পারে। ন্থুরমা-উপত্যকার ভূঙপুর্রব স্কুল-ইন্স্পেক্টর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত 
প্রম্ধাকমার বন্গু ও শিলচর-নর্্মালস্কুলের সুযোগ্য নুপারিন্টেণ্েপ্ট শ্রীযুক্ত অধোরনাথ 
অধিকারী বিদ্তাভৃুষণ মহোদয়ছয়ের যত্ব ও চেষ্টায় সংগৃহীত প্রায় একশতখান! পুরাতন 
গ্রন্থ অব্রত্য নর্মী-স্কুল. লাইবেরীতে সুরক্ষিত হইতেছে । প্র সকল পুস্তকের বিবরণ 
*স।হিতা-পরিষ ং-পত্রকায়” প্রকাশ করিবার জন্ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পুজ্যপাঁ শ্রীযুক্ত 
পঞ্মনাঁথ ভট্টাচার্য্য বিস্তাবিনোদ মহাশয় বহুদিন-যাঁবং আমাকে অনুরোধ করিয়া আপিতেছেন। 
তীহারই কথার, আমি প্র সকল পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করি এবং নান! বাধাবিদ্ন 
সত্বেও আমার শ্নেহাম্প? ছাত্রগণের সাহায্যে রচনার নমুনাসহ পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রস্তত করি; কিন্তু এই কার্যে যেরূপ ধৈধ্য, পাঙিত্য ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন 
তাহার কিছুই আমাতে বিস্তমান না থাকায়, কাধ্যটি উপযুক্তরূপে করিয়া উঠিতে পারি 
নাইই। এইরূপ অবস্থায়ই উক্ত বিবরণী উত্তর-বঙ্গসাহিত্য সন্মিলনীর বিগত অধিবেশনে 
৬কামাখ্যাধামে প্রেরিত হয় এবং তথায় ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এ সকল 
পুথির আর একখানি সংক্ষিপ্ত তালিক! আমি স্ুরমা-উপত্যকার সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম 
অধিবেশনে করিমগঞ্জ মহকুমান্প উপস্থিত করিয়াছিলাম। সেই তাঁলিক! সম্ভবতঃ কোন 
সামগ্রিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রচনার নমুনাঁসহ 
.পুস্তকগুলির বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কলল এযাবৎ পূর্ণ হয্ন নাই। অস্ত খানকয়েক 
পুস্তকের কথা লিবিয়া পাঠাইতেছি; আশ! করি, মাসছুই সময়ের মধ্যে বিবরণীতে 
লিখিত অবশিষ্ট সমুদয় বাঙ্গাল! পুস্তকের অনুলিপি ক্রমশঃ প্রস্তত করিয়া পাঠাইতে 
সমর্থ হইব। সংস্কৃত পুথিগুপির কোন বিবরণ এ যাবৎ লিখিত হয় নাই; কখনও 
হইবে বলিয়াও বড় সম্ভাবন! নাই। সে যাহা হউক, নিয়ে শিলচর নর্্ালস্কুল লাইব্রেরিতে 
সংরক্ষিত (সংস্কত ও বাঙাল) ) কতকগুলি প্রাচীন পুথির নাম উল্লেখ করা হইল। 


বাঙ্গালা পুখি 
9. সঞ্জরী মহাভারত ( সম্পূর্ণ), (২) কাশীদানী মহাভারত । ১১৪২ উন লিসি 
1৪) ' অধোধ্যাকাও,.৫) : কিছ ও. দুদোরাকাওড, (৫) লঙ্কীকা্ড (৬) বীরধাহ, 


১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


৮ ক) লক্ম 1র শরক্তশেল, (৮ খ) লক্ষণের শক্তিশেল, (৯) উত্তরাঁকাণড, 
(১০) রবুনাথে॥ অথনেধ, (১৯) রাঘের স্বর্ীরো€ণ ( ভবানীদাস বিরচিত ), (১২) বিরাটপর্ধ, 
(১৩) দ্রোণপর্ক ( সপ্তয়ের ভণিতাযুক্ত 1, (১৪) ধর্মইভিহান, ( ৫) অনস্তরামেয ক্রিয়াযোগসার, 
(১৬) শ্রীকুঞ্চবিজয়, (১৭) শ্রীগৌরাঙ্গ সবস্ধীয় পদাবলী, (১৮) মণিহরণ, (১৯) মানভঞ্জন, 
(২ ক) কলঙ্ক উদ্ধার, (২* খ) এ (২১) মৃগলন্ধ, (২২) বিষ্ণুপুরাণ, (অংশমান্্ ) 
(২৩) গল্লাপুরাণ, (২৪) প্রহল।দচরিত্র, (২৫ক) নারদীয়রসামৃত, (২৫খা। নারদ রসামূত, (২৬ক) 
'জানকীনাথের পদ্ম।পুরাণ, (২৬ খ) এ (২৬ গ) রায় বিনোদকৃত পদ্মাপুরাণ, (২৬ ঘ ) বর্ধমান 
[55117 2» ৬) নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, (২৬ চও ছ) পল্মাপুরাণ (অংশ 
“মাত্র), (২৭) শ্রীকষের স্তব, (২৮) বিষু। ও দুর্গার সহিত লক্ষ্মীর ছন্দ, (২৯) রম্ধপ্ঞান হাড়মালা, 
(৩) গৌরপন্নাঁপ, (৩১) হরিনাম কবচ, (৩১) নরোব্রমদাসের পাঁচানী (৩৩) কৌতুকবিলাস, 
(৩৪) অন্দামঙগল, (৩৫) বেশালপঞ্চবিংশতি, (৩৬) মালিবজাদার বৃত্তাস্ত, (৩৭) বাবাহরের 
পাঁচালী, (৩৮ ক, খ, গ, ও ঘ) হান্তনাথের পাঁচালী (৩৯ ক ও খ) নিয়ত চণ্ডিকা, 
(৪, ক,খওগ) ঘধোরচণ্ডীর পুস্তক, (৪১কখগওঘ) সত্যনারায়ণের পাঁচালী, 
(৪২ কখগঘও চ)শনির পাঁচালী, (৪৩) গুরুত্ত্, (8৪) যমগীতা, (৪4) অর্জুনগীতা, 
(৪৬) কানী়দমন, (৪৭ ক ও খ) সঞ্জরী সভাপর্বব, (৪৮) সঞ্গয়ী ভীন্মপর্ব, (৪৯) গেপী- 
মাথের স্ত্ীপর্ব, (৫*) ভবানীদাস বিরচিত লক্ষমপনিগ্থিজয়। ইত্যাদি। 
| সংস্কৃত পুি 
0 রুচিন্তব, (২) (ক) দুর্ণাপুজাবি ধি, (খ) ছুর্াপূজাবিধি, (৩) চূড়া ও উপনয়ন বিধি 
(8) বিবাহবিধি ( যজুর্বেদীয় ) (৫) চতুষটমবৃত্তি, (৬ ক) সন্ধিবৃত্তি, (খ) সন্ধিবৃত্তি, (৭),কাযক 
রছন্ত, (৮) গণগ্রদীপ, (৯) নামলিঙ্গান্থশীন ( অমরকাঁষের অন্ুকরণের সংস্কৃত অভিধান ) 
(১০) বিবিধ স্তোত্র, (৯১) দক্ষিণা কালীপুজ! বিধি, (১২) শ্ঠ।মাপুজা বিধি, (১৩) হুয়িহর আ.চার্ধ্য 
বিরচিত সময়গ্রদীপ, (১৪) কুচিকবচ, (১৫) কাণ্তিকেয়বত 'বিধি, (১৬) বিষহরিপূজ! বিধি, 
০৭ ক) মার্কগেয়্ টত্তী ( দেবনাগর . অক্ষয়ে লিখিত), (১৭ খ) (১৮) ধাতর্থ, 
(১৯) প্রীমদ্ভগবদগীতার কিরদংশ, (২৯) শিবপৃজ ও শিবচতুরদশী ব্রতকথা, (২১) বৃযোৎসর্গ 
বিধি (২২) শ্রীমস্তাগবতের কিয়দংশ, (২৩) মঙ্গলাচরণ, (২৪) প্মরণমঞ্গ লগ্রস্থ, (২৫) নির্ববাণ-তন্তর 
(২৬) পাছকাপঞ্চ কতগ্ত্রের টাকা, (২৭) অশৌচ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি, (২৮) ভগবতী গীতা, 
(২৯) সারদাতিলক, (৩) গুরুগীত1, (৩১) আচারনির্ণ, (০২) কালচিন্তামণি, (৬2) কষ্কাল* 
তত্র হাকালী পুজা, (৩৪) মহালক্ীর সহশ্রনাম স্তোত্র, (৩৫) খিলহর়িবংশ। 
১নং গুথি প্সঞজযী মহাভারত” ও ২মং গুধি “কানীদা মী মহাভারত*-_ 
," এই ছইখানা গ্রস্থ আতিপয় মৃল্যবান্‌। . প্রন্কত মগ্যয় মহাভারত আজকাল হস্্রাপা 
ছইয়াছে।: বেদগলগভমে ন্ট. লাইত্রেরীক্জ একখান! পুস্তক ব্যতীত আর কোথাও. সম্পূর্ণ 


শ্রীহট ও কাছাঁড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্র/চীন পুখির বিবরণ ১৭৩ 


সঞ্চয়ের মহাভারত সুরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায় না। এমন কি, বেঙ্গলগভমেন্ট 
লাইবেরীস্থিত পুথিবানিও সম্পূর্ণ আছে কি না, সঠিক জানিতে পারি নাই) সুতরাং বক্ষ্যমান 
সঞ্জয়র মহাভারতের পুথিধানি বাস্তবিকই অমৃপ্য জিনিম। মম্ত্রতি শিলচর-সাহিতাসভা 
ইহার একখানি প্রতিলিপি প্রন্তহ ক'রতে কৃতসংকল্প হ্ইয়াছেন। আশা আছে, উক্ত 
সভার যত্বে কোনদিন দঞ্জয়ী মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে পারে। কাশীদানী 
মহাভারতের পুধিখানিও অত্যন্ত মৃক্যবান্। ইহার হস্তলিপি পৌনেছইশত বৎসরের 
প্রাচীন অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাঘন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইপার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে, ইহ! লিখিত 
হইয়াছিল। ন্ুতরাং প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতগুলির স্তার এই পুথির পাঠ আধুনিক 
পণ্ডিতগণকর্তৃন্ধ সংশোধিত হয় নাই। ইহাতে কাশীদাসের মূলপাঠ অনেকম্থলেই অবিকৃত 
রহিয়াছে । মূলের সহিত মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের প্রভেদ নিরূপণার্থ বক্ষ্যমান গ্র্থ- 
খানি বিশেষ সহায় হইতে পারে। 

“সপ্ীয়ী* ও কাশীদাঁসী* উভয় মহাভারতেরই শেষ পৃষ্ঠার এক একখানি আলোক 
চিত্র এতৎসহ প্রকাশার্থ প্রেরিত হইল। শিগচর-নর্াপচ্ছুলের সুযোগ্য ডূইংমাষ্টার 
শ্রীযুক্ত রাইচরণ চক্রবর্তী মহাশয় বিন! পারিশ্রমিকে চিত্রগুণি উঠাইয়া দিয়াছেন) এজন্ত 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। 

পুরাতত্বানুসন্ধ'নের সুবিধার নিমিত্ত বর্ণবিন্তাস প্রণালী পুথতে যেক্ূপ আছে, ঠিক 
সেইব্পই রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহার ফলে অনেকস্থলেই হান্তোদ্দীপক বর্ণাশুদ্ধি 
এবং কৌতুহলকর প্রাদেশিকত! পরিলক্ষিত হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।* 


শ্রীজগন্নাথ দেব 


* বঙ্গীর-সাঁহচা-পরিধদের পুস্তকণ্াগারে সগ্রযী মগাভ।রত একপানি সম্পূর্ণ আছ এবং কাশীদ।সী মহা 
ভারতের আরও বহু প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়ছে। জদিপর্ধের একখ।নি পুথি ৯৮৫ মনে জিখিত বলি! জানা 
গিয়াছে ।--খ-সা-পংগ্স্থ।ধ্যক্ষ। 
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১নং পুথি--সঞ্তীয়ী মহাভারত । 


মালিক-__বৈদ্তনাঁথ পাল 'ওলদে+ নয়।ন বল্লপভ পাল। লিপিকর _চন্দ্রনাথ। সাং এক-ছুয়া- 
রিয়া। ভণিতাগ নাম-_-সঞ্জয়। ভস্তলিপির তারিখ--সন ১২৩৯ বালগংল1। পত্র সংখা--৬৭২ 
সম্পূর্ণ আছে। ( উভয় পৃষঠায়ই লেখ!) 
প্রারস্ত,-- সত নমো গণেসায় নমঃ। 
একদন্তং মহুকায়ং লন্তোধর গঙ্ঞানন। 
ভিগ্নন'সং করং দেবং হেবম্ত প্রণমাঁমাহং ॥ 
নাহং তিষ্টামী ইবকণ্টে সুগিনাং হৃদএ নচ | 
মত ভক্ত্য| যত্র গায়স্তিঃ তত্র তিষ্টাষি হে নারদঃ ॥ 
পিস্ত্ু খেলা প্রায় শিলা সকলি €েহার। চারি বেদে ত্রা্গাস্ত না পাঁএ জানার ॥ 
ছেন প্রভু নারায়ণ দেব নিরঞ্জন] তাহান পদ পড়ি কত €? সদায় রোক মন ॥ 
প্রণমোহ বিসেম্বর দেব পঞ্চানন। কণ্টেত বান্ুকি জার করএ দোলন ॥ 
ঝিপরারি ভয়ং করি নযো সদিধর। লোম সুর্ধ্য ব্রিলেনিন গৌরিপতি হুর ॥ 
নম সুল শক্তি ধর নমে! হরি বিমুখ । বিস ভক্ষ্য বিরোপাক্ষঃ নিব পঞ্চমুখ ॥ 
 প্রণমোহ মহামান়্া দেবি ভগবতি। বিসর্জন শ্রীজন জাহাতে উৎপত্তি ॥ 
হরি হর বুঞ্চি জাহাতে ভক্তি ভাএ। সহস্র প্রণমো মোর সে দেবির পাএ॥ 
মুই মুড় জ্ঞান হিন নাহি বুদ্ধিলেদ। কুটি কুট ব্রহ্ম! ধ্যানে না! গাঁএ উদ্দেষ ॥ 
হেন দেবি প্রণমোছে! সক্তি সোনাতনি ৷ দেবগুরু দ্বিজ পদে বন্দম পুনি পুনি॥ 
ভারতি পদারবিন্দে করি নমস্কার) করিবার চাছি কিছু ভারত প্রচার ॥ 
পরিক্ষিত নামে ছিল সত্যবাদি রাজা । তারপুত্র জন্মজয় বলে মহাতেজ।॥ 


অর্জুন কর্তৃক লক্ষ্যভেদ ও (দ্রৌপদী প্রাপ্তি । 


লোমে লোমে ঘর্ হয়ে খসে ফলঙ্কার। লজ্জায় বিকল সব নৃপতী কোমার॥ 
য়েহি মতে খেত্রি সব জদি দেখিল গুন। খ্রাঙ্মনে সমাজ হতে উঠিল যর্জোন ॥ 
হুরিসে ব্রাহ্মণ সব করে বিমরিস। জদি গুণ দিতে পারি তবে বিসদৃল॥ 
ঝড় বড় নৃপ সবে কৈল পরাক্রম। কেহ না জানল সেই ধন্ছর নিরগর্যম। 
তাহাকে বলিআ জাএ ব্রাহ্মণ কুমার । এই বলি হাস্ত রান্মণ পরিবার ॥ 
- কেহ কে কহে-সেই*জাএ মহৎসবে। গুণ দিতে পারিলে ব্রাঙ্গণ নহে তবে 8. 
রাজ! সবে দেখিয়। করছে উপহাস । রসম্তব কর্ণেতে বিপ্রের রবিলাষ 
* জ্রাতিগণ সম্ভিয়া বলরামে কহে। সম্ভব সাহসে প্রবেসে ধনগ্রয় ॥ 
যাপনে গোবিন্দে পুনি নাহি দিল হাত । য়সমুথে (?) ষর্গানে গ্রবেসে মীম তাথ। টি 
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বলতদ্র সস্তোদিয়! কছে জনার্দন। দেখিব! রর্জেোনে চক্র বিদিব, যখন ॥ 

য়ামি তুমি দিতে পারি আর ধনঞ্জএ। যার কেছে দিতে নারি এ তিন লোকএ॥ 

পাঁগুবের পত্ধি হব পাঁ্চাীল কুমারী। হেন হেতু বিকম না কৈলয়াগুসারি॥ 

য়বস্ত অর্জুনে দেখ বিরদর্প করি। ধন্গুতোঁলি এই ক্ষণে কন্তা নিব হরি ॥ 

হেন কথ! কহিতে ব্রাহ্মণ গেল ধাইয়। | য়াসএ সকল খেত্রি রাক্ষণে দেখিয়! ॥ 

সেই ক্ষণে রর্জোণে ধঙ্ছতে দিল গুণ। র়লক্ষিতে পঞ্চহাণ সান্দিল অর্জন ॥ 

জলধর পথ দিয়া কাঁটি পাঁড়ি লৈক্ষ। দ্রোপদ্‌ নৃপতি হইল ব্রাহ্মণের পক্ষ ॥ 

হাতে পুষ্প মাল! করি পাঞ্চাল কুমারি। য়ার্জোনের গলে দিল নমস্কার করি ॥ 

ছুই সখি সহিতে রিল এক ভিত। লজ্জ্যায় বিকল কিছো হইল কিঞিৎ॥ 

দ্রৌপদির দেখি রূপ নিরূপম ঠান। বৃপতি মকল হৈল কামে হতজ্ঞান॥ 

মৃঘচর্্ম ঝাড়িয়! হাঁসস্ত বিপ্রগণ। জএ রোলে ইন্দ্র কৈল পুষ্প বরিসন ॥ 

রাজ! সবে সহিত নারে বলমান। এক চিত) হইয়া সবে করএ সন্ধান। 

খেত্রি কুলের কুর্চা হইল ব্রা্গনের জয়। যুহস্কারে দোপদেকে নাচিস্তে এভএ ॥ 
৫4. - কৃষটার্ভবন সংবাদ । 

এছি বলি বিরল বদনে ধনজিএ। ধনু এড়ি রথেতে বমিল মহাসএ ॥ 

রিদ্এ যাকুল গ্রভু পুরে মর হিয়।। সর্ব ধর্ম নারায়ণে কছে বুজ।ইয়৷ ॥ 

যঙ্ছুণে কছেন প্রভু স্থন তর্ত সার। য়কারণে করিবাম্‌ জঞ।তির সংহার ॥ 

ভোগে মর কার্য্য নাহি পৃণি বনে জাইব। ন! করিব যুদ্ধ আমি জ্ঞাতি না বদিব ॥ 

যর্জুনের রিদয় জানিয়া জনার্দীন | রর্জুনেরে প্রবোধেস্ত বন্ধ সনাতন ।। 

কিবা চিন্ত জ্ঞাতিবধ বির ধনঞ্জএ। কে কারে মাঁরিতে পাঁর জাঁনই নিশ্চ ৫॥ 

কাহাকে মারিতে পারে কাহার সকতি। কাণ্য য়বদানে যান সংসারের নিতি ॥ 

এমত বিচিত্র জান রখিল সকল। কব কার জ্ঞাতি হএ কেব! আপগুপর ॥ 

সকল আমার কিন্তি আমি সংসারক | য়াগি সে য়াপন| মারি য়ামিসে রক্ষক ॥ 

জির্ণ বন্ত্র এড়ি যেন নৃতুন বস্ত্র ধরে। তেন নতুন পরিগ্র€ সরিরে সঞয়ে ॥ 

যাপ্ত পরিচএ জেই জানে ধনগ্এ | তাঁহার বিনাঁস ন।হি নুন মহাঁসএ 

সরির এড়িলে জান নাহিক বিনাদ। তাকে বলি ধনঞ্জয় পুরুস প্রধান ॥ 

ই কল বিনা'স করিয়ামি। ভাবি দেখ ধনঞ্জ্হে জেমাএ তোমি ॥ 

ছুই দলে ক্ষেত্রি সবে চাহে ভালমতে ৷ ভ্রম এড়ি ই সকল দেখিব! কেমতে ॥ 

তাহ! মুনি চাছে বির হইয়া সচকিত। দেখিলেক দুই দলে মস্তক বর্জিত ॥ 

মর! হেন দেখিলেক ছুই দলের সেনা । তাহ! দেখি ধনর্এ পাদরে যাপন ॥ 

কুষণার্জুন সন্ভাদ যাছিল বছুদান। সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়াণ॥ 

পাঁচালি জোগবেদ বিবেচিয়া কৈল। পুস্তক বিসাল হেতু তাহা উপক্ষিল॥ 
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স্থান পর্বে যুধিষ্টিরাদির নগর প্রবেশ বর্ণন। 


হোলাস্তলি করে সবে নগরে নগরে। যুগিঠির রাঁজা রাইল পুরির ভিতরে ॥ 
বিচিত্র পঠাঁক! উরে ঘরেও উপরে ৷ ধ্বজ সব সারি সারি যতি সোভা করে ॥ 
রাজপথ রচিল সুগন্ধি ধুপ দিয়া । নানা গন্ধে স্থগন্ধিএ সুবেস রচিয়া ॥ 

ঘরে ঘরে পুষ্প মালা দেখি মন্ুহর | সারি দারি বিচির দেখিএনিরাস্তর ॥ 
সারি সারি পুর্ণকুস্ভ নগর । প্রতি গৃহে গৃছে সব দেখি নিরস্তর ॥ 

পৌরক্জন সকলে করেস্ত পুষ্পবুষ্টী। জেহেন মঙ্গল আছে বিধাতার টা ॥ 
হাত! হাতি করিয়! সকল নারি ধাএ। চন্দ্রের উদএ জেন নক্ষত্রের প্রাএ ॥ 
নগরে নারি সব চাহস্ত নেহারি। গবাক্ষে গবাঙ্ষে চাহে জত পৌর নারি ॥ 
রত্বমএ গ্রিহ সব গবাক্ষ্য সুন্দর। কমলে ভরিল যেন রম্য সরোবর ॥ 
পাণ্ডবের রূপ দেখি প্রপংসন্ত নারি। সাফল্য তপন্ত| কৈল ড্রৌপদি সুন্দরী ॥ 
সাফল্য জিবন দেবি কুস্তি মহাসতি । জাহার উদ্নরে হইল এ পঞ্চ বেকতি | 
প্রসং এ পৌরজনে ব্রাহ্ম নর্জনে। প্রসংসএ নারিগণে বালক বৃদ্ধ জানে ॥ 
চন্দ্রের উদএ যেন উথলে সাগর । লে।ক সব নাহি আটে পুরির ভিতর ॥ 
স্ততি করে পৌন্পগনে রাগার গোচরে । আমি সব ভাগ্যে রাজ। ধর্ম নৃপবরে ॥ 
ভাগ্যে জএ পাইল তোমি সক্ররহইল ক্ষএ। ছিরকাল রাধ্য কঃ ধর্ম মহাসএ॥ 
রক্তে পুণ্পে গন্ধে মাল্যে দেবতা য়চ্চিল। স্বণ্য রজত মাল্য ত্রাঙ্গ্নকে দিল॥ 


মহাভারতের সর্বশেষ পত্রাংশ। 


এই মতে যুধিষ্টীরে বহে দান কৈল। মুনিগণ 'আদি তাহা দেবে গ্রশংসিল ॥ 
আপনে ভূবনে গেল ব্যান ৬পুধন। রাজ! জে আশ্রমে গেল তপুবন॥ 

সেই মতে নখে র্লাধধ্য করে নৃপবর়ে। চারি ভাই মনে রাজ! আনন্দে নির্বংর ॥ 
তার পরে শত বর্ষ ছিল ধর্মরাজ। বহুল ন্ুর্তি হইল দেবের সমাজ ॥ 

রনুক্রমে রাঁধ্য করে সঙ্গে সহদর। সর্বদাএ সম্ভাসম্ধ দেব গদাধর ॥ 

সেই সব কাল অস্তে ছল বিপরিত। বিসেসে জানিল আসি কঙ্গির চরিত ॥ 
স্বর্গেতে যাইতে রাজ! হৈলয়বগতি | বিসেসে লইল গিয়া কুষ্ণের অনুমতি ॥ 
সাজ! দিল জছু রাজা শ্বর্গেতে জাইতে | তথা হনে আইল রাজা আপনা পুরিতে ॥ 
পরিক্ষিতেরাজ। হইতে হুইল বিলম্ভ। এখা কৃষ্ণ করিলেক ম্বর্গেতে যারিস্ত ॥ 
জছুবংস বিনাস করিল জনার্দন। এককা এ হইর1 গেল ট্বজন্ত ভুবন ॥ 
হস্তিনাতে যুধিষ্টার দেখে বিপরিত। পবনে পাঁবণ বৃষ্টি, করে য়ত্লিত ॥ 
প্রলএর মেখে যেন বরিশে শোণিত। আকন্মাৎ অঙ্গার পরএ পৃথিবিত ॥ 

চন হূরয্যগুন্ত পয়ে দেখএ ভয়ঙ্কর। বজ্ (1) পাত হইল প্রিধীবি ভিতর ॥ 


-'্রীহট ও কাঁছাড়জেলাষি প্রাপ্ত কতিগয় গ্রালীন পুথির বিবরণ ১৭৭ 


হেন কালে দূতে আসি কছিল বিত্বাস্ত। খকণ্মাৎ জহর বিটিদ্ধসে হইল রস্ত 
মিত্যু কম্প যুদি্টার হুনিরা বচন। বিষুবংস নাঁষ বাস্থদেবের নিদন ॥ 

মহাশোক পাইল পাণ্ব পঞ্চ ভাই। বৃদ্ধীহত হইলেক কৃষক হাড়াই ॥ 

তাহার পরে পঞ্চ ভাই সর্গেতে গমন। পাইল পরম পদ বৈকৃ্ ভোবন ॥ 

. বিজই পাণ্ডব কথা র়মৃতলহরি। নুনিলে রধর্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥ 

পুণোর সাগয়্ কথ! কহিল সঙ্ায়। স্ত্রিয়ানিতি মাঞ (1) বাঁর স্থনিলে পাপ খএ॥ 
ব্যাস রাশ্রম পর্ব সাঙ্গ হইল! য়েতদূরে। সঞ্জয় কিল কথ ভব তরিবাড়ে ॥ 


ইতি উ্ী মহাভারতের ব্যাপআশ্রম প্রর্ব সমাপ্ত । 
গ্রন্থশেষে উল্লিধিত ১৮ পর্বের নাম € প্রত্যেক পর্বের পত্রসংখ্যা £__ 


(১) আদিপর্ব ৯৯, ০ টন ১*৩ পাত 
€২) সভাপনব্ব ৪০৮ ৯৯৪. টে ২৮ পাত 
6৬) বনপর্বব টু ধ 5৪ ৩৪ * 
(৪) বিরাটপর্ক রর ্ ৫৮ * 
(৫) উদ্ভোগপর্ব্ব ৯৯৯ ৪ ৯৯, *৩০ ০ 
(৬) ভীক্ষপর্ব্ব ৪ না ঃ ৫৩ ৮. 
(৭) দ্রোণপর্ব ** টা তর ২২৪ * 
(৮) কর্ণপর্ব ০০ ৪ নস 5০০ ৫৫ 5 
(৯) শল্পর্ব ৃ ৮ 822 তত ১৭ ৮ 
(১) গদ্দাপর্্ব চা চা 5০৪৫ |] ২৬ * 
(১১) সৌস্তিকপর্ক ন ৪ চি 
০২) এ্রধীকপর্ব ৮ 
(েহ) শ্্রীপর্ব 5 ৭ * 
৫১৪) দ্বাংপর্ব ০ হি সির ৩ ৮ 
(১) শাস্তিপর্ব এ ৮৬০ ৩ 
. (১৬) স্থানপর্ব ১ ৩ ৮ 
(১৭) অন্থশাসনপর্ব ০ 55৪ 5 ১৩৮ 
(১৬) ব্যাসাশ্রষপর্বা. **, 5৭ ৪ ১১৮ 


বত. 


১৭৮ মাহিত্য-পরিসৎ-পত্রিকা 
২নং পুথি-_কাশীদানী মহাভারত 


লিপিকর ও মালীক শ্রীনয়ানদান সৌ, পিতা ভিখারীদাঁদ সৌ, “ইবিনে* তিলকরাম সৌ, 
সাং বাঁজছুগা, গং সুড়াকর, জিলা! শ্রীহ্র। 

ভনিতায় নাঁম_-কাণীদাস। পত্রসংখ্যা ৬০৭ পাতা ছছেই পৃষ্ঠায় লেখ! ) সম্পূর্ণ আছে। 
সন তারিখ ১১৪২ বাং ১৬৫৫শকাব।। 

বন্দনা,_শ্ীরাধারুফ। সহায়॥ নম গণেশীয় নমোঃ। শ্রীগরূবে নমোঃ ইত্যাদি 


বিদ্বী বিনাসোন করছ বন্দন 
গোরিষুত গজার্ণন । 

জর্গদান ব্রত হোমাদি যত 
অগ্রধাতা জাহাকে পুজনে ॥ 

খর্ব স্কুল যুজ মদন মাতঙ্গ 
লুন্দর লহ্বদর। 

চন্দনে চর্চিত সৌরবে গ্েআপিত 


গণ্ততে গো্ররে ভ্রমর” | ইত্যাদি 
কথারস্ত।-্৮ 
শঠি লক্ষ সক ব্যাস ভারতে রচিল। ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলুকে ছিল। 
সুর লুকে পঠেন নারদ তপুধন। ইন্দ্র আদি দেবগণে করেন শ্রবন। 
পঞ্চদশ লক্ষ স্লৌক পিতৃলোকে সুনে । দেবলে'আসিআ! তথা করএ পঠনে ॥ 
সুরে পাঠ করে গন্ধ বক্ষ রক্ষ। মহাভারতের কথা চহুদস লক্ষ ॥ 
এক লক্ষ সবক প্রচারিল মত্পুরে। সংসার নরক ছৈতে উদ্ধারিতে নরে ॥ 
বৈসমপায়নে কহে জমেজয়ে স্থনে। পরম পবিত্র কথা ব্যাসেক্ রচনে ॥ 
চারি বেদ সোত শাস্ত্র এক তিতে কৈল। ভারত সহিত মুনি তুরিতে তৃলিল ॥ 
ভারত অধিনতে যত(?)হইল ভারত । বিবিধ পুরাণ গ্রন্থ যাহার সর্্দমত ॥ 
সুরার নাগ নর এ তিন ভুবন। সংসারের মৈদ্ধে জত হৈছে শ্রী্জন। 
সভার চরিত্র এই ভারত ভিতরে । জহারে অবনে নিশ্পাপি হএ নরে ॥ 
| অর্জুনের লক্ষ্যভেদ 
ভূষিটির বাক্য সনি ছাড়ি দিলা সভে। হুর নিকটে ধনগ্রয় গেল| তবে ॥ 
হাসরে ক্ষতরিয়গণ ঝরে উপহাস। র়মস্তব কারধ্য দেখু বিপ্রের হবিলাঁস ॥ 
সভামৈধো ত্রাঙ্মণের মুখে নাই লাজ। জাহে পরায় হুইল রাজার সমাজ ॥ 
হুরানুয় জয় জেই বিপুল ধহুক। তাছে লক্ষ চাছে বিন ছুরির ভিক্ষুক ৷ 
কন্ঠ দেখি দিজ কিবা! হইল অজ্ঞান। বাতুল হইল! কিবা বোজি অহ্মান ॥ 


শ্রীহট ও কাছারজেলায় এাণ্ড কতিপয় প্রাচীন পুধির বিবরণ ১৭৯ 


কিবা মনে করিআাছে দেখু একবার । পারিলে পারিব নহে কি জাবে আগার ॥ 
নিলজ্ঞ ব্রাঙ্গণারে এখনে না ছাড়িব । সমুণিত জে হয়ে উচিত সাস্তি দিব ॥ 
কেহ বলে ত্রাঙ্মণেরে না বল এমন। সামান্ত মানুষ বলি না জান এজন ॥ 

দেখ দিজ মনেপিজ জিনিয়া মুরতি ! পদ্মপত্র যুগনেত্র পরসয়ে অতি ॥ . 
অশ্থপম তণু সাম নিল পিত আভা ৷ মুখরূচি কত সনি করি আছে শোভ! ॥ 
সিংহ গৃব বন্ধু জিব অধর রাঁতুল। খগরাজ করে লাজ নাসিক তোল ॥ 

দেখি চারু জুগ্য ভূরু লঙ্লাট পরিদর। গলজস্কন্দ মতি মন্দ মন্ত করিবর ॥ 

ভুঙ্গজুগে স্থভ এ অজাঁন লপ্িত। করি কর যুগ্যবর জানু স্থুললিত 

বুক পাটা দত্ত ছুট! জিনিয়া দামিনি। দেখ ইহা! ধৈজ্য হইয়া লভিব কামিনি ॥ 
মহারিপু জেন বপু ঢাকিয়াছে মেঘে । অগ্নি অংস গন পাঁংস আচ্ছাদিল আগে ॥ 
এইক্ষনে লয়ে মনে বিন্বিবেক লক্ষ । কাদি তনে কৃষ্চজনে কি কর্ণ অনর্।॥ 
এই মত রাজ।গণে করএ বিচার। ধনুর নিকটে গেলা কুস্তির কুমার 1 

প্রদক্ষিন ধনুর করিল তিনবার । সিবদাতা সবেরে করিল নমস্কার ॥ 

বাম করে ধনছ্ধরি তুলিল অঙ্ুন। নোআইআ ঘুচা্ল কর্ণর দত্ত গুণ 

পুন গুণ দি! পার্থ দিলেন টঙ্কার। সবদে কর্ণেত তালি লাগিল সভার ॥ 


রাঁজসুয় যঙ্ঞান্তে নৃপতিগণের বিদাঁয় 


ভারথ মণ্ডলে বৈসে জত নরপতি। বহুদিন হৈল দ্বারে করিলেক স্থিতি ॥ 
বিদায়ে হইআ গেল। জত দেবগণ। রাজাগণে আসি করিল! দরসন ॥ 

ইথে মৈদ্ধে অবিলম্বে জাউক নিজোদেশ। বিদায়ে করহ সিগ্র নাগ রাজ সেষা ॥ 
জঙ্জস্থানে নাগরাজ স্থিতি সাতদিন । সগ্তদিন হৈল সখ! অন্নজল ছিন॥ 
জানিঅ বোজিয়া কৈলে অবিচার । সখার উপরে দিল ক্ষিতি মহাভারত ॥ 
এতেক কহিল জদ্দি দেব জগত.পতি। লর্জায়ে মলিন মুখ সেব মহামতি । 
তবে অনুমতি কৈল ধর্ষের ন্দবন। জার জেই ভাগ লৈয্া করিল গমন ॥ 
পুণ্য কথা ভারথের সুনিল পবিভ্র। রাঁজখধী জঙ্ অদ্ভুত চরিত্র ॥ 

ভূবনে বিক্ষাত দৈপাঁয়ন মহামুনি। বিপ্র জাহরে (অপাঠ্য) জজ্ঞের কাহিনি ॥ 
ধর্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষন। চারিদ্বারে আছয়ে জতেক রাজাগণ ॥ 
সতামৈত্বে সভাকাঁরে আহিসহ লইআ । জত কর রত্ব ভাগারে সমপায়া ॥ 
আজ্ঞা মতে আমিল। ভারথ রাজগণ। ধর্মরাজে প্রণাম করিল! সর্বজন ॥ 
শ্রিথিবীর রাজগণ বসিলা তখন। ইন্ত্র স5! হতে যৌভ। হৈল তখন ॥ 
দেখিয়া! নারদ রিলি রিদয়ে ভাবিআ। কহিতে লাগিল! ব্যাস একান্ত মতিয়া ॥ 
এতেক দেখিয়! বসিআছে ভ্রাতাগন। অন্ত অস্ত জুদ্ধ করি হৈব নিধন। 


১৮০ সাহিত্য -পরিষৎ-পত্রি কা! 


অল্পদিনে খণ্ডিবেক প্রিখিবীর ভার। পরম্পর যুঝি সবে হৈৰ সংহার ॥ 
নারদের মুখে এত স্ছনিআ বচন। বিস্ময় হৈয়! চিত্তে চিন্তে তপধন ॥ 

হৈব অদভূত হেন দারি চারিজনে। ছুইজন বিন! ন! জানি অন্ত জনে 
মহাভারতের কথা যমৃত সম!ন। কাশীরাম দাস কহে হনে পুণ্যবান্‌॥ 


দ্রৌপদীর স্তব 


হে কৃষ্ণ-কপাসিদ্ধু অন।থজনের বন্ধু 
অখিলের ( অপাঠ্য ) 

এসব সভার মাঝ, হৈতে নিবারহ লাজ 
তোমা বিনে নাহি অন্ত জন ॥ 

যে প্রভু পা-লেন, .  স্থষ্টি-সংহার কারণ 
দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ তৈয়ে যবতার। 

তাহার চরণে ছায়া ম্মরণ মোহর বলয়! 
অনাথির কর প্রতিকার। 

বিন আগ্রিক্ষর দন্দে ভুজঙগ দত্তির দত্ত 
তেই প্রভূ রাখিলে প্রহ্লাদে। 

জাহার উজ্জল চক্র, কাটিম! ম্তক বক্র 
নিস্থার করিল! প্রলাদে ॥ 

বলকরে ছুরাসয়ে স্মরন লইল ভয়ে 
তুমার পদ্কজ পনে। 

তাহার চরণ যুগে দ্রোপদি স্মরণ মাগে 
রক্ষাকর বিষম প্রমাদে। 

জেই প্রভু ইসাত্যক্ষে সেই দণ্ডধর মণ্ডে 
জাহার রক্ষণ কৃপায়ে। 

তাহার কমজঙগ€) স্ররণ মহর অঙ্গ 
রাখ প্রভু বল কুরু দণ্ডে॥ 

যে প্রভু কপটে ছলি রসাতলে নিল বলি 
নির্ভয় করিল! সচিপতি ॥ 

তাহার ত্রিপাদপদ্ধ বিপদগামিনি সস্ভু ৫) 
তাহা ভিন্ন নাই মোর গতি ॥ 

গরসে যে পদধুলা অনেক কালের শিলা 
দির্বরূপ রছলা! পাইল। 


শ্ীহট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৮১ 


জলদি করি বন্ধ বিনাসিলে দসস্কন্ধ 
দ্বোপদি শ্মরণ তার লইল।॥| 

জে প্রভূ গপর্ব1 ধরি, গকুলে গোপের নারি, 
রক্ষা কইল ইন্দ্রের বিবাদে । 


বেদ সান্ত্র লোকখ্যাত পাওুপুত্রগন নাথ 
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥ 

জে প্রভু সংসার পালে কিঞ্চিৎ অবহেলে 
মুর ছুক্ষ কেণে নাই দেখে। 

বলিষ্ট দুর্বল জনে, স্মরণ করিলে সনে 
হুঃসহ সন্কটে সেই রাখে ॥ 

নি.সিংহ বামন হরি, কৃ সুদর্শন ধরি 
মুকুন্দ মুরারি মধু হরি। 

মারায়ন কৃষ্ণরাম এবিধি অনেক নাম 


ঘন ডাকে দ্রোপদ কুমারী ।। 
হেনকালে জগন্নাথ ইত্যাপ্দ। 
কৃষ্ণীর্জ,নসংবাদ 

ছুই সেন! মৈদ্ধে রথ গোবিন্দে রাখিল। একে একে ধনঞ্চয়ে সমাকে দেখিল || 
পিত্রতোল্য পিতামহ আচাজ্জ ঠাঁকুর। তান আগে কেমনে ধরিমু ধঙুসর ॥ 
বন্ধুসব দেখিনা করুণ হল মন। কৃষ্খেরে প্রণাম করিলেন অর্জণ ॥ 
অজ্জ্ন ভুবিবারে আসিলেক মর বন্ধুগণ। বিপরিত দেখি বড় হৈল ঘোর রণ ॥ 
গর্তে মর হেত হৈল স্ুকায়ে বদন। সরির রুমাঞ্চ হৈল কম্পয়ে সঘন॥ 
হাত হৈতে পড়িল গাণ্ডিব সরাসন। সহিতে না পারি গে! মাঞ প্রবেসিমু বন ॥ 
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবান্ধব সকল রাঁজন। রাব্য হেতো বধিয়া সাঁধিমু কোন গুন ॥ 
বিফলে বিজয়ে মুর মনে নাহি স্ুখ। জ্ঞ্গৃতি বধ করিয়া! চাহিয়া কার মুখ ॥ 
ভুগে মর কার্জ নাহি জিবন অসার। কাহার নিমিত্ত বন্ধ করিসু সংহার ॥ 
জ্ঞাতি বধ প।প কৈগ্লে সর্বজন ক্ষয়ে। কুন ধর্ম নাম হয়ে জীবন সংসয়ে ॥ 
এত বলি অঞ্জুনে এড়িল1 ধনুশ্বর ৷ বসিলা বিমুক টয়া রখের উপয় ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কালিরাধ দান কহে যুনে পুর্ণবান ॥ 
ফান্দিমা অঞ্জন জদ্দি বসিল! রথএ। বলিতে লাগিল জে বামন মহাশর়( এ) ॥ 
কেনে মুহ পান ভূগ ভূঞ্জাবার কালে। কাপুরূধ কর্ম তুমি কর কোন ফলে॥ 
অপজস কর জান নরকের পথ। তুমারই জোগ্য নহে করিতে এমত ॥ 
অতরদা না হইও হিন জনের মত। সাহস করিব্সা উট ধন্থ লৈআ হাত॥ 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


অর্জণ বোলয়ে ভিন্ব দ্রোণকাঁক মতে। বান প্রহারিসু জারে জুমার পুজিতে ॥ 
তারাক না মারি ভিক্ষণ করি সেই জনে। গুরু বধের ভুগ জান হ্থনিতে বিসনে ॥ 
জয় ভঙ্গ কেনে নাস একত্ত না বোঝি। জে সকল গুরূদব তার সনে যুঝি ॥ 
ঘট হৈরা পুছু কৃষ্ণ কহও উপায়ে। স্ুবচন বোলে কৃষ্ণ হিত জেন হয়ে ॥ 
হেন জন নাহি মুর খণ্ডাইতে স্থক। ইন্দ্রপদ পাইলে না! মারি হেন লুক ॥ 
না বোঞ্জিমু রিসিকেদ বিফল প্রমাদে । এই বলি অর্জুন রছিল নিসবদে ॥ 
হানিমা বোলেন কষ দেখিঅ ভরসা । অক।রণে কান্দই পণ্ডিত জেন দিশা ॥ 
অনিত্ত সরির নিত্য সরির হেন জানি। জেতেই মড়াকে না কান্ধয়ে তত্বজ্ঞানি ॥ 
শেষ পৃষ্ঠ। 

সব জুদ্ধগণের হৈল ভাল গতি । কেহ গেল গন্ধর্কেত কেহ জুর্ধাপতি ॥ 
কেহ গেল ইন্দ্র লোক কেহ ব্ক্ষলেক। কেহ গেল চন্দ্রলোকে কেহ সুর্জলোক ॥ 
কেহ গেল স্ুর্ললোকে * * পুর্যজন। সরির ছাড়িঅ৷ গেল জাহার জে স্থান ॥ 
জেই জেই য়ংশে জার জন্ম হইল। সেই সেই লোঁক তবে সেইস্থান পাইল ॥ 
আপ * অবতার কহিব সঙ্কেত। সর্গোছনে * * জন পড়এ জনেত॥ 
জলে জল মিসে জেন পুনি আগমন । এমত জ।নিআ৷ সব স্থুন মহাজন ॥ 
সর্বত্রে ব্যাপিত আছি মনেতে ভাবিয়া । কোন খানে আমি নহি হেন না জানিবা ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই সব পরিপাক। জদি হৈল কর্ম যুগ প্রবেসিব তাক॥ 
বন্ধুবর্গ সকল দেখিলা নরপতি । কৃষকে স্থবন করে ভক্তি করি রতি ॥ 
জকর্দেএ €) জুর্দে প্রভু যত লেক মইল। তোমার * * * আমি সকল দেখিল॥ 
হাদিআ বলেন কৃষ্ে সুনে জুধিষ্টির। তুমি আমি ভিন্ন নহে একই সরির॥ 
জতকাল তুমার এমত দেহ হয় । সিরেতে বসিব তোমার এমত বিশয় ॥ 
তবেত থাক্ষিবা এথা ধর্ম মহাসএ। বৈকন্টে করিবা বাস আনন্দ ছিদ এ ॥ 
এ ঝলিআ' নৃপতিকে য়নেক বুজাইল। সোদর সহিন্ত রাজ! বৈকণ্টে রহিল ॥ 
হেন মতে সর্গে গেল রাজ! জুিষ্টির। বৈকণ্টে কৃষ্ণের সেব| করে মহাবির ॥ 
এক লক্ষ স্নৌক হৈল সংগিতা জে সার। কাসিদাস দেবে তাহ! রচিল পয়ার ॥ 
বিজয় পাগ্ব কথ য়মৃত লহরি। সুনিলে য়ধন্দ হরে পরপোকে তরি॥ 
ভারতের এক সক গৃছে থাকে জার । লক্ষিনারায়ণ সদ ঘরে বৈসে তার £ 
প্রথক্ষ ভারত কথ! সুনে জেই জনে । নিত্য গঙ্গান্গান তার কহিছে পুরাণে ॥ 
জে জনে সত্রম বুদ্ধি না-করে পুরানে। সবান্ধবে জায়ে সেই নরক ভুবনে ॥ 
পরকিত্তি পরধন পরের স্থাপিত । তাকে না লঙ্গিব হেন কহিছে পণ্ডিত ॥ 

ইতি শ্রীমহাভা রথে যুধিষ্টির সর্গ আরূহন সমাপ্ত । ভিমস্তাপি ইত্যাদি। 

শ্রীরাম লছমন। শ্রীভরত শত্রগণ। 
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পাগুব-বিপ্রয় 

১। জাএ-_পুথি | পাতা 
আদিপর্য রি ৮ ১৫৯ 
সভাপর্বব 5৪৪ ৪ ৫৫ 
বনপর্ব ৮৯, /ঃ ২৪ 
বিরাটপর্ব ০, রি ৩৭ 
উদ্দযোগপর্ক রঃ রঃ 
ভিন্মপর্বব *, রঃ ৩৭ 
ড্রোনপর্ব রঃ রর রঃ 
কন্তপর্র্ব ' রি 
সন্মপর্বব * রঃ ৮ 
গদাপর্বব শা রি ১৩ 
_ সকক্তিপর্ক রঃ রি ্ 
সরি পর্ব রর রা ৫ 
সাস্তিপর্ব ১০ রি ৰ 
অনুসাসনপর্ক *** ৰৈ 
৪৬৩ 

অন্থমেধপর্বব ডে রঃ ৪ 
ব্যান্ত্রমপর্ব পু 4 
মুসলপর্ব তা রঃ রী 
সর্গয়ারমন *০ ১৮ 
৬৩১ 

খারয়া! উন-_১ টি মবলগ মজবুত 


( অপাঠ্য )--১ ১ পাত৷ মলাট ২ খান ১ খও 


১৮৪ _. সাহিত্য-পরিমৎপত্রিকা 
ওনং পুধি-__-অযোধ্যাকাঁগ্ড। 
হস্থলিপির তারিখ-_উল্লেখ নাঁই। 


মালিক শ্রীরামচরণ নাঁধ, পীছরে গ্হরিনাধ, সাং পং বরাকপার 
মৌজে দুধপাঁতলী, ছিল! কাছাড়। 


ভনিতার নাম-ক্ৃত্তিবাদ ॥ পত্র সংখ্যা ৫২ পাতা সম্পূর্ণ আছে। 
প্রারস্ত--৭ নম গনোনাঁএ নম ॥ অনধ্যা কান্ট পুস্তক নিশ্মিত ॥ 


প্রন্থ আস্ত কান্ট রাম গুণধর দ্বিতীয় অজধ্য। কাণ্ট বড়ই সুন্দর ॥ 

ধনু ভাঙ্গি বিব! কৈলা রাম খধিকেশ। বিবা করি চারি ভাই আইল! নিজ দেশ ॥ 
কশল্যা স্মিত আর কৈকই স্বন্নরী। চারি (পুত্র) বধু লৈয্লা ঘরে মহোংসব করি ॥ 
আনন্দে আছয়ে রাম চারি সহোদর | যাঁর যেই বধু লৈয় গেল নিজ ঘর॥ 

বৃদ্ধ রাজ! দশরথ অযোধ্যার গ্রতি। চারি পুত্র দেখি রাজ! আননিত মতি ॥ 

দৈবের নিবন্দ কভু খণ্ডাইব কেনে। হেনকালে,আইল দুত অজধ্য| ভূবনে ॥ 

ভরতের স্থানে কহ করিয়া গ্রন্তি। মাতাঁমহ স্থানে তোঁমি চল শিত্রগতি ॥ 

অনেক দিবদ হুইল নহে দয়শন। তোমার কারণে বাজ] চিস্তাযুক্ত মন ॥ 

বৃদ্ধ আমাতে কহিল! এই বর্থা। তোমি ছুই তাই লইয়া জাইতে সর্বথা ॥ (১ম পত্র) 


রামচন্দ্রের বনগমনে দশরথের বিলাপ । 


সুমস্তের স্থানে রাম বলিল তখনে। রথ রধি কার্ধ/ নাই শীত্রে চল বনে॥ 
আদেশ হইল! রথ লা দেখে নয়নে । নিসেখিল! পুরোহিত বশিষ্ট ব্রাঙ্মণে ॥ 
পুণি দরশন হয় যাহার সহিত। তাতে এত সুচনা যে না হয় উচিত।। 
কেনে হেন রাম তুগি নিঠুর হইলে। বৃদ্ধ মায়ে বাপে ছাড়ি অরণ্যে চলিলে ॥ 
কেমনে জাইমু ঘয়ে বিস্বরিয়া রাম। নয়ান আনন্দ রাম দেখিতে না পাষ॥ 
এ তিন ভুবনে রাম গুণে অন্থপাঁদ। সংসার অমার করি বনে জাএ রাঘ॥ 
হইতে কনক ছত্র দও্ড গজ বাজি। পৃথিবির সকল রাজা আইলেন সাজি ॥ 
যতেক মল দ্রব্য কি কিছ তারে। যেই সুনে সেই গালি দেয়ত আমারে ॥ 
দিনমনি বিনে দ্রিবা শোভা নাছি করে। রজনীর দিপ্ডি নাহি বিনে শশধরে ॥ 
বিন! রদ্ধে নাহি হয় মৈদিনীয় দিপ্তি । রাঁম বিনে অজধ্য/র কি ছার বশতি ॥ 
সুই ছার নারিব বচনে হইলু বন্দি। বুঝিতে নানু মৃষ্ কার্ধ্যের অনুসন্ধি ॥ 
আর দরশন নাহি রামের সংহতি । কহে কবি ক্ৃতিবাস মধূর ভারতী । 

এড বলি কান্দে রাজ! রাম যায় পথ। মহাস্থগে বিলাপ করএ দশরথ ॥ 


শ্রীহট ও কাঁছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৮৫ 


বনপথে শ্রীরামাদির ভ্রমণ 


ভরদ্বাজের আশ্রমে রাঁম গেলা শীঘ্র করি। পদ ফুটি রক্ত পড়ে চলিতে না পারি ॥ 
আগে যায় গুহ রাজা পন্ত চিনাইয়। | তার পাঁছে জায় রাম নঅ-শীর হুইয়! ॥ 
তার পাছে জাএ সীতা রক্ত পড়ে ধারে। রাজার কুমারী সীতা হাটিতে ন! পারে ॥ 
তার পাছে জাএ লক্ষণ ধনুম্বর লইয়া । ঘনে ঘনে বৈসে সীতা তরু ছায়া পাইয়া ॥ 
সীতা বলে ধীরে জাইও না হইও নিঠুর। ঘোর অরণ্য প্রভূ আর কতদুর॥ 
সীহার বচন গুনি ছঃখিত রতুনাথ। চাইয়া সীতার ভিতে অশ্রু হয়ে পাত ॥ 
ছঃখ দিব করি বিধি স্জিল কগুল। কত দুরে বন প্রভূ কহ মহাবল॥ 
ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রকাস নহে স্থুর। অমুত সমান সীতার বচন মধুর ॥ 

- রৌদ্রে পৃথিবী ফাটে গুধায়ে বদন | রক্তে টলবল হইল কমল লোচন ॥ 
পৃথিবী পালন রাম অধিক অস্ুক। ফিরি ফিরি চায়ে রাম সীতাদেবীর মুখ ॥ 
সরুণে চক্ষুহনে নিরক্ষয়ে নির। কমলদলের জল কভু নহে স্থির ॥ 


ভরতের অযোধ্যায় গ্রত্যাবর্তন 


যে কার্য ন! হয়ে ভাই শক্রগণ হস্তে। নন্দিগ্রামে থাকি তারে সাধিবে ভরথে ॥ 
ভরথ হান যেই কাঁ?্য হবে প্রয়োজন । আমার স্থানেতে আসি জানাও তখন ॥ 
চল চল প্রজাগণ চল তোমি (৫) ঘরে। বড় তুষ্ট হইলু আমি দেখি তোমারারে ॥ 
রামেত বিদায় হইয়া যত প্রঙ্গাগণ । ভরথ সহিতে দেশে করিল গমন ॥ 

কাষ্ট পাঁুক! লইল মাথার উপরী। যাত্রিগণ বশিষ্ট আর ধত রাজরাঁণী ॥ 

স্বসৈত্তে ভরথ গেল! রাজ্য অজধ্যাতে ৷ সিংহদ্বারে ছত্র নিয় রাখিল ভরথে॥ 
রাঁমে বলয়ে শুন কুমার লক্গণ। ভরথ শব্রগণ রাজোো করিল! গমন ॥ 


৪নং পুথি-_কিছ্িদ্ধ্যা ও স্ন্দরাঁকাণ্ড 
হস্তলিপির তারিখ মন ১২৪৯ বাঁং। 
লিপিকরের নাম গৌর প্রসাদ দত্ত, ওলদে সীতারাম দত্ত। সাং পং চোঁরখাই, মৌজে 
পুংগ্রাম, জেলা শ্রাহট। 
ভনিতায় নাম কৃতিবাস। 
পত্রসংখ্যা ৩২1 (১৭শ--২২শ পত্র নাই) 
ভরা নমঃ, গণেশীয় নমঃ, অথ কিছিন্ধাকাও পুস্তক। | 
বৈকণ্টের নাথ রাম চারিবেদের সার। অন্তকাঁলে রাম পরে গতি নাহি আর ॥ 
রামের বিনয় স্থুন বালির নিধন। শ্রীামের পূর্ণ্যকখা সন দিম! মন ॥ | 
কিছিন্ধাকাণ্ডে রামারণ সুনএ অবনে। রামে গে মিঅতা কলা সুতিধেক় সনে 
২৫ | 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


রাম লক্ষণ ছুই ভাই ধনু]ুঅন্ত্র হাতে। সীতার উদেসে ছুই চলিলা! পর্বতে ॥ 

জথ গিয়াছে পিতা তথ| আমি জইব | সব'শে তাঁহাঁরে মারি সি উদ্ধারিব ॥ 
সিতাঁর কারনে রাষে পাইগা বড় ছুক্ষ। ছুই ভাই চলি গেল! দক্ষিণে করি মুক ॥ 
ছর্দনায়ানদী পার হইল শ্রিঝাম লঙ্গণ। পর্বতে থাকিয়৷ দেখে***নন্দন ॥ 
মহাতেজ ধনু হস্থে ধরে দুই বির। ভঙ্ন পাইয়া স্ুগ্রিবের গ্রাণ নহে স্থির ॥ 
নুগ্রিব বানর আর মন্ত্রি জানমান । নল নিল হনুমান মন্ত্র গ্রধান ॥ 

দুষ্ট বির আঁইসে দেখ তপমির.ভেনি। বালিয়ে পাঠাইছে কিব। আমার উর্দেদি ॥ 
গ্রবেসিতে নারে বালি খসমুক্ষণ বনে। এরা ছুই পাটাইছে আমার কারণে ॥ 

এই জুক্তি করিলা বির পঞ্চজন। আপ্াসিয়া রাক্ষে তথ| পবন নন্দন | 


স্থগ্রীবের স্থানে রাম লীতার অলঙ্কার দর্শন 


হরপিতা হইল! ধাম দেখি অভরণ। মিত্র বলি নুগ্রীবেরে দিলা আলিঙ্গন ॥ 
একে একে করি কামে যবরণ চায় । চৌন্ষুর জল পড়ে রামের রক্ষণ নাজায়॥। 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবির্ব বিচক্ষণে। স্থগ্রিবে দিতার বান্ত। কহিল রামের স্থানে। 


বাঁলিবধে তারার বিলাপ 


তাসয়! দেখিল বালি হইছে অচেতন। উঠ উঠ বলি রানি যুড়িল কান্দন ॥ 

বালিরে হুইয় কুলে তারাদেবী কান্দে। কেনে পড়িয়াছ তুমি রণভূমির মাঝে || 

অগদ কুমার তোগার কান্দে পদ্দতলে। চক্ষু থেলিয়া গ্রভূ তুলিয়া লও কুলে ॥ 
লাঁচাড়ী-__রাগ ভাটিয়াল। 

উঠ উঠ আরে গ্রতুরে বানর ইন্ুর। হ্বর্য শরিল লুটে ভূমির উপর ॥ 

নারি অভাগিনী তুমার পরম সুন্দরি। কেমতে বঞ্চি আমি হইয়! য়েকাস্বরি | 

অঙ্গদ কুমার তুমার প্রাণের ছুমর। কথা এড়ি গেলায় পু যুড়াও হৃদয় ॥ 

অভাগিনী নিসেদ দিলু দেখিয়া সংসয় ॥ 

বিনা অপরাধে তুম মারিলয় বাম। মর বাক্য না শুনিলায় তেজিলায় প্রাণ ॥ 

কথ! এড়ি গেলায় প্রভূ তারা হেন নারি। কোথ! এড়ি গেলায় প্রভু কিছ্বিন্ধা নগরি ॥ 

রামকে ধশ্থির্কয বলি প্রবেশিলায় রণে। মুই অভাগিনির বাকা না গুনিলায় কাঁণে ॥ 

ধার্ট্মিক হইয়া কেব! ফিরে বনে বন। দিত হরি নিল তার লঙ্কার রাবণ ॥ 

ধার্টিক হইআ! কেবা অত ছুক্ষ পায। তারার করুণ গিতি কিন্তিবাসে গায় ॥ 


হনুমানের লঙ্কাতে প্রবেশ সময় প্রহরীর, মহিত কথোপকথন 


কি নাম বানর তোর কহ সত্য কথা । কোনজনে তোমারে পাটাইআছিল এখা ॥ 
হাসিয়! বুলয়ে তবে বির হহছমান। লঙ্কাতে আইলু রাবণের বধিতে পরাণ ॥ 


শ্রীহট ও কাছাঁড় জেলায় প্রাণ্ড কতিগয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৮৭ 


নতুবা বান্দিয়া নিতে পাটাইছে মরে। তে কারণে আপিয়াছি লঙ্কার ভিতরে ॥ 
বজ্জদন্ত মত সুপাল ছুই মহাকির। স্নিঅ| বানরের কথ! হৈল আন্থির ॥ 
এতদিন হয় আমি লঙ্কাঁর প্রহ্রী। না দেখিছি বানর আসিতে লঙ্কাপুরী॥ 


বানরগণের লঙ্ক!তে প্রবেশ 


গায়ে গায়ে লাগি জায় যত বানরগণ । রামজয় বোলি তবে জাএ কপিগণ ॥ 
সাতদিন নবরাত্রি কটক হইলা পার। কত পাঁর হইল ক রহিল উপার॥ 
কটক পাটাইয় পাছে শ্রীরাম লক্ষণ। প্রবেশ করিল গিয়া লঙ্কার ভূবন ॥ 
পার হইয়৷ বানরে করয়ে দিঙ্গনাদ। সনিয়া রাবণ রাজ| ভ।বয়ে গ্রমাদ ॥ 
ছুতে বার্ত। জানাইল রাজা নমস্কারি। বানরে বেড়ি আসি কনক লঙ্কাপুরি ॥ 
নিশ্চিন্তে বসি মাছ লঙ্কার অধিকারি | হাতে হাতে বানরে বেড়িল| ণঙ্কাপুরি ॥ 
ছুযস্ত সাগর রামে করিল বন্দন। হুন্ন্ণ সব আসিলেক লঙ্কার ভূবন॥ 
কেনেবা আনিল! তুমি রামের পিতারে ৷ পিতার কারণে লঙ্কা! ডুবিল দাঁগরে ॥ 
শ্রীরামের প্রসঙ্গ করয়ে যেই নর.। জর্দ জর্মান্তরের পাপ খণ্ডে লঞ্ষেশ্বর ॥ 
হেন রামের হ্থনরী আনিছ মহাশগন। তাহার গ্রতিফল গাইবা বানর হাতগ ॥ 
ছুর কর ভ্রম বোধি কমললুচন। সংসারের মার তুমি পতিতপাঁবন ॥ 
তুমি বিনে রামকৃষ্ণ আর গতি নাই। ছুইখানি রাতুল পদে দেও মরে ঠাই ॥ 
পুস্থক লেখিতে জি অক্ষর পড়ি থাকে । পণ্ডিতে দেখিলে পুনি উদ্ধারিণ1 তাকে ॥ 
ইতি সুন্দর।কাণ্ড পুস্থক শমাপ্ত 
ইতি সন ১২৪৯ বাং ১৪ই জৈষ্ট 


৫নং পুথি লঙ্কাকাণ্ড। 


ভন্তলিপির তারিখ--১২৬৭ বাং 
ভণিতায়-_কৃত্তিবাসের নাম ও বাসস্থানের পরিচয় আছে। 
পরসংখ্যা-৯৬+১৯+১০+২*+২৯। মোট ১৭৫ পত্রে সমাপ্ু। 
লিখক--প্রীলালটাদ দাঁস, সাং পং বামৈ, মৌজে ধর্মপুর, শ্রীহট, 
(সম্পূর্ণ আছে। ) 
মাণীক যশদা দন্ত দাসী, স্বামী সানন্দ দত্ত। 

এই পুস্তকে ইন্্রজিং ও মহীরাবণ বধ বর্ণনার পর তরণীসেন বধ এবং তৎপরে জঙ্গাণের 
শক্তিশেল ও রাঁবণ বধ বর্মিত হইয়াছে। ছাপার পুস্তকের বর্ণনা অপেক্ষ! অনেক বিস্তৃততর 

বর্ণনা আছে; কিন্তু রামচন্ত্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। 


2৮৮ : সাহিত) পরিষৎ-পত্রিক! 


প্রারস্ত-_শ্রীহীরামঃ| নম গনেশায় ॥ বেছে রামার়নে ইত্যাদি । 
অথ লঙ্কাকাগ লিক্ষতে।, 

বন্ধ হইল সাগর কটক হুইপ পাঁর। দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার । 
ফাঁপর হইরা রাজ্য চিত্তে মনে দনে। হুখ সরন ছই ডাক দির আনে ॥ 
তুমি ছুই মাাধর সমান ঘারিচ। সমান বিক্রম ছুহে কেহ নহে নিচ॥ 
বানর আক্রিতি হুইয়! কপী সন্তে জাবা। কত সন্ত ক বির গনিয়৷ আলীব1 ॥ 
কোনরূপ র|মচন্ত্র কিরূপ লক্ষণ । কোন কর্ম করঝে রাক্ষণ বিভিমন ॥ 
সুগৃবের কিব! চেষ্ট। দেখিয়া আল্িবা। সন্ত সেনাপতি ভাগ সকল চাঁছিবা ॥ 
বিভিসন নুগৃব লইয়া! রঘুপতি। নিশ্চয়, জানিবা তারা! করে কোন যুক্তি ॥ 
কত সৈন্ত আদিয়াছে কত নরপতি । বুঝিতে পাঁরয়ে কেব! কার কত শক্তি ॥ 
কপি সন্তে কিবা করে সকল দেখিবা। নিরোপল করি তত্ত আমাতে কহিনা ॥ 
কত্বিবাসের নিবাস স্থানের উল্লেখ,__ 


বিরাদ ভাবিয়া বির, সমরে হইল স্থির, 
অশ্রু এড়ে বিবিধ প্রকার। 
গঙ্গার পশ্চিম ধার, ফুলিয়া যে গ্রাম সার, 


কির্তিবাসে রছিল পয়।র ॥ 


ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে দেবগণের আনন্দ ও রাবণের খেদ 


এই মতে ইঞ্জরজিৎ হইল নিধন। হরধিত হইল! দকল দেবগণ॥ 

আনন্দ মঙ্গল করি বিদ্ভাধরীগণ। একজ্র হয়! নাছে যত দেবগণ ॥ 
সর্গেতে হইল শব্ধ জয় জয় কার। রাম জয় শব হইল লঙ্কার মাঝার ॥ 
দেবগণে প্রশংস! করয়ে ততক্ষন। ছুষ্ট সংহারিতে প্রভু জন্মিলা ভূবন ॥ 
ধন্ত ধন্ত রামচজ্্ ধন্য লহদর। বৃদ্ধ করি সংহারিল! ছুষ্ট নিশাচর ॥ 

তথায় রাবণ রাজ! চিস্তাকুল মন । তত্তবার্ত। ন! গ্ুনিয় যুদ্ধ বিবরণ ॥ 
মনে মনে চিন্তয়ে বতেক পাত্রগন | সিংহাসনে বসিয়াছে রাজ! দশানন। 
ভগ্নছুতে জানাইল রাজার সদন। জুদ্ধে আজ ইন্্রজিৎ হইল নিধন ॥ 
এতেক নিয়া তবে রাজা লক্কষেশ্বর। অচেতন হৈয়! পড়ে ধরনি উপড় ॥ 
কির্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত বচন। ইন্দরজিৎ স্ুকে রাজা করয়ে ক্রনন॥ 


নাচাড়ী-কান্দে রাজ! লক্ষের, স্থকে দহে কলেবর 
হিদয়ে পাইয়। মর্ঘমবেথাঞ 
হাহা! পুর মেঘনাদ, কেন হুইল পরমাঁদ, 


আমাকে ছাড়িয়া গেল৷ কোঁধ! ॥ 


রাহ ও কাছাঁড়জেলায় গ্াপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিধবগ ৯৬৯ 


কুস্তকর্ণ ভাই মৈল, দেই দক্ষ পাঁসরিল, 
তুমি পুত্র ছিলে বিদ্তমান। 

রহিলাম এক হৈয়া, তুমি পুত্র হারাইয়া, 
বল বদ্ধি দিবে কোনজন ॥ 

ইন্দ্র সনে জুদ্ধ করি, জিনিলে অমর! পুরি, 
ইন্্রজিত হৈল তায় নাম। 

লক্ষণে বধিল তরে গেল! তুমি সুরপুরে 
আমার জিবনে কিবা কাম ॥ 

মন্থকেতে দিয়! হাত কান্দয়ে লঙ্ক(র নাথ 
পুক্র সোকে হইয়া হাপীত। 

হিদয়ে হানিয়৷ কর, তন্থ হৈল জরজর, 

ৃ দশমুওড লুটাইয়! ভূমিত ॥ 
আনির়। রামের নারি, নষ কৈলু লক্কাপুরি, 
রঃ সবংসে মজিল পুত্রগণ। 

আমি মাত্র আছি লার, ভরসা নাহিক আর, 
বুদ্ধি বল দিবে কোন জন॥। 

কান্দে রাজ। পুনিঃ পুনি, পরয়ে চক্ষের পানি, 
সোকেতে আকুল অগ্ক্ষন। 

কিত্তিবাস পণ্ডিতে বলে, শ্ররামের পদতলে, 
মঞ্জিয়। রহুক মর মন॥ 


মহীরাবণের মৃত্যুতে রাবণের খেদ 


লঙ্কাতে পাইল বার্া রাজা দসানন.। পড়িলেক মহাবির পাতাল ভূবন ॥ 
অনেক বিলাপ কৈল রাজ! লঙ্কেখবর। অচেতন হুইয়া' পড়ে ধরনি উপর ॥ 
কিনত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষনে । পাতাল কাণ্ডের কথা হইল সমাপনে ॥ 


তরনীসেনের ম্বৃত্যুতে রাবণের শোক 


দ্লবন্ধ নরপতি ভূমিতলে পড়ে। পাত্র মিত্র সকলে রাজ! আসি ধরে ॥ 
অকারণে নরপতি করহ রূনন। তরণি পণ্ডিত ছিল বৈষঃব সুজন ॥ 
শ্রীরাম মনুন্ত নহে বিষু অবতার । তেকারণে প্রাণ দিল তরণি কুমার ॥ 
কাত্তবাস পণ্ডিতে রছিল রামায়ন এই মতে তরণির সর্থ আরূহন ॥ 
লঙ্ষাকাণ্ডে দুধারস অমৃত নম।ন। আসনে বসিয়া রাঁজা করিল দেয়ান ॥ 


১৯, 
লক্ষমণের শক্তিশেলে শ্রিরামের বিলাপ 


এইমতে দশঙ্কন্ধে জ্যোতিসে আঁপাপ। লক্ষণের শোকে রাম করয়ে বিলাপ ॥ 
কে মবে জিয়াইয়! দিব প্রণের লক্ষন। বিদেশে আপিয়া ভাই হারাইল জীবন ॥ 
ধল!য়ে ত্বসর ভাই গড়াগড়ি যায়। ভ্রাত্রি:সাকে কান্দে গ্লাম প্রাণ ফাটা জান ॥ 
কুলে করি রামচন্দ্র হইল বাহির। ভ্রাত্রিঙ্গকে কানে রমে হইয়া! অস্থির ॥ 
বিভিসন সুগ্রীবাঁদি জত বিরগন। লক্ষন হুর্গতি দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

ভাই ভাই বলি রাম কান্দিল অপার। তুমি ভাই বিনে মর নিস্ফল সংসার ॥ 
স্মিত্রা মায়ের তুমি প্রাণের নন্দন । কি বলিয়! সান্ত/ইব তাঁহার জে মন ॥ 

তব বার্তা! জিজ্ঞাসিব আমি গেলে দেশে ॥ কহিব তুমার বান্তী কেমন সাহসে ॥ 
আছুক লাভের কাঁধ্য মূলে টানাটানি। তুমি ভাই হতে মর রহিল কাছিণি ॥ 
পিতা সে হইল মর নানকের মুল। কি নিমিত্তে আগিলাম সমুদ্রের কুল ॥ 

সর্গে থাকি দেবগন কানয়ে বিস্থর। রাঁজা সব কান্দে আর দেব পুরন্দর ॥ 

হস্থ দিয়! চাহে কেহ নাপিকার স্বাব। রামের করুণ! কিছু গায়ে কিন্তিবাদ ॥ 
িয়াইয়া কে দিব লক্ষন প্রান ভাই। প্রাণের ছুলুভ ভাই কথা গেলে পাই ॥ 
জত ছুক্ষ পাইল আমি সিতার কারনে । দ্বিগুণ পাইলু ছক্ষ লক্ষণ মরনে ॥ 
নারির কারণে আমি আইগ এত দূর। লাঁেতে আছ়ুক কাঁধ্য হারাইল মূল ॥ 
অছোক লাভের কাজ মূলে হইল খালি। স্বর্ণ ঝানির্জে আদি মুক্তা দিল ডালি ॥ 
আমা সোকে পিতা মরগেল পরলুকে । আমিই তেজিব গ্রাণ পক্ষনের সে!কে ॥ 
স্ুনহু সুগৃব মিতা আমার বচন। আপনার দেশে তুমি করছ গমন ॥ 

বিধাতার নির্বন্দ মর কর্মের লিখন। আপনে চলহ দেসে লৈয়৷ সৈম্তগন ॥ 
আর না! জাইৰ আমি অজধযা নগরি। লক্ষনের সৌকে আমি হব দেশীস্তরি ॥ 
প্রাণের ছুসর ভাই রূপে কাম সম। রনেতে পশিলে জেন কালান্তক জম ॥ 

স্ত্ির হেতু হারাইলু হেন সহোদর। ভ্রাত্রি সোকে কন্দে রাম ধুলায়ে ছুদর ॥ 


চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হওয়ায় রাবণকে ত্যাগ করিয়া ভবাঁনীর গমন 


রাবনে বলেন মাও দয়া! না ছাঁড়িবা। আমার কারনে কিছে সিবেতে কছিবা! ॥ 
সেবকবৎসল! দেবী জগতের মাতা । কান্দিতে কান্িতে গেল! মহেসের ত্তথা ॥ 
নিব প্রতি কছে দেবি কটুত্বর বানী। রাবন সেবক প্রতি নিঠুর আপনি ॥ 
ব্যাত্রছাল পৈর তুমি বিভূতি ভূসন। সিগ্র গিয়া রক্ষণ কর লঙ্কায় রাবন॥ 

মাথ! কাঁটা রাঁবনে দিয়াছে তুম! পাঁয়। তাহার সঙ্কটে কেন ন1 হও শ্বহাঁয়॥ 
এই মতে ভগৰতি অনেক কহিল! । পার্ধতিয় বাক্যে লিব উত্তর না দিলা ॥ 


শ্রীহট ও কাছাড়জেনায় প্রাণ্ড কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৯১ 


জ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 


ঘন ঘন ডাঁকি বাম সারথি আদেশে। রাম লক্ষন সিতা রথে আমিলেন দেশে ॥ 
. দেশেতে আদিল! রাম মন ছরপিত। চারিদিগে পুষ্পবৃষ্টি লোক পুলকিত ॥ 
দেশেতে আ'সিলা রাম আনন বিভূল। ভরথ সতুঘুনের আদিয়া দিলা কুল॥ 
আনন্দিত চারিভাই এক স্থ।নে বৈসে। সর্বজন হরধিত রাম আইলা দেশে ॥ 
সিতারে আর্থিয়া নিল! সর্বদখীগন। সিতার উপরে করে পুশ্র বরিসন ॥ 


৬নং পুথি বীরবাহু যুদ্ধ 
হস্তলিপির তারিখ--১২৬৭ বাং 
মালীক ও লিপিকর-_শ্রীগৌরচরণচন্ত্র দাস । সাকিন তদ্রকারা, পরগণে বামৈ মোতাঁলকে 
জিল্যে শ্রীহট, থানে লক্করপুর | পত্রসংখ্য। -১৫ পাতা সম্পূর্ণ আছে, ভনিতাঁয় নাম--কৃত্তিবাঁস। 
আরম্ত-- 
.্রীরামচন্দ্রার নয়ঃ ॥ অঃ বিরবাছুর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥ 
তরণি পড়িল যদ্দি শ্রীরাম সমরে। ভগ্রপাইক কহে গিয়া রাবন গোঁচরে ॥ 
ছুত কহে লঙ্ষেশ্বর নিবেদি চরণে। পড়িল তরণিসেন আজিকার রণে॥ 
তরণিসেনের মৃত্যু. লঙক্ষেশ্বর। সিংহাসন ছৈতে পড়ে ধরণি উপর ॥ 
চৈতন্ত পাইয়া রা চরহে ক্রন্দন। রাজারে প্রবোধ দেহে পাত্জমিত্রগন ॥ 
মৃত্িকাতে বৈসে- ব লঙ্কার অধিকারি। ঘরে ঘরে কান্দে জত বির জনের নারি ॥ 
পুত্রশোকে অনি কান্দিল সরমা। বুঝিয়। অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা ॥ 
অশ্রজজলে সরমার কলেবর ভাসে। জানকি গ্রবোধ দেন অসেষ বিসেমে ॥ 
এইরূপে নারিগণ কান্দে লঙ্কাপুরে। রাবণ মন্ত্র করে পাঠাইব কারে ॥ 
যে বির পাঠাই নর বানরের রনে। সবে মরে ফিরে নাহি আইমে একজনে ॥ 
দিনে দিনে টুঠে বল মনে পাই পঙ্কাঁ। নর বানর খৈধ্যে কেব। রাখে পুরি লঙ্কা ॥ 
স্বর্গেতে গন্ধবর্ব এক চিত্রসেন নাম। চিন্রঙ্গদ। নামে কন্ত! তার বপেছে সুঠাম ॥ 
রাবণ হরিয়া তারে আনে লকস্কাপুরি। পরম সুন্দরি কন্ঠ! জিনি বিস্তাধরি ॥ 
বিষণ বরেতে এক সন্তান প্রদবে। তাহার গুনের কথা কহি গুন তবে॥ 
রাঞ্ষস ওরসে জন্ম বিরবাছ নাম। দেবগুরু ভক্ত বড় সদা! জপে রাম ॥ 


বীরবাহুর যুদ্ধযাত্রা 


মাপের বচনে তবে বিরধাহ হাসে। মধুর বচন কৈহে জননিরে তোপে ॥ 
চরণের ধুণি লহে মাথার উপরে | হাঁসি হাগিতে করে মায়ের উত্তর.॥ 
অবোধ অবলাজাতি নাহি বুঝ কাধ্য। আশীবুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাধা ॥ . 


১৯২ মাহিত্য-পরিধ পাত্রকা 


মাতা তুমি আশীর্বাদ কর এক চিত্তে। তুমার এ্রসাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে ॥ 
ংগ্রামে রামের হাতে হৈলে নিধন। রথে চৈর্যে জাব আমী বৈকুঠভূবন ॥ 

মায়েরে প্রবোধ কৈরে হস্থি স্কদ্ধে চড়ে। বিদায়ে হইয়া খির যুঝিবারে জড়ে | 

কিত্বিঝাস পণ্ডিংতর মধুর বচন | লঙ্কাকাণ্ডে গাছিলে ক গিত রাম।য়ণ ॥ 


বীরবছ ও লক্ষণে যুদ্ধ 


লক্ষনের বাক্যে বিরব।হু সক্রোধিত। এড়িল হজ্জয় বান অগ্নি বে অলিত ॥ 
চলিল লক্ষণের বাণ তার! যেন ছোটে। এক বাণে রাক্ষসের অগিবাণ কাটে ॥ 
পঞ্চবান লক্ষণ গ্রে যুড়িল ধঙ্থকে | সন্ধান পুরিয়া মারেন বিরবাহু বুকে ॥ 
বানাধাতে বিরবাহু হৈল কম্পিত। লক্ষন উপরে বান মারে আচগ্থিত ॥ 


বীরবাহুর বধের পর রামের উক্তি 


হাসিয়া! চাছেন রাম বিভিষণের পানে। এখন লঙ্কায় আর আছে কত জনে ॥ 

বিভিসন বল গ্রুভূ বির নাহি আর। রাবণ আর ইন্দ্রজিৎ রাঁবণ কুমার ॥ 

কি4%্িবাদ পণ্ডিতের মধুর ভারতি। লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে শিরিবাহু যুদ্ধাপতি ॥ 
" ভিমস্বাশি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি। 

ভ্রমজ্ঞান হৈয়ে জদি এ্রক্ষর পড়িয়ে থাকে। পণ্তিতে পাইলে পুথি উদ্ধারিব তাঁকে ॥ 

বেঙ্গা অন্থমানিক ১।॥ প্রহর সময় পৃর্বের ঘরে বসীয়! পুস্তক লেখা সমাপ্ত হইল ॥ ইতি 
১২৬৭ বাঁং মাহে ২৪ দৈষ্ট। 


৭নং পুথি_-নীলপদ্মহরণ 
হস্তলিপির তারিথ--১২৬৭বাঁং 
মালিক ও লিপিকরের নাম গৌরচরণ চন্্ দাঁযস্ত, পুস্তক নিজ, পং বামৈ, সাং ভদ্রাকারা, 
দিলা শ্রীহটট। | 
পত্র সংখ্যা ৯ পাতা সম্পূর্ণ আছে। ভণিত!য় নাম__কৃত্তিবাঁস। 
আরম্ত-_ 
ভ্ীরামচন্ত্রায় নদঃ॥ অথ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ বধের কারণ শ্রীরামচন্ত্রের অকালে ছূর্গোংসব 
করেন ও সম্ঠী বুধন ইত্যাদি লিক্ষতে । অথ অদ্বিকা স্বরণ। 
কোথা মা তারিণি তার হও গো হ্বদয়। দেখ! দিয়া রক্ষ! কর মোরে অসমায়। 
পতিতপাবণি পাপহারিণি কালীকে। দিনজন জননি ম! জগতপালিকে ॥ 
করনা নয়নে চাও কাতর কিহবরে। ঠেকিয়াছি ঘোর দীয় রামের সমরে ॥ 
আর কেছ নাহি মোর ভয়সা সংসারে। সঙ্কর ত্যজিল তেই ভাকি মা তোঁমারে। 
ভূমি দয়াসহি মান্তা গুলেছি পুরানে। তুমি শক্তি তৃমি তৃপ্তি ব্যাপ্তি পরিজাণে 


জ্রীহট ও কাঁছাড়জেলায় প্রাণ্ড কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৯৩ 


নাঁমগুণে ব্যাপ্ত আছ এ তিন ভূবনে। রূপ গুণ অব্যক্ত নাছিক নিনূপন ॥ 

যে তবে স্বরণ লয় না থাকে আপ। প্রমাণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ ॥ 
আমার নাহিক আর ডাকিবারে লোৌক। কৃপা করি কর মাত! নিবারণ শেক ॥ 
এইরূপ স্তব জদি করিল রাবণ । আদ হৈল1 হৈমবতি মন উচাটন ॥ 

স্তবে তুষ্ট! হইয়া দেবি দিলা দরশন। বদিলেন রথে কোঁলে করিয়া রাবণ ॥ 
আশ্বাস কর্গি! কন না কর রূ্দন। ভয় নাই ভয় নাই রাজা দদানন॥ 


জ্ীরামের চণ্তীকাস্তব 


হস্থমানে পাঠাইয়। পদ্ম আনি বারে। শ্রীরাম করেন স্তব দেবি চণ্ডিকারে ॥ 

* ছুর্খা হূর্গহর! তারা হূর্গতিন।সীনি । হূর্গম শরনিবিন্ধ গিরিনিবাসীনি। 
ছুরারাধ্যা ধ্যাণণ সাধ্য! শক্তি সনাতনি। পরাৎপর1 পরম। প্রকৃতি পুগাতনি ॥ 
নিলকণ্ট পৃ! নারাঙ্গনি নিরাকার। সারাৎসার! মুল শক্তি শচ্চিতা আকার ॥ 


রাবণের ম্বত্যুবাঁন আনিতে হনুম।নের প্রতিজ্ঞ! | 


বিভিসন কহিলেন রামের গোঁচরে। রাবণের মৃত্যুবাঁণ পাবণের ঘরে ॥ 

সে অস্ত্র আনিতে কার ন| হয় শকতি । রাম বলেন ন! মরিবে লঙ্কার অধিপতি ॥ 
কোথ! আছে সে বাণ না জানে বিভিসন। . সে বান আনিবে যজ্ঞ কে আছে এমন ॥ 
মন্দোদপির স্থানে বাণ আছত নির্ধ্য।স। সে বাঁন আনিলে হয় রাবণ বিনাস ॥ 
মন্দৌদরির অন্তপুর ভয়ঙ্কর স্থান। ব্রহ্ম! আদ্দ দেবগণ নিকটে না জান ॥ 

রাঁবণের ভয় রাত ন! বছে পবন। সেস্থান হইতে বান আনে কোন জন ॥ 

এত ছর্দি কহিল রাক্ষপ বিভিদন। হেনকালে উপনিত পবন নন্দন । 

হনুমান বলে কেন ভাব রথুমণি। আগী গিয়! মৃত্যুবান আনিব এখনি ॥ 


৮নং পুথি (ক)--শক্তিশেল 
হস্তলিপির তারিথ--১৭৩৯ শকাবা 
ভণিহায়__কৃত্তিবাস। 
পত্র সংখ্যা ৩৫ পাতা ১ম_-৮ পাতা নাই। ৯--৩৫ পাতা] আছে। বৃক্ষত্বকে লিখিত। 
লক্ষাণের সহিত রাঁবণের যুদ্ধ 
নাগপ!স বাঁণ এড়ে রাজ! লক্ষেশ্বর ৷ গড়ূর বাণে কাটি পাড়ে সুমিত্রা কুজর ॥ 
পন্থুপর্ভ বাঁণ এড়ে লক্ষণ ঠাকুর। বড বাণে রাবণ রাজ1 কাটঅ প্রচুর ॥ 
রাজা এড়িল বাঁণ নামে তার! কৌটি। এক মায়ে আর পড়ে উলটি উলটি ॥ 
এই সব বাণ এড়ে রানা! লক্ষেশ্বর। তেজসয়া বাণে কাটে লক্ষণ ধনুর | 
হ্‌ ॥ 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 


বাণ বের্খ গেল দেখি চিন্তিত রাঁবণ। শ্রীয্র্গার চরণ মা করএ ম্মংণ ॥ 

ফাল কুটি বাথ এড়ে রাজ! লক্ষেশ্বর। লক্ষণরে বিন্দিয়া করিল অর্জর ॥ 

শ্রীরাম ন্রিয়! ( লক্ষণ ধনুতে কৈল্ তম্থু)। বাণেতে দাড়াইল জেণ দিপ্তি করে ভান্কু॥ 
এড়িল জঙেক বাণ তার লাছি ফিমা। তাঁর সে।স এড়ে বাণ মুকুন্দ মহিমা ॥ 


 লক্ষমণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ 


লক্ষনের মুখে রাঁমে এ কথা সুনিমা। কান্দিতে লাগিলা রাম গলেতে ধাঁটঅ ॥ 

অ'র করে ড:কিমুরে আমার ভাইম! বিনে | তৃষা ন! দেখি! প্রাণ ধরাইমু কেনে ।। 
যেই ছেলে আসিয়াছে তুমারে বধিতে। ব্রদ্ধা মহেশ্বর মাইলে ন! পারে রাখিতে । 

কি করিমু কথা জাইমু কি কবিলা বিধি। দেহ ছাড়! প্রাণ হৈছে হুনিছি অবধি ॥ 
জখনে দেখিমু ভাই তুমার অন্তর । তবে কি রাখিমু প্রাণ সির ভিতার || 

লক্ষণে বলএ গ্রভূ কমললোঁচন। আমি ছারের লাগি প্রভু না কর কান্দন ॥ 


ওষধ আনিতে হনুমানের গমন 


শ্রীরামের জুগল পদ করিয়! বন্দন। গগণমগ্ুলে বির টহল আরহণ | 

সরপরি সব সুনি রাবণ রাঙ্জা চায়। ও ধরে ঘরপৃ€়1 ওনাদের লাগি জাএ ॥ 

(এমনি সময় নিমাই রছিমাছ কথায় )। . 

কাঁণনিম। কালনিঞ। করি ডাকিতে লাগিল। রাবণের ডাঁক হুনি কালনিমা চলি আইল ॥ 
কাপনিম! বলে মামা করি নিব্দেন। কি লাগিঃ! ডাক মরে রাজ! দসানন ॥ 

বাপু বলিরে বচন-__-। 

আমি যে বধিমাছি রামের য়ন্ুজ লক্ষণ। তুমি গিয়া! বধ বাপ পবননন্দন ॥ 

কাঁণনিমা বলে মাম! তবে আদি জাই। য়সক বনে সিতা খৈচ তাঁকে জদি পাই ॥ 


বাটুলাঘাতে আহত হনুমান ভরতের নিকট পরিচয় দিতেছে 


হন্থুমনে বলে প্রভু কি বলিমু তৃুম।র পাল। হনুমান নাধ মর শ্রীরামের দাদ ॥ 

এতেক সুনিয় রত নএআনের পুছে জল। কহরে হ্ুমান আমার ভাইআর কুশল ॥ 
এত স্থুনি হনুমান করযুড়ে কছে। লক্ষনের কথ! আমার মুখেতে না আসে ॥ 
রাবণে নিমা:ছ নিতা লক্ষণ মরে ছেলে। অভিমানে কান্দে রাম ভাইমা স্বগাকুলে ॥ 
উদাদ আনিতে গসাই গিয়াছিলাম আমি । ও কারণে আমারে বাটুল মারিলা তুমি ॥ 
আঁগারে মারএ বাটুল তস্থ দহে সথগে। দেখাইলে দেখিবাদন রামের ওতাল বুকে ॥ 

এত স্থুনি ভরত মাথায় হাত দ্রিল। এক গুণের ছুঃগ্ব বিধ শত গুণে হৈল।) 

কানদিতে লাগিল ভরখ সরি নারায়ণ। তাঁছ। শুনি কপলা। রাণি যুড়িল কানন ॥ 
(দিশ।)--কুলে আর আর রর ছক্ষিনির বাছা! আএ। ্‌ 


্রীহষ্ট ও কাছাড়ক্েলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৯: 


কসল্যা এ বলে কুলে আছ রাম রুমণি। তোমার মাম বাঁছ! 'অতি দুর্বাগিনী | 
বনাগরি হইআ বাছ। আছ কুন স্থখে। মাম অভাগিনির হিছা পার্থর দিআ! বুকে ॥ 


ওষধ বাঁটিবার জন্য শিলাপুত1 আনিতে হনুমানের যাত্রা 


উনাদ লইয়! হুসেন করিলেন গমন। শ্রীরামের আগে গ্াইয়া দিল! দয়সন ॥ 

সিল।পুত1 ন হইলে 'উষধ না যায বাটন। স্ুগৃবে বজয়ে তারে পাঁইমু কেমনে ॥ 

শিল। পুত আনহ আর নিকামিনি॥ চক্ষের পানি। তবে সে ধৈর্যতা করি লক্ষণের প্রাণি ॥ 

রাম বলে আরে বাপ কারে পাঠাইব। হমুমানে বলে গুদাই আপনে চলিয়! জাইব॥ 

হনুমানে বলে প্রভু তুমার আজ1 পাম। শিলা-পুত! জানিতে মর কত বড় কাম॥ 
অস্তঃ-- 

কর্ণ হনে সু্যদেব এড়ি দ্রিল হন । ছুই প্রহর সময়ে গগণে উদএ ভানু ॥ 

জএডস্কা জএধবনি মঙ্গল আরূহন। ন্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ॥ 

অন্তে অন্তে সবাইর পদ্দে করিলাম প্রণাম। বদন ভরিয়া বল রাঘব রামের নাম ॥ 

কবি কিত্বিবাসে লেখ! রামের চরণ। শুনিলে অধর হরে পুত রামাএহন ॥ 

ভিমস্বাপি ইত্যাদি *.*  ** | 


৮নং পুথি- (খ) শক্তিশেল 
ভণিতার নাম ক্ৃত্তিবাস, পত্রসংখ্যা ২ পাতা; সম্পূর্ণ আছে। 

প্রারস্ত :-শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ | অথ শক্তিশেল পুস্তক লিখিতং ॥ আইস হে রাঁম ধহুকধারী। 
আইস হে রাম ধনুকধারী। 

আইস হে ধন রাম, নবজলধর বলাম, ছূর্বাদল শ্তাম। 

রাম সে বন্ধু, করণাসিন্ধু, রাম দীন দয়াময় হরি। 

অকালে এ সাদ (সাধ) মনে রাম বলে ময়ি। 

অখিল স্তবন জানকী জীবন সর্কগুণ ধাম। 

কোটি জন্মের পাঁপ হরে লইলে রাখব রামের নাম । 
ব্রেলোঁক্য পুজিত রাম জানকী জীবন। বদন ভরিয়! জর নাম জপে হুক হুমাতন॥ 
অনিষ্ট অধম বলি মাঁএ জাকে ফেলে। তাকে রঘুনাথে কোলে লন যদি রাঁন কথাটি-বোলে॥ 
ভগিরথে গঙ্গ। আনিল করি পরিশ্রম । রাম নানে হেন শ্রম কৈলো ঘরে বাদ্ধি আমি বম॥ 
ভজিলে না পাঁমর মন কৈল্যে দাগাদারি। কালি ওব (ছেড়।) কাণগ্ারী প্রীহরি। 
ভজন জামি না স'ধন জামি ন| উপাঁয় হবে কি। রাম তরাও২ বলিয়া! রছি ছেড়া)॥ 
অন্দল অচল আমি না জানি সাস্তার। রাঘ নামটা হদে বাক্য দিতেছি সাতার ॥ 
ক্কপাকর রঘুমাথ মেও পরধুলি ছছেড়া)। তোমার নাম যষের মুখে দেই কাঁলী॥ 


৯৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! 
শ্রীরামের জুগগ পদ করিয়ে বন্ধন | তার সেসে বন্দি আমি গীত রাঁমাঙন ॥ ৃ 
তার সেলে বন্দনা কি কশপগ্য। ঠাঠুরণী। জীর উপরে জন্ম লৈল। রাম চক্রপাণি ॥ 
তার সেসে বদন। করি হুমিত্র' ঠাকুরাণী। জার উদরে জন্ম লে লক্ষণ চূড়াঁৰণি ॥ 
বিসামিত্র মুনি বন্দি যজ্ত বটে আর। যার অস্ত্র শিক্ষা এ রাম হইলা ভুূর্রবার ॥ 
বনিষ্ট বাল্মিক বন্দি যন্ত কুলনাথ। জার আগে রঘুনাথে করিয়াছে যুড়হাত ॥ 
 ঘশরথ রাজ। বন্দু মন অভিলাষে। জর আজ্ঞ'য়ে সিতাঁর নাথ চলিগ়াছেন্বনবাসে ॥ 
অন্টে অন্ঠে সবাইর পদে করিয়ে প্রণাম । একবার বদনে বল রাঘব রামের নাম ॥ 
রাম তব চরণ অন্ত মুনি ধাঁনে নাহি পাঁয়। পঞ্চমুখে পঞ্চননে জার গুণ গায় ॥ 
পড়িলেক ইন্্র্জিত বৈরি গাঁএগীত। সর্গে থাকি দেবগণে হৈলা সাঁনন্দিত ॥ 
রান্নারে করার শান্ত পাত্র মিত্র ধরি। ইন্দ্রজিত পড়িল বার্তা পাইল মন্দধরী ॥ 
বার্তা পাইনা রাণি তবে নিকলিল লড়ে। ইন্দ্রজিত বলি মাথা ধরণী পাঁছাঁড়ে ॥ 
বস্ত্র নাহি পিন্দে রাণি (অপাঠা) চুলি। ইন্দরজিত ইন্জর্জিত এই সে মাত্র বোলি ॥ 
হাহ পুত্র পুর বোলি হইল 'মচেতন। চারিদিগে পুত্রবধূ করস্তি কান্দন ॥ 
কেহ মাঁথ! তুলি ধরে কেহ শিরে ঢালে পাণি। নাকে হস্ত দিয়া কেহ চায়েস্তি পানি ॥ 
চৈতন্ত পাইয়। বলে কোথা ইন্ত্রজিত। রণে পড়িয়াছে পুন্র বানর বিদিত ॥ 
বার পুত্র কাহারে দিয়াছিন্ু গালি। আপনার মুখে মুই আপনি দিন্নু কালি ॥ 
কোন দোষে কোন জনে দিয়াছিল গালি। ইন্ত্র্িত হেন পুত্র মায়ে দিল ডলি ॥ 


রণস্থলে ল্মণ ও রাবণের কথা বার্ত! 


মাঁনা অমঙ্গল দেখে তাঁছা নাঁছি গণে। রথ চালাইয়। দিল পবন গমনে ॥ 

রণস্থলে লক্ষণবীর করিল গমন | তা দেখি হাসিতে লাগিল রাজা দশানন ॥ 

ত। দেখি রাবণ রাঁজা বলে হাসি হাসি। মরিবারে কেন আইলে প্রথম বয়সি ॥ 

লক্ষণে বলেরে বেটা সুনরে বচন। আম! ঠাই পড়িলে তর হরিবে জীবন ॥ 

স্থুন হুম ওহে রাজা! আমি কারে ডরি। আমাদের সহায় রাম মুকুন্দমুরারী ॥ 

রাবণ বলে ছাসি হাপি কি হবে জগ্জাল। পরাক্চয় দিতে বলে সহজে ছাওয়াল॥ 

লক্ষণে বলের বেট! বড়াই করি মর। পাছে তুমি করিও বড়াই যদি সারিয়া জাইতে পার ॥ 
ছাওয়াল বলিয়া মোরে কর অপজ্ঞান। আমি ছাঁবালে পারি করিতে বুড়ার কাম ॥ 

এ কথ। লক্ষণ ঠাকুর জে কাঁলে বপিল। হাহা শব করি রাবণ হাসিতে লাগিল ॥ 

পাত্র স্থক সারণকে ড্রাকিতে লাগিল পাত্র বণি তদের ঠাই। অ'মাদের রাজ্যে কি 


হাসিবার মানুষ নাই ॥ 
ছক সাঁরণে বলে কেন বলে মহারাজ নাকে দিয়! টিপা মাইলে ছুগ্ধ গলিয়া জাইব। 
* সেই ছাবালে বলে পরাজয় দিব ॥ 


যাষণে যলেরে ছাউলির! বলিরে বচম। আগে বাণ মা তুমার প্রথমের রণ 


শ্িহট ও বাঁছাড়জেলাঁ় প্রাণ্ড কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৯৭ 


আমি বাণ মাইলে তরে ফিরিয়! না পাইব। অঘাতিত হবে বেট। সাদ রহি জাইব॥ 
এত শুনি লক্ষণঠাকুর জলিআছে কুপে। রাঁবণ বধিতে বাণ এড়ে এক চাপে ॥ 


লন্মমণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ 


লক্ষ .ণর মুখে রাম এই কথা শুনিগনা। কান্দিতে লাগিল রাম গৃবাএ চাপিয়া ॥ 
অথ দিশা )- 

. আর কারে ডাকিবরে মামার গুণের তাই বিনে । তোম! ন1 দেখিষ্া প্রাণ ধরাইমু কেমনে ॥ 
জেই ছেল আসিয়াছে ভাই তোমারে বধিতে। ব্রদ্ধা মহেশ্বর আইলে নারিব রাখিতে ॥ 
কি করিমু কথা জাইমু কি করিলা বিধি। দেহ ছাড়া প্রাণ হৈছে শুনেছি অবধি ॥ 
তখনে দেখিমু তোমার আধান্তর। তবে কি রাখিব প্রাণ শরীর ভিতর ॥ 
লক্ষণে বলপে গ্রহন কমললোচন। আমু ছারের লাগি তুমি না কর কান্দন॥ 


বাটুলাঘাতে আহত হনুমান ভরতের নিকট পগ্িচয় দিতেছে 


হথমান বলে প্রভু কি বলিমু পায়। হনুমান নাম মর হই শ্রীর!মের দাস। 

এতগুনি ভরথ বিরে নয়া'নর পুছে জল । কহ হগ্ুমান বাছা আমার ভাইয়ের কুশল ॥ 

এত নুনি হনুমান কর জুড়ে কর। শ্রীর/মের দুধের কথ! আমার মুখে না৷ আইদএ। 

.রাঁবণে নিয়াছে সিত| লক্ষণ পড়ে ছেলে। অভিমানে কান্দে রাম তাইয়ার সগাকুলে ॥ 

সুগ।কুলে কান্দে রাম কুলেত লক্ষণ। ওষধে আনিতে গোদাই গেছিলু আপন ॥ 

আমারে মারিলাএ ঝাটুল তন দে দুঃখে । দেশে আইপে দেখবা রামের এ ভান বুকে ॥ 

এত মুনি ভরথ বিরে মাথায় থাবড় দিল। একগুণ ছু বিধি শতগুণ হইল ॥ 

কান্দিতে লাগিল তরথ স্মরি নরায়ণ। তাহা শুনি কশন্যা রাণি যুড়িল কান্দন ॥ 
অথ দিশা! )-_ 

কুলে আয়েরে ছুষিণীর প্রাণবাছ! আয়েরে। কশল্য| বলে কুলে আয়েরে রাম রঘুমণি। 

তোমার শত্রু নহে বাছা কেবল দূর্বাদিনী ॥ 

বনগারী হইয়া বাছা আছ কোন ন্ুখে। মায় দু্ষিণী রহি আছি একটা পাধাণ লইয়া বুকে॥ 
অন্ত )১-- 

লক্ষণ জীলেন রামে পুরিল মনসাদ। চৌদিগে বাঁনরগণে করে সিংহনাদ ॥ 

জয়কার জয়ধ্বনি মঙ্গল আরুহণ। ন্বর্গে থাকি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ॥ 
_ কবি কৃত্তিবাসে কহে শ্রীরামের চরণ।  গুনিলে অধন্্ম নাশে পুথি রামায়ণ ॥ 

অন্তে অন্তে সমাইর পদে করিয়ে গ্রণাম। একবার বদনে বল রাধব রামের নাম ॥ 

ইতি শক্তিছেল পুস্তক সমাণ্ড। 
ভিমস্তাপিরণেভজ মুনিনাধচ মতিভ্রম । ইত্যাদি 


১৯৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


৯নং পুথি--উত্তরাকাণ্ড 
হস্তলিপির তারিথ--১২৪৪ বাঙলা 
মালীক--সানন্দরাম সাহা; শ্ব/ক্ষর _লালটাদ দাদ 
সা' পং বামৈ, মৌছে ধর্মপুর, জিল! শ্্রীহট। 


পত্রসংখ্যা ১৮২ ১ সম্পূর্ণ। ভনিতায় লাম-_কৃতিবাস, ভবানীদান ও ষ্তীবর। 
আরম্ভ -নম %ণেশার়, নম্‌ স্বরল্মধৈঃ অথ উ রাকা লিফতে ॥ নারাপ্ণ নমন্কৃতৈ নর- 
সব নরত্তম ইন্যাদি। রান লক্ষণ: ইত্যাদি। ন! হং তিষ্ঠামী ইঠ্যাদি। 


ধর! পুত্র বন্ধি আগে দেব গঙ্জানন। সর্ববিস্ব নাস হয়ে জাহার স্মরণ ॥ 
প্রথম গুরুদেব ত্রভূধন সার। উপদেশ দিলা ভবদিন্ধু শরিবার ॥ 

নমামী পরমাবিষ্ঠা দেবী সরম্বতি। বাক্যমই পদ্দে স্থিতা কণ্টেতে বসতি ॥ 
তাহান ক্রিপাতে হুএ সর্ধশান্ত্রে গতি। মুক্তি ফল লভ্য হএ পরম ভকতি ॥ 
সক্তিযুক্ত দেব দেব অনাদী ইন্বর। পিত্রীদেব সঙ্গে বন্দি যতেক অমর॥ 
মহাবিঞ। অ।দিসক্তি ঘবাদসাবতার। গঙ্গ। আদি ত্রিভুবনে জত তির্থসার ॥ 
সনকাদি ব্রহ্ম খসি আধি মুনিগণ | রাজ খনি পুণ্য সবক রাজ জে বদন ॥ 


গ্রন্থ রস্তে কবি সংক্ষেপে পুস্তকের বিবরণ বলিতেছেন 


. আদি অন্তে উত্তরা সংক্ষেপে পুর্বে বলি। বিস্থার করিয়া সেদে কিব সকলি॥ 
প্রথ:ম অগস্থ 'আাঁদি সব মুনিগণ। অবধ্যাতে বিশ্বরূপ কৈল দরখন ॥ 
শ্রীরাম পেবিত হৈয়া জথ| জোজ্ঞ মতে। কথোপকথনে ঠৈল অবধ্যাবাসেতে ॥ 
ইন্জরজিত বধে লক্ষণের প্রদংসন। অনাঁহার অনিদ্রা স্ত্রিনা কৈল দর্শন ॥ 
অগন্থ প্রথমে হুনি লক্ষণ কাহিনী। বিস্থারিয়! লক্ষণে জিজ্ঞাসে রঘুমণি ॥ 
মুনিবাক্য পাহিয়' সা আনন্দিত মন। কহ কহু বলি কৈল বহু আলাপন ॥ 
দ্বাক্ষস জন্মের জন্ম গিরি কন্ঠ! দান 1 নুষেক ভ্রিভুট ভঙ্গ লঙ্কার নির্মাণ ॥ 
গজকৎসব টহল গন্ধড় ভক্ষয়িতা। তার মধ্যে স্থমেরু পধন যুদ্ধ কথ! ॥ . 
খগপতি মজে পবনের দর্পচুর। গরূড় জন্মাদি কথা শুমিতে মধুর ॥ 
দিব অন্কে লঙ্কাপুরি নির্দণ বিসেদে। মহেস ক্রিপাতে লঙ্ব। পাইল রাক্ষসে ॥ 
পর্বতের পাখ। ছেদি ইঞজ্জ পাইল সাপ। তেকারণে মেঘনাদের খাড়িল গ্রতাপ ॥ 
গঙ্গাধর হৈল লিব সান্তন বর্জনে। রাক্ষদ পাভালে গেল বিষুঃর কারণে ॥ 
পুনি লঙ্ক! পাঁইলেক ধনের ইন্বর। রাঁবণার্দি'জন্স বন্ধ! তপ লভ্যবর ॥ 
ধনেস খেদাইয়! লঙ্ক! পাইল রাঁবণ। সপ্র নখা আদির বিবাহ বিবরণ ॥ 
ইঞ্জজিত জগ্মাদি কুষির সঙ্গে রণ। জিনিয়! পুষ্পক রখ পাঁইল রাবণ! 


শ্রীহট ও কাছড়জেলায় প্রাণ্ড কতিপয় প্রাচীন পুথির বিপরণ ১৯৯ 


'কৈলীপেতে বাঁংণ নন্দিয় সাঁপ পাঁইল।। এজন্ত রাবণ বংস বানরে নাঁদিল। 
সিব বৰে পু রথ নিল দসানন। দিগবিজই করে রথ আরোহণ ॥ 
বেদবতি দিত ছৈল রাবণ বধ তর়ে। সংসার ভ্রমিঅ! দিগবিজই জে করে ॥ 


বাঁলি ও রাঁবণের যুদ্ধ 


নিশব্দে রাবণ জায়ে বালিবাঞ্জ কাছে। শ্রীকাঁল (শৃগাঁল) গমন যেন সিংহের সমপাসে ॥ 
দশানন দেখি বালি অট্ট অট্ট হাসে। আজি রাবণেরে বন্দি করিব নির্জসে ॥ 
লেজে বান্দি ডুভাইব রাঁজা দদানন। কৌতুক দেখৌক আছি সব দেবগণ॥ 
পাছে শী ধরে রাবণ বালির কাকালি। রাবণেরে লেজে জড়ি উর্ধে উঠে বালি ॥ 
কুড়ি হাত দস মান্ত। করে লড় বড়। নড়িতে চড়িতে নারে রাবণ ফাফর | 

লাঁফে বাঁলি রাজ। মুগ্নে উঠে আচম্বিতে। মেঘ জেন ধাঁইলেক হুর্জ আছ্যাদিতে ॥ 
দিগ্রগতি বালি ধায় পবনের বেগে। রাক্ষস বান্দন আছে বাপি লেজ আগে ॥ 
পুর্বে সাগর হয়ে চারিশত যেছন। তথা গী:য় দেখে বপি ইন্দ্রের ননন ॥ 

সপ্ধ্যা *রি.বালি রাজ! উঠিল মাঁকাসে। লড় বর করে রাবণ নেবগণে হাসে ॥ 
লেজে লড়বর করে রাজ দদানন। সাগরেতে সন্ধা। করে ঝালি মহাজন ॥ 

পি স!গরে সন্ধা! করে বালি রাঁজা। রাবণ লইয়া কেপে ভ্রমে মছাতেজ! ॥ 
লেজের সহিতে ডুবে রাজা দসাঁনন। জল খাইয়া রাৰণ কীপয়ে মণুক্ষণ। 

রাবণ সঠিতে নারে বালির প্রহার । লেঞ্গে বন্দ করিলেক্ক রাবণ ছূর্বধার ॥ 

বড় দীর্ঘ লেজ পুটা জোজন পঞ্চাশ । জলে ডুবে দশানন বাঁলিজে আশ ॥ 


হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান 


নুকাকুলি জায় রাজা কাণীর উদ্ধেষে। বারানশী পাইলেক বিংশতি দিবদে ॥ 
হেনকালে বিশ্বমিত্র গ্রবেশিল কাশী। ক্ষনিকে দেখিয়া গাঁজা হইলেন ভ্রাণী॥ 
মাঁদেকে দক্ষিণ দিতে দাড়াটলা মনে। মাল পূর্ণ হৈল রাজা আদিকার দিনে ॥ 
রাজ| বলে স্ত্রি পৃত্রে আছি তিনজন। ইহ! নেহ জদি তবে থাকে প্রয়োজন ॥ 
মুনি বলে স্ত্রী পুত্র বিখাহ আপন! | সিগ্র করি দেহ মোরে জঙ্ঞের দক্ষিণ! ॥ 
ক্ান করি আসি জদি না পাই দক্ষিণা। সাঁপানলে পুডিয় মারিব তিনজন ॥ 
দড়াই়। বিশ্বামিত্র গেল.আন ভিতে। মুনির ভয়েতে রাজ! পড়িল ভূমিতে ॥ 
দেখিয়। হইল! দেবি মনেতে ছুখিত। কান্দিতে লাগীল। তবে রাজার বিদিত ॥ 
স্থকাঁনলে প্রাণ দছে নাছিক বচম। কেনে মুহ গেলা রাজ! পুছ ঘন খন॥ 
আমি বিভ্তানে রাজ! সুহ পাও কেনে। আম! বিক্রি করি পার হও ইহা হনে। 
ক্রিগন্জ্র উপাক্ষান দিব্য ইতিহাঁল। উত্তরাতে রচিল পর্ডিত কৃতিবাস ॥. 


২৩০ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


সীতাবনবাসের সুচনা 


নগরের মধ্যে আছে নগর মণ্ডল । একদিন ভার্জা। সঙ্গে বাঁজিল কন্দল॥ 

মোর স্ত্রিনা হই নাহি করমো'র কাঁম। মনে মনে ভাঁব কিঝ৷ আমি সেই রাঁছ॥ 
নিসাঁচরে নিল দিত1 তব অ!নে ঘরে। ছিদ্র পাইলে আমি পুন ন| রাখিব তরে ॥ 
এতেক সুনিল আমি পথে দাঁড়াইতে। জত কিছু স্ুনিলাম কহিল তুগাতে 0 
এসব লোঁকের বাক্যে হিম! বিনায়। তেক।রণে তোগা স্থানে ন। করি প্রকাঁদ॥ 
নিতাদেবি লক্ষি মুগ্তি ভ্রিভূবনে জানি। পাপিষ্ট পামরে বলে ছুরক্ষর বানি ॥ 

দৈবের নিবন্দক কতু খণ্ডান নাজায়। রাম পিত। বর্জিবেন কিত্তিবাসে গায় ॥ 
কতয়াল কথা সনি মুশ্ছি5 শ্রীরাম । সর্বাঙ্গ তিতিয়া ঘন্ম বহে অবিরাম । 
সরোবর দেখিতে চলিলা ককঘুবর। পাড়ে পাড়ে ফিরে প্রভু জগত ঈশ্বর। 

কাপড় পাথালে ধোঁপা স্ববস্তের পাটে । কৌতুক দেখয়ে রাম উত্তরের ঘটে ॥ 
বৃক্ষ সারি সাঁরি মন্দ মন্দ বাউ খানি। ছুই ধোঁপা মিণি তথ! করে কান|কাঁনি। 
দুষ্ট জনে কথ কহে সম্ুর জামাই। সরোবর নিকটেতে আর কেহ নাই ॥ 

স্বরে বলেন তবে ন্ুনহ কুমার। বিভাকরি কন্তা কেন তেজিলা আমার ॥ 

অতি দিনুকাঁলে মরে তুমার জে পীত1। বহু জদ্ব করি আমি দিলাম ছুহীতা॥ 

কি কারণে মারি তাঁরে করিলা বর্জন। তোমার তর্জনে গেল আমার সদন ॥ 
সর্ঘলোকে বলে তুমি ছাড়িলা স্ত্রিবাস। তে কারণে কন্ত। দিতে আনিছি স্মপাদ ॥ 
স্বামি হৈয়! স্ত্রির জেন! লয়ে কিছো৷ দোদ। সম্ততি হইলে পাছে পাইবে সন্তষ॥ 
এতেক বলিল জদি ধোপার ন্বন্গর। বাক্য ছগ্গ পাইলেক জামাত! চতুর ॥ 

একা স্বর রাত্রে গেল তুমার ঘরে নার়ি। তঝে!কন্ত। ম্বনর থাকুক তবোবাড়ি। 
পৃথিবির রাজ! রাঁম সম্বরিতে পারে । রাক্ষনে নিলেক দিতা তাহ! আনে ঘরে ॥ 
রাম হেন নহে আমি পৃথিবীর পতি। জ্ঞাতি লেকে নিন্দিবেক আীহিন জাতি 
এতেক বলিল জদদি জামাতা! নিষ্টর। সাক্ষি রাখি কন্ঠ লৈয়৷ চলিল সন্থুর॥ 
ধোঁপা কথা স্থুনি রাম হৈল! ছুধিত। চলিলেক রামচন্দ্র আপনা পুরিত। ইত্যাদি। 


গঙ্গাদাস দেন স্থৃত ষণ্িরবরের ভণিত। 


' এক গাটা বান হানে অগ্নি অবতার। তার কাছে স্থির হই্ঠে সক্তি আছে কার॥ 
কত সেন! পলাইল, কতেক মরিছে। লক্ষণ গে সূত্র তখ! গড়ি আছে॥ 

এত গুনি রামচন্দ্র হেলা বিশ্বপ। করিল কেমনে কায বুদ্ধি স্থির নয় ॥ 

এন সনি রামচন্্ পরম হৃক্ষিত। ছুই চক্ষে জল ধারা রড়য়ে ভূমিতে ॥ . 

অচেতন ধৈয়| রাম পড়ে তূমিলে। সিগ্রগতি তরথে তুলয়ে ধন্িগলে ॥ 


শ্হট্ট ও কাহাঁড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ২*১ 


ভরখের গলে ধরি কান্দে রঘুনাথ। আকম্বাত মাথে গ্েন &ৈল বন্রাথাত ॥ 
গঙ্গাদান সেন স্থৃত সষ্টিবরে বলে। এত ছুক্ষ ছিল গ্রতু আমার কপালে ॥ 


কৃত্তিবাসের ভণিত! 
অবসেসে সিল্ুবাণে ভরথ পড়িল রণে 
কি কহিব তাহার কথন। 
সোকেতে মোহিত রাম লুহিতলুচন স্যাম 
প্রবেসিতে চাছেন আগুনে । 
শ্রীরামের দরশন গুনিয়াদে বচন 
আমাকে করিলেন অঙ্গিকার। 
বিপত্য সময়ে এই দেখিবারে মিত্র সেই 
_.. আনিবারে চলহ সত্বর। 
স্থন রাজা স্ুগুবে সসন্যে চলহ তবে 
হি রথে চড়ি করছ গমন। 
কিন্তিবাস পণ্ডিতে ভোনে ্য়ামের চরণে 
লব কুস যুদ্ধের কথন ॥ 
ভবানীদাসের ভণিত। (১) 
কত দিন অভ্যান্তরে লব কুস জন্মে ঘরে, 
আসিলেক অকধ্যা নগর ॥ 
সহ্য করি অঙ্গিকারে বর্জিগাষে লক্ষনেরে, 
সর হাতে তেজিল1 জিবন । 
তবে অষ্ট কুমার বাটা দিলা রাধাভার, 
নিজ দোসে গেলা সর্বজন ॥ 
প্রঙ্গাগণ লৈয়া সঙ্গে বৈকণ্টে চলহ রে, 
ঠাকুরাণি তবে সে বাখানি। 
শ্রীরামের শ্রীচরণে ধ্যান করি কসণুক্ষণে, 
বিরচিগ দাস গ্গে ভবাণি॥ 


ভবানীদাসের ভণিত1 (২) 
জড! খত জাছে রাম প্রভূ নারায়ণ। তথায় গাহস্তি গিত পুন্ত রামান ॥ 
এই মতে স্বত্রে রাম কপিল! গধন। চারি ভাই সঙ্গি আর যত বন্ধুগণ ॥ 
জিষেসের দেব সঙ্গে হযসিত সনে । বিষুলোকে গেল স্বাম বৈকণ্ট ভূধনে ॥ 


্গ 


২৩০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


এই সমাধান রাম সর্গ আরোহণ । ভক্তি ভাবে সুনে জেই স্বর্গেতে গমণ ॥ 

এত ছবে সাঙ্গ হৈল দ্বর্গ আরোহণ । দাস ভবানী কহে শ্রীরাম চরণ ॥ 
উত্তরাকাণড সমাপ্ত । 

বিমস্বাপি রণে ভঙ্গ' মনিনাষ ইত্যাদি'*' | 


১ৎনং পুথি--রঘুনাঁথের অশ্বমেধ 


মানীক গৌরীকান্ত দেবশর্মণঃ, স।ং পং বিক্রমপুর, মৌজে বিহ্।ড়া, জিলা! কাঁছাড়। 
প্িপিকার__ প্রজাপতি দেবশর্মণঃ সাং পং তথ! 
শকাব্দা--১৭৬৮, ১২৫৩ বাং 
(দাতব্য _সাং গ্রগণে বরাকপুর, মৌজে তারাপুর ) 
পত্রদংখা--৭৭ পাতা, সম্পূর্ণ আছে। 
ভণিতায় ন।ম__কৃত্তিবাস ও কুমুদানন্দ দত্ত 


বন্দন] 


নমঃ গণেসায় 
প্রণমহ ঝামচন্দ্র সংসারের সার সৃষ্টি স্থিতি প্রল£র জাহাঁর অধিকার ॥ 
নিগুণ নিরাকার সেই হয়ে ব্রহ্ধ। শিব আদ পুণি যার নাহি বুঝে মর্্॥ 
সমুদ্রের জল জদি কলসিতে ভোরি। পৃথিবির রেণু জি গণিবারে পারি ॥ 
আকাসের নক্ষত্র যদি করিএ গনন। তথাপি মহিমা তান না জাএ বুঝন ॥ 
অনন্ত মহিম! তান কে বুঝিতে পাঁরে। কিঞ্চিত বুঝিতে পরে দেব মহেষ্ববে ॥ 
লক্তি বিনে শিব কিছু নাহি ভেদ । পুরাণে বলিছথ আর বলে চারিবেদ ॥ 
নিব বিনে সিবানী শক্তি বিনে দিব। জগত ব্যাপিআ আছে জত জত জিব 
জল বিন্দু হনে দেহ নির্মাণ করএ। কর্ম নিজ জল পত্র ললাটে লিখএ॥ 
কর্শঅন্ুদ।রে ভোগ দদাএ করাএ। ভাঁজ্ঞে সে পাইলে প্রাণ আর ঘটে জায়। 
ঘটে ঘটে পূর্ণবদ্ধ জগত ইন্বর। সেই প্রতু পাদপদ্সে প্রণাম বিদখর ॥ 
মহামায়! দেবি বন্দি পৎসাঁতে তাহার । সংসার ব্যাপিজ! আছে মায়ায়ে জাহার ॥ 
্রন্মা বিষু যহেম্বর বনি তিন জন। দেবি সরম্বতি বন্দি করিঅ। জতন ॥ 
জাহার কৃপায় বিদ্যা পাঁই হুদ্ধমতি। তাহান কপার লিখি রামায়ণ পুথি ॥ 

কথারস্ত ও 

জদি কৃপা কর ময়ে ভারত জননি। ্রীরামের অন্বমেদ অথনে ঘাখানি ॥ 
জেন মতে রঘুনাথে ভরগ আনিলা। জেনমতে নুর্ণ দিয়! ঘোড়া ছাড়িদি লা | 


শ্রীহট ও কাছাড়জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ২০৩ 


জেনমতে স্তপবনে ঘটক পপিল। জেনমতে কুস্বিরে মহাযুদ্ধ কৈল ॥ 
জেনমতে রামচন্দ্র ভ্রাতৃদনে গেল। জেনমতে বান্সিকি মুনি হিত চিস্তিল ॥ 


লবকুশের যুদ্ধে লক্ষণ প্রভৃতির পতনে রামের খেদ 


হাহ! ভাই লক্ষণ ভরত শক্রগ্নন। তুমার সনে রাম তেজিব! জীবন ॥ 

অজধ্যার জুবরাজ মর ভ্রান্িগণ। সিঙ্গাসন ছাড়ি কেনে ভূমিতে সয়ন ॥ 

উঠ উঠ অরে তাই চলি জাইদেশ। ছুই মিত্র লৈয়৷ আইলু তুমার উদ্দেশে ॥ 

আমি চারি ই জানি একই জিবন। আমারে সংহতি কর না ছাড় বেদন ॥ 

তুমি ধন তুমি জন তুমি সে সম্পদ । তুমি বিনে মুঈ ছারের জিবন আপদ 1 
উঠিয়। সম্মতি দেও সরির যুড়াই । নিঠুর হইলা ফেনে আমারে তিন ভাই ॥ 
ধুলায় ছুশর দেখি তোমাঁর সরির। দারুণ হৃদয় মম হুইয়া ভএচির ॥ 

কথাএ ছাড়িল! এ পুত্র পরিবার। কথাঁএ ছাড়িল! পুরির অমূল্য ভাগার ॥ 
কথায় ছ।ড়িলা এ তোমার বিদ্ধ মাত্রিগণ। কথাএ ছাড়িলা তুমার রত্ব সিঙ্গা সন ॥ 
আর নি একত্রে আমি বসিমু চারি ভাই। আর নি একত্র হইয় জাইমু কুনঠাই॥ 
কানে প্রত রঘুনাথ চাঁয়া ভাইর মুখ। জেই সুনে সেই কান্দে ধরাইতে নারে বুক ॥ 
রামের কান্দনে কানে ন্্রিব বিভিযণ। পাত্রমিত্র আদি সবে কয়এ কান্দিন। 

দন্ত কুমুদে বলে শ্রীরামের চরণ। আপন! পাঁসর কেন ভ্রাত্রিসোগাঁনল ॥ 


রাঁমচক্দ্রের পতনে সীতাঁদেবীর বিলাপ 


তবেত বলিল আমি, পাঁবকে না পাও তুমি, আমার হইব কুনগতি। 
পতিপুত্র হিন নারি, কেমতে বঞ্চিতে পারি, মরিবেক তুমার সংহতি ॥ 
এই যুক্তি করি সার, হুতাশনে পড়িবার, গিয়াছিল সুই অভাগিনি। 
তুমিও আদিল! জবে, সকলি কল্যান হবে, কি কর্িমু বল মহামুনি ॥ 
জতেক আছিল আন, সকলি হইল নাস, ব্রিথা হই আস্বাষ আমার। 
গর্ভে জত ক্লেশ পায় ছুই পুত্র প্রসবিয়া, নিজ কুল করিল সংহার ॥ 
গগনেতে মেগ দেখি, চাতক হইল সুখি, পবন তাহারে কল্যা নাস। 
তেমত আমার হৈল, জবে প্রাণনাথ মৈল, কেনে হেন হৈল নৈরাষ ॥ 
কি করি মুনিবর, বিবাহ অবধি মর, ছক্ষে ছুক্ষে গেল মর কাল॥ 

পতি সোগ করিবারে, বিধাতা লেখিল মরে, ধিক মর জীবন জঞ্জাল ॥ 
কিত4৫%তিবাস পঞ্ডিতে বলে, শ্রীরামের পদতলে, সুন মায় জনক ছুহ্িতা। 
বাল্মিক মনি বে আইল, গকলি কৈল্যান হেল, অরে তুমি পরিহ্র চিন্তা 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক! 
লবকুশের সহিত শ্রীরামের পরিচয় ও মিলন 


এই জন্মে মাত্র ছক্ষ, কবে নাছি হৈব মুখ, সংসারেতে রহিল কুখ্যাতি। 

তুমি হে স্বামি জার, কেনহে ছু:খ তার, নাছি বুঝি বিধাতার গতি ॥ 

সদর হইয়া! মনে, মাত্রি আন বনে হলে, আজ! কর আসিতে অথন। 
লোকেতে কলঙ্ক জাউক ছুই কুল রক্ষাপা টক, দেখ খুর! তুমার চরণ ॥ 

জদি আগ্যা! না দেও বাপ, পরিণামে পাইবা তাপ, প্রাণ দিমু তোমার সাক্ষাতে । 
আমার! মরিব এখা জান“ক মরিব তথা, নিশ্চয়ে জা নম রঘুনাথ ॥ 

এবে সুনি রঘুনাথ, পাশারিয়! ছুই হাথ, ছুই পুত্র ধিলেক গলে। 

আনন্দে পুলুক অঙ্গ, মনেতে হৈল' রঙ্গ, শরির ভরিল প্রেম জলে ॥ 

আনন্দিত সর্বলোক, শ্রীরামের খগ্ডিল ছুখ, জয়ধ্বনি করে সর্বঙ্গনে। 

প্ররামের চরণ, দিরে করি বন্দন, দত্ত কুমুদানন্দে বলে ॥ 


উপসংহারে লিপিকর প্রজাপতিশর্ম্ার প্রার্থন৷ 


সিতামোগে রামচন্দ্র অধিক দুর্বল । মায়! ছাড়িবারে সন্দি করিলা সকল ॥ 
নিরবধি চিন্তে রাম কমল লোচন। মায়া ছাড়িবারে রামের হইলেক মন ॥ 
প্রজাপতি দিজে বলে রামের চরণে । অস্তকালে প্রভু মরে না দিঅ সমনে॥ 
বৈকণ্টনিবাসি রাম কমললোচন। দিজাধম প্রজাপতি রাখ শ্রীচরণ ॥ 
আমি অতি মৃূঢ়মতি কেবল পামর। নিজদাস জানি মরে রাখ রঘুবর | 
জাহার কপাঁঞএ আমি লেখি এই পুরাণ । তাছান চরণে দিয়। করিমু প্রণাম ॥ 
মায়! বাদাইর়! মুই না করিলু কাম। প্রণমহ গুরুপদে শতেক প্রণাম ॥ 
মায়ারূপ হএ ঞ্জেন জগত জননি। মহামায়া জারন।ম ব্রচ্ নিরঞ্জনি ॥ 
আমি অতি ছুরাঁচার না জানি ভখতি। যমপুরে নাই দেখে দিল্জ গ্রজাপতি ॥ 
ইতি শী ্ীরঘুন|থের অস্বমেদ সমাপ্ত ॥ 


১১নং পুথি-রামের স্বর্গারোহণ 
মালীক-_সিবর়াম সর্দার, সাং নতুনাগ্রাম, 
লিপিকর রামজীবন শর্মা, সাং পিয়াইন, 
. ১২৪২ বাঙলা । ২৩ পাতা সম্পূর্ণ আাছে। 
তণিতায় নাম--ভবানী দাস 
আরস্ত--নমঃ গণেসায়। জজ 
প্রথম নারায়ণ অনাদি নিধন। খিরূদ সমন জার গন্ধড় বাহন ॥ 
বরঙ্ধা বিষ মহেন্তর দেব যুন্রপতি। সরেন্ঘতির পঙ্গবদি করিজ! তকতি ॥ 


লীহট ও কাছাড়জেলায় প্রাণ্ড কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ ২০৫ 


কার্ভীক গণেস বন্দি দেবি পার্বতি। পতিত পাবনি বন্দি গঙ্গ ভাগিরথি ॥ 

অষ্টলুকপাল বন্দি আর দেবগণ। বাল্সিক মুনি আদি কবি বন্দি জতজন ॥ 

শ্রীয়াম লক্ষণ বন্দি করিয়৷ জতন। উত্তরার সেসে রাম সর্গে আরোহণ ॥ 

সিতা৷ পাতালে গেল লুক চমৎকার। জদ্যার যত লুক করে হাহাকার ॥ 

রাধ্য করে প্রভু রাঁম মনে নাহ স্থক। অধিরত সর্ব লুক মনে ভাবে দুক্ষ॥ 

অন্তরে ছুক্ষিত রাম সিতারে ন! দেখি। খেনে খেনে উঠে রাম চমকি চমকি ॥ 

দিত সিত| বলি রাম কান্দে নিরন্তর । পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ হইল কাতর ॥ 

ভরথ লক্ষণ কানে! আর কান্দে আর সত্রেঘন। অন্তস্পুরি বাসি কান্দে জত নারিগণ॥ 

লব কুসে কান্দনে পৃথিবি জ'হে ছিব। সিহার কারণে রামের য়ছন্ত সরির | 

রাজ্যপাট সিঙ্গাসন তেজিয়া সকল। য়বণি সিত।র স্ুগে হইয়া আকুল। 

বরিসার জল জেন করে টলমল। তেনমতে আক্ষির জলে বাহে নিবারণ 

অস্তঃম্পুরে না জা রাম দেখে অন্ধকার । সিতা বিনে শুন্ রামের সকল সংসার ॥ 

উত্তর না দেহে রাম পাত্রমিত দেখি । সভাগৈস্তে নাহি চা'র তুলিয়া ছুই আক্ষি ॥ 
'ষষ্টাবরস্থতের ভণিতা 


কেন পুত্র নরের প্রমাদ আজিকি প্রভাতকালে, কি বা মোর কর্ম্মফলে; দেব সনে হইল 
বৰাদ॥ ইত্যাদি। 


আহারে দারূন বিধি কেন হরি নিলে নিধি 
মরিব তুমাতে বধ দিয়া। 

রামচন্দ্র হেন পতি আমিজে জানকি সতি 
এত ছক্ষ দিয়াছে লিখীয়! ॥ 

আমার কপাল ছসে তাগ কৈল! খধিকেসে 
বনেতে জন্মিলা লব কুদ। 

জতেক আছিল ছখ দেখিয়া পুত্রের মুখ 
মনে মনে হইলু সম্তস ॥ 

কুষ ঘদি যাইত তথ! তবে না পাইত বেতা 
কেনে হৈত এতেক প্রমাঘ ॥ 

একাশ্বর পাইয়। লব করিলেক পরাতব 
কুল হৈলে করিত বিবাদ। 

ভদি হই পতিব্রতা কুশ আসিৰেক এখ! 
তবে ছুক্ষ খণ্ডিবে আমার । 

অঙগলের চক্ষু ছুই তার মুখ দেখি মুঃ 


মন অগ্নি নিবায়ে আমার ৷ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


কহি যষ্ঠিবর স্থতে ইকি বড় অদভূতে 
মন ছক্গ খণ্ডিবে তুমার ॥ 

লব কুসে বলে পুণি তুমি পরে নাই জানি 
তুমি পরিব মারিব ছুই ভাই॥ 

সরিয়! তুমার বাণি সরির দগদে পুণি 
আমি ছুই জাব অন্ত ঠাই ॥ 

হাহ! বিদি নিদারুণ মরে কৈলে অপমান 
খুড়1 মর জাহে স্বর্গ পুরি ॥ 

মৃগয়া করিতে জাইতে  . লইয়া জায় তুমার সাতে 
যার আমি জাব কুসে॥ 

হুক্ষ আমি পাইল বড় তুমাতে কইলাম দড় 
তুমি বিনে তেজিব জীবন ॥ 

মনে বড় ছিল সাদ বিদি কইল প্রমাদ 
আমার জে কর্ম জে হল।॥ 

না দেখি তোমার মুক বিধরি ম! জাঁছে বোক 
বল আমার কি হবে উপাছে॥ 

নিচ্চাহ জানিলাম হেম | লক্ষনে বলেন তেন। 
খেনে কান্দ আমর কারণ ॥ 

তুমি ছয় জন লৈয়! রাধ্য কর যুকে গিয়া 
আমার যুকন! করিয় মনে ॥ 

কছেন ভবানি দাস রাম পদে করি আস 


খেমা কর না কর বদন ॥ 
শেষ-.ভিচিআঅর ভিমানে চড়ি জ।হে সর্গ পথে । সর্ব লুক মরিলেখ নদি সড়জুতে ॥ 
সঙ্ক চক্র গদা পৌনে সার মাঁধুরি। তরিবা সকল লুক বলে হরি হরি ॥ 
দেবগণ মেলেনি দিলেন নারায়ণ। বিষণ প্রণমিয়া দেব করিলা গমন ॥ 
বিষ্ণু সরিরে গিআ! ছতুতুজ ধারি। ছুই বাহে তুলে সবে বল হরি হরি॥ 
এত দিনে আমার পুরি মনস্কাম। তরিল সকল লুক জহিয়। রাম নাম ॥ 
লাস ভবানী কছে উত্তরার খণ্ডে। . রাঁম সর্গ সারা হন অমৃতের ভাণ্ডে ॥ 
এত দিনে সাঙ্গ হৈল স্থাম অবতার । এত পরে রাম সিত। নাহি দার ॥ 
ইতি রামচন্তর সর্গারান সমাণ্ড। ভিদন্তাপি ইত্যাদি। 


শ্রীগন্নাথ দেষ 


কাঁলমেঘের উপাদান 


কালমেঘের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি জিনিষ আছে, তাহাই সম্থন্ধে 
কিছু বল! এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এই গাছ প্রত্যেক বৎসরে জন্মে এবং বৎসরান্তে শুখাইয়া- 
যায়। ইহা! এক হইতে দেড় হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহার ফুলের রং গোলাপী বা সাদা মধ্যে 
মধ্যে বেগুনে দাগ দেওয়া। সংস্কতে ইহাকে 'মহাতিক্ত' বলে। ই! হইতে বুঝিতে হইবে যে, 
ইহার রদ অত্যন্ত তিক্ত । বোঁধ হু, 'আলুই” কাহাকে বলে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই 
জ।নেন। ইহার প্রধান উপকরণ কালমেঘ। ছগ্ধপোষ্য ছে৷ট ছেপে-মেয়েদের পেটের সকল 
প্রকার দোষ নিবারণার্থ সপ্তাহাস্তে একবার করিয়। ইহ! খাওয়ান হয়। 
ফার্্মকোগ্রাফিগ! ইপ্ডিকায় (/010190387901018 [100108এ ) লিখিত আছে যে, ইছা'র 
প্রধান কার্যকারী পদার্থে অস্রতব আছে, কিন্তু পরীক্ষাকাঁলে তাহ! পাওয়া! যায় নাই। যাহ! 
পাওয়া গিয়।ছে উহ! কেবল তিক্ত) কিন্তু উহাতে যদি কোনও অল্প (৪০0) দেওয়া হয়, 
তাহ। হইলে, একটি নৃতন এলিড, অন্তত হয়। 
সকলেট নিষ্কাশন যন্ত্রে (5০য1)166 €%689৮০70. 8]00210108) কালমেতের গুড়া লইয়! 
যথাক্রমে পেটোলিয়াম্‌ ইথার, ইথার, ক্লোরোফরম্‌ ও সুরাসার দিয়া উহার সব বাহির করিয়া 
এ সকল পদার্থ তাড়াইয়! দিখার পর যে পদার্থ থাকে, তাহা ওজন করিয়! নিয্নপিখিত 
ফল পাওয়া গিয়াছে। 
পরীক্ষার জন্ত ৬৮ গ্রাম (818) কাঁগমেঘ দেওয়া হইয়াছিল। উহ! হইতে এইকূপ ফল 
পাওয়া গিয়াছে,_ 


পেট্রোলিয়াম্‌ ইথরে দ্রবনীয় সত্ব  **৪৩৭ গ্রাম বা শতকরা ০৬৪১ ভাগ 


ইথরে দ্রবনীয় স্ব ৯৫৮৩ ৪ রী ১৬৮২ 5 
ক্লোরোফর্মে ৯ ২২৫০১ ঁ ৩'৩০৯ ১, 
নুরাসারে রস ১৫০৪৫ ১, ্ঁ ২২১৪ ৯, 


মোট ৪৭৭৮২ গ্রাম বা শতকরা! ৬৮৪৮ ভাগ 


এই গাছে ক্লোরোফিল্‌ (1:157007)) অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে, ইহার এক অংশ 
ক্লোরোফর্মে দ্রব হয় এবং অপর অংশ হয় না, কিন্তু সমত্তটাই সুরাসারে সম্পূর্ণরূপে দ্রব হয়। 

পেটে লিয়াম ইথারে যাহ! পাওয়। যায়, তাহ! 'একট! হুল্দে তেলের মত। ইহা রাখিয়া 
দিলে একপ্রকার হুচের মত পদার্থ (56৫19818000 ০78813) তলায় জমে । তাহা ১১৭' 
তাপে গলিয়! যায়। এসিড় ও ক্ষার ইহার উপর কোনও কাঁধ্য করে না। এ্ী তৈল যদিক্ষার 


২৯৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রি কা 


(18211) দিয়া বাঁকাইয়া লওয়া হয় এবং পরে এ ক্ষারে এসিড দিলে, অল্প পরিমাণ এক 
প্রকার গন্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়। কাল-মেঘের গঞ্ধ এই তৈলাক্ত পদার্থের জন্ত । 

কার্যকারী পদার্থ (8০8৮9 ]711/0111৩) প্রস্তুত করিণাঁর জন্ত গুড়া কারুমেঘ একটা! 
চোয়াইবার যন্ত্রের (2.018167) মধ্যে লইতে হয় এবং ক্রমাগত সুরাসার দিয়া! চোয়াইতে হয়, 
ভাঁছার পর এ স্থরাসার তিরধ্যকৃপাতন (033611961০7) দ্বার! প্রায় সবটাই লইতে হয়। 
উদার মধ্যে বাণ্প ৪6০৪17) দিয়া বকি যেটুকু স্রাঁদার থ!কে, তাহা ও তাড়াইয়া দিতে হয়। 
এই বাশ্পের সহিত পূর্বোশ্লিখিত তৈল একটু আইসে। পাত্রে (91, যাহা পড়িয়া থাকে, 
উদার £ক অংশ জনীয় ও অপর অংশ শক্ত । এ জলীয় অংশ যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন হলদে 
রংয়ের দান! জন্মে। উহ! নুরাসারে গু্য়। আংশিক জমাইয়। (9801100 1] 01080711158 
8100) পরিষ্কার করা হয়। এই পদার্থ একটা পরীক্ষা-নলে (6০৭৮:০1১৪এ গরম করিলে, 
ধূনার ভার ন্গন্ধ বাহির হয়। ২০৬" সেটিগ্রেড তাপে ইহা গলিয় য'য়। ইহা ব্রোমিন্‌ 
(:০0106) সহ একটী যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি করে। ইহাতে নাইটেজেন (টে ৮০৫০৮) 
নাই। একটু এপিড, দিয়া অনেকক্ষণ গরম করার পর, ইহা হইতে কোন প্রকার চিনি 
গাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে হাইভ,ক্পিল বৃ (0; আছে; ইহার নাম 'প্যা/নিকিউলিন্‌' 
দেওয়া হইমাছে। 

পূর্বোক্ত পাত্রে যে শক্ত পদার্থ পড়িয়াছিল, উহাকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, গরম অবস্থায় 
ছাকিয়! & জল রাখিয়! দিলে উহা হষ্টতে সাদ! মাটির স্তায় এক প্রকার জিনিষ পাওয়া যায়। 
ইহার শ্বাদ অতান্ত তিক্ত, জিহ্বার একটু লাগালে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিক্ত থাকে। ইহার 
কোনও প্রকার গন্ধ নাই। অন্তান্ত পদার্থ হইতে অন্ঙ্গল (০,590) বাহির করিয়া লওয়ার 
ক্ষমত] ইহার অত্যন্ত অধিক, যথা পোরটাসিয়ম্‌ পারম্যাঙ্গানেটের রং সাদা করে। ইহাতে 
কোনও প্রকার এসিড, দিলে একট! গুড়া পদার্থ তলায় জমে, ইহাও একট! নূতন এসিড. 
«ই তিক্ত পদার্থের নাম “কালমেঘিন্” এবং এলিডের নাম কাঁলমেধিক এলিড+ দেওয়! 
হইয়াছে। ইহাদিগকে রিজরলিন (2580719) ও গন্ধকপ্রাবক দিয়া গরম করিলে ফ্ুওরেসিন্‌ 
(100198010) হয়। 


্্ীক্ষিতিভূষণ ভাছুড়ী 


১৮শ সাঁঘবৎসরিক অধিবেশন 


১১ই শ্রাবণ, ৯৩১৯, ১শে ভলাই, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা! 

স্থান__বঙ্গীয়-সাহি তা-পরিষৎ-মন্দির 
১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ, ১। সদসা নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক- 
উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত।জ্ঞাপন, ৭| গ্রদর্শন__(ক) কুমার হরীখক্ত শরৎকুমার রায়, 
রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচগ্জ্র বন্থ বাঠাছুব ও লীমুক্ত পপ্রদুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সকুমার হাল্দার 
বি এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত স্যচরণ শাস্ত্ী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সহায় 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পুত, শ্রীধক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ঠ, শ্রীযুক্ত কালীদয়াল ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত 
হরিদাস পালিত, শ্্রীঘুক্ত মণীন্দনাথ বন্ত, শ্ীগুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এনং শ্রীযুক্ত 
রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী. প্রদ৭ মুর্ভি, ইষ্টক, গোল!, চিত্র প্রভৃতি, খে) শ্রীযুক্ত কবিরাজ ছুর্গা- 
নারায়ণ সেন শাস্বী ও শ্রীমুক্ত রাখালদান বন্দো।পাধ্যায় প্রদন্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। পুরস্কার ও 
পদক বিতরণ, ৬। চিত্র- প্রতিষ্ঠা _ *দুক্ত শিব্রত সাদরন্র মহাশয়ের প্রদন্ত স্বীয় বেদাচার্ধ্য 
সতাত্রত দামশ্রমী মহাশয়ের «বং শ্রীযুক্ত গগনে্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এদন্ত মিঃ ই, বি, 
হাঁভেলের তৈলচিত্র, ৭। সঞ্চাপতির অভিভাষণ, ৮। অষ্টাৰশ সাংবৎসরিক কাঁধ্য-বিবরণ 
পাঠ, ৯। আগামী বর্ষের বজেট, ১০। 'বান্ধন” িয়েগ, ১১। বিশিষ্ট সদস্য 
নিয়োগ, ১২। আজীবন-সদন্ত নিয়োগ ১৩। অধ্যাপক-সদন্ত নিয়োগ, ৯৪। সহায়ক- 
সদন্ত নিয়োগ, ১৫। ১০১৯ বঙ্গানের কর্মাধাক্ষ নিয়োগ, ১৬। ১৩১৯ বঙ্গাবের 
কাধ্য-নির্ববাহক সমিতি গঠন, ১৭। শোক-প্রকাশ-_মহামহোপাধ্যান্ন যছুনাথ সার্ব- 
ভৌম, রায় শ্রীশচন্্র সর্ববাধিকাঁরী বাহাদুর, যছুনাঁগ বরাট, গিরিশচন্দ্র রায়, মহেন্ত্রকুমার মিত্র 

এম্‌ এ, বি এল্‌, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্ধ বি এল্‌ ও স্বন্দরলাপ জহুরীর পরলোকগমনে । 

উপস্থিতি-_ 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ (সভাপতি) 
মহামহোপাধ্ায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তাভূষণ এম্‌ এ, পিএচ ডি, 


শ্রীধুক হরিদেব শাজী যুক্ত তারা প্রসন্ন মিত্র 
, বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এমসি », কুমার ঘীরেন্্নারায়ণ রাঁয় 
,» দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ». প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
% নগেন্্নাথ বঙ্গ প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণৰ »  প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 


হীরেন্দ্রনাথ দন্ত বেদান্তরদ্ব এম্‌ এ, বিএল্‌ », পুরণটাদ নাহার এম্‌ এ, বি এল্‌ 
ডাঃ চক্ত্রশেখর কালী এল্‌ এম্‌ এদ্‌ », ইন্দুভূষণ সেন, ব্যারিষ্টার 


৯৯ 


চা 


চর 


বঙ্গীয়-সাহিত্য্পরিষদের 


যুক্ত রণেন্থনাথ ঠাকুর 


59 


রাখালরাজ রায় বিএ ( বর্ধমান ) 
উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্‌ এ 
তীরাপ্রসন্ন ঘোঁষ বিদ্যাবিনোদ 
তেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ 
গৌরহরি সেন 
বাণীনাথ নন্দী 
বসস্তরপ্রন রায় বিদ্বদবল্লভ 
নলিনীরগ্রন পণ্ডিত 
শৈলেশচন্্র মজুমদার 
কালীপদ বন্থ বি এল্‌ ( মীরাট ) 
রামগতি মুখোপাধ্যায় 
স্থরেন্দনাথ ভট্টাচার্য্য 
আশুতোষ দাশগুপ্ু মহলানবিশ 
ছুর্গাদাস ্রিবেদী 
মাণিকলাল জহুরী 
যোগীন্ প্রসাদ মৈত্র 
সুরেন্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
নির্শলচন্ত্র গুপ্ত 
সতাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অভাষচন্দ্র ঘোষ 
সতীশচন্দ্র মিত্র 
ভৈরবনাথ বন্য্োপাধ্যায় কাব্যক্ 
কেদারনাথ মিত্র 
ডাঃ শ্রীশচন্ত্র বন্গ এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
অবিনাশচন্ত্র ঘোষ 
ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালিদাস বন্দোপাধ্যায় 
মনোরথ রায় বি এ. 
প্যারীলাল ঘোষ এম্‌ এ, বি এল্‌ 
€ মেদিনীপুর ) 
অময়েন্্লাল গপগ 


শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 


চণ্তীচরণ দে 
অবনীকাস্ত মণ্ডল 
দেবেন্দ্রনাথ বন্তু 
জিতেন্দ্রাথ সেন 
মোক্ষদাচরণ ভৌমিক 
ব্রজেন্্রকুমার রক্ষিত 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 
বোধিসূত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল 
নবরুষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
কষ্ণচন্দ্র দেব 
বিশ্বেশ্বর রায় 
কুমুদবন্ধ রায় গুপ 
দীনবন্ধু সরকার 
শচীন্দ্রলাল ভাছুড়ী 
শিশিরকুমীর মিত্র 
জিতেন্দ্রনাথ ভাছুড়ী 
বীরেন্্রনাথ ভাছুড়ী 
ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
সতীশচন্্র দন 
রামচন্দ্র চক্রবর্তী 
সলিলচন্ত্র মিত্র 
সরলকুমার বস্থ 
অমরেন্্রনাথ মুখোপাধায় 
যছুনাথ ঘোষ 
হভীশচন্ত্র দত 
পহায়রাম চক্রবর্তী 
নীলমণি সান্যাল 
যোগেন্্রলাল কর্মকার _ 
মোহম্মদ শহীছ্র্লাহ এম্‌ এ 
রাজেন্রনাথ মিত্র 
প্রতাপচন্ত্র সেন গুপ্ত 


কার্ধ্য-বিবরণী ৩ 


শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রা চৌধুরী যুক্ত প্রমথনাথ সেন 
» হাঁজারীলাল জহুরী » নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায় 


» রামহরি ভড় বি এল্‌ » খগেন্্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
*»  বনবিহারী দত্ত ॥, রামকমল সিংহ 

», পুর্ণচন্্র রায় ,, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 

5, নগেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত » ভোলানাথ কৌচ 

৯৪ হেমেন্ত্রলাল রায় » মনোমোহন রায় 


» শুর্য্যকুমার পাল 

শ্রীযুক্ত রামেন্রস্থন্দর ্রিবেদী এমএ সম্পাদক 

»*  হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম এ 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌ এ, এম্‌ আর্‌ এ এদ্‌ 

পু » তারা প্রসন্ন গুপ্ত বি এ 
১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
২। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবপ্ণণ পঠিত ও গৃহীত হইল | 
৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য 
নির্বাচিত হইলেন £-__ 


সগ্ং সম্পাদক 


প্রস্তাবক সমর্থক মৃতন সদগ্য 
শ্রন্নরেন্দরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়  শ্রীমণীন্ত্রনাথ ঘোষ শ্রীমীলবি আহম্মদ হোসেন 
জমিদার, মুনশীপাড়।, রঙ্গপুর ৷ 
শ্রীমণীন্ত্রনাথ ঘোষ শ্রন্বরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীবিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী 
& শরীন্থধাময় গোস্বামী 
88186 0, ডা, 105 86788] 96016681156 
প্রধতীন্্র নাথ মষ্লিক ট শ্রীসত্যেন্রনাথ রায় 


[১0110109] [09181110971 73610881 
99075681180, 10911991208, 


শ্রীশরচ্চন্ বন্থু শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীনরেন্্রনাথ বনু 
৪৫ আমহাষ্ট ্রীট। 
্রীছর্থানারায়ণ সেন শাস্ত্রী রর শ্রীএককড়ি দে 
তৃতীয় শিক্ষক, মাথরুণ স্কুল, 


কৈচর, বর্ধদান। 


প্রস্তাবক 


্রী্বারকানাথ চৌধুরী 


শ্রীখগেন্্রনাথ মিত্র 


গগ 


শ্ীব্রজবগ্লভ রাঁয় কাব্যক 


শ্রীবদ্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্পভ 
শ্রীবিমলচঙ্জ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীরামেন্ন্নদর ত্রিবেদী 


28 


শ্রীউপেন্্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীসজনীকাস্ত সিংহ 
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার 


প্রমনিমোহন তট্টচার্চ, 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


সমর্থক নুতন সমস্ত 


প্রীরামেন্দ্র্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীকষ্ণবিহারী চৌধুরী বি এল্‌ 
3০ 1)91907 00116907, 
গোলাঘাট, আসাম। 
% শ্াবিজেন্্রনাথ ধর এফ. আর জি এস্‌ 
৮* মুক্তারাম বাবুর স্ীট। 
্ " শ্রীধীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
. ৃ ৮* মুক্তারাম বাবুর স্্রাট। 
টি শ্রীনরেন্্রনাথ আচ্য 
সম্পাদক, সাহিত্য-আলোচনা-সঙ্ষিতি 
কামারপাড়। বান্দার, চুচুড়া । 
ঠা ডাঃ শ্রীপ্রভাতচন্ত্র মুখোপাধ্যাক়্ 
৩৬ স্কটম্‌ লেন। 
2 শ্্রীকামিনীকুমার ঘটক 
উকীল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাক । 
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীস্থরে শচন্দ্র চন্দ 
৩ সীতারাম ঘোষের স্বীট। 
রঃ শ্রীগিরিজাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পিফা, ২৪ পরগণা। 
রী শ্রযোগেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
00016£ 48900 ২ 80101091 
[00180 165 11080121109 
(39. 159. 6.7 0115 90:66 
রি শ্রীসিত্েশ্বর ঘোষ | 
| ৩ রঘুনাথ চাটুর্যের স্তর । 
৮ শ্রীদেবেন্্রনাথ বাগচী এম্‌এ, বি এল্‌ 
১৯ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
শ্ীপধশানন মুখোপাধ্যাক্স 
ঙ 4860৮, [0101015 05115025 


শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুধ 


১: 196ি 48৪0780990907009055 


কাটোয়া, ব্ধমান। 


"লি 


শ্রীমণিমোহন ভট্টাচার্য্য 


৮ 
প্রীবোধিসত্ব সেন 


কার্ধ্য-বিবরণী ৫ 


সমর্থক 


নৃতন সমস্ত 


শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীআগুতোধ ঘটক 


৮ 


48৪, 17686. 1188691 
(96৮5, 90+001, কাটোয়া। 
শ্রীব্যোমকেশ সাগডেল 
ডাক্তার, কাটোয়া। 
শ্রীতারাগতি কৌর়ার 
কাটোয়া। 
শ্রিআশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া । 
শ্রীফহ্পতি চট্টোপাধ্যায় 
জমিদার, কাটোয়।' " 


শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবাহাছুর সিং'সিংহী 


ঞ১ 


সওদাগর, ২ পটুপীজ চার্চ লেন। 
শ্রীন্থরেশচন্ধ বন 
৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্্যের স্্ট, 
ভবানীপুর । 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বঙ্থ 
১৫ চড়কডাঙগ! রোড, বেলেখাট!। 
ডাঃ শ্রীশিশিরকুমার পাল এল্‌ এম্‌ এস. 
9910, 196 া!ন দ্য 10196 
9917108100100, 10910961170, 
প্রীউমেশচজ্্র ঘোষ এম্‌ এ. এফ, আন্‌ এ এস্‌ 
১২ জর্জ টাউন, এলাহাবাদ। 
শ্রযোগেন্্রনাথ সরকার বি এল্‌ 
উকীল, মেদিনীপুর । 
প্রীরজনীকাস্ত ভৌমিক এম্‌ এ, ৰি এল্‌ 
নায়েব আহেলকার, তুফানীগঞ্জ, কুচবিহার। 
শ্রীপুরণচাদ নাহার এম্‌ এ, বি এল্‌ 
উকীল, ২৪২ মটস্‌ লেন। 


জীগোপালচন্র গলোপাধ্যার্: ্ীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ "শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় 


_ বাগটিকর|, দাইহাট। বর্থঘাম। 


৬ ধঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণের 


প্রস্তাবক সমর্থক নুতন সদ 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত শ্রীরামকমল সিংহ কবিরাজ শ্রীশ্তামাদাস সার্বভৌম 
শিরোমণি বাচম্পতি, ৪* গ্রে স্রীট। 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র শ্রীরামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী  রায়সাহেব শ্রীমহেন্দ্ন্ত্র লাহিড়ী 
শ্রীরামপুর। 
শ্ীমণীন্্রনাথ ঘোষ শ্ীন্গরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রায়সাহেব শ্রীইন্ত্কুমার 
বন্দোপাধ্যায় 
79976%8] 1,00£০, সিমলা । 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র শরামকমল সিংহ শ্রীমনোমোহন পাড়ে 
১।১ গোয়াবাগান ্ট্রী। 
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীহেমচন্ত্র দাশ গপ্ত শ্রীভোলানাথ গুপ্ত কবিহ্ষণ 
৩৩৭ আপার চিৎপুর রোভ.। 
রি শ্রীহরি প্রসাদ মল্লিক 
“অক্ষয়কুটার*, পাঁনিহাটী, ২৪ পরগণ|। 
শ্রীযোগীন্তরগ্রসাদ মৈত্র রি শ্রীলালবিহারী জহুরী 
৭ হরপ্রসাদ দের লেন, বড়বাজার। 
শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রায়সাহেব শ্রীতারকনাথ সাধু বি এল্‌ 
1১01896 00070, 09100018. 
১৪ শ্রীযতীন্্রমোহন ঘোষ এম্‌ এ, বি এল্‌ 
এ শ্র খ্ৰ 
5, ৯১ শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 


নাড়াজোল রাজবাটী, মেদিনীপুর | 
প্রীধোগীন্দ্র প্রসাদ মৈত্র রীরামেন্ত্রহন্দর ভ্রিবেদী শ্রীজগৎশেঠ ফতেটাদ বাহাছুর 
মহিমাপুর, নশাপুর, মুর্শিদাবাদ । 


শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ডাঃ শ্রকুঞ্জবিহারী সাহা এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
সত্রগড়, শাস্তিপুর, নদীয়া! । 
শ্রীকামিনীনাথ রায় প্রীয়ামকমল সিংহ শ্রকষ্চগতি বেজ 
কুন্মগ্রাম, বন্ধমান। 
শ্রীনগেন্্রনাথ বন্থ ্ পচ্ছরেন্্রনারায়ণ রায় 
] ৪. পছরেন্কুটার””, ঘুতুডালা 
শ্রকেদারনাথ মিশ্র শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র 


9, 9 টি, 00০৫৪ 0209, কাশীপুক্স স্লোড। 


প্রস্তীবক 
্রীকেদারনাথ মিশ্র 


5১ 


শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 


শ্রীরাখালরাজ রাস্ন 


কার্য-বিবরণ 
সমর্থক 


শ্রীনলিনীরপগ্রন পণ্ডিত 


চে 


শ্রীহেমচন্ধ্র দাশগুপ্ত 


নূতন সন্ত . 
শ্রীসস্তোষকুমার শেঠ 
7, 3. 9, 2১ 99908 01708, 
কাশীপুর রোড। 
শ্রীনগেন্্রনাথ দাস 
কাশীপুর, লিচুবাগান। 
শ্রীকুঞ্জবিহারী ক।ড়ার 
১০৬।১ শ্তামবাঁজার স্ত্রী । 
শ্রীঅতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পানিহাটা, ২৪ পরগণা। 


ল্রীরাখাধদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমনিলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
[19801197) &]0616 স০5০] [ব11000172) 


বর্ধমান। 


৪। নিম্নলিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পৃথি প্রদর্শিত হইল ও উপহার-দাত- 
গণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী_(১) 4 9510৮ 91 016 40071010511) 06 8০০5 


এ, 


6৩) 
(৪) 
(৫) 


টিটো 17925--181ক, 
১791 


4165 ৮ 


গৃযগ05110519120 


11301059861 01 


ঢ১9০:8 01 1179 70৮610176 010 ৮৪০ £002৩72 


ব্যাকরণ-প্রবেশ 
বঙ্গ-আরবী ব্যাকরণ 


€(৬) বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা 
সাহিত্য-সমিতির একাদশ বার্ষিক কার্ধা-বিবরণী 
13770080120 07960090010. 


(৭) 


» যামিনীরঞ্জন মজুমদীর-__( ১) 


* ঘোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 
* সৈয়দ এম্দাদ আলী 


(২) 
(৩) 
6৪) 
(৫) 


* মনোমোহন বন্দোপাধ্যায় 


মাতৃচরণে। 

্রহ্মচর্যয ব! ছাত্রজীবন 
আলুর চাষ 

বেনেতি বাগ 
অর্থনীতি 

ডালি 
শ্রী্ীভক্কিরদ্বাবলী 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার সর্বাধিকারী পুষ্পাঞ্জলি 
*. গিরীন্্রমোহিনী দাসী - স্বাগতম্‌ ০:  ০1০০779 
”» ইউ এন্‌ মুখার্জী [006 11818 0670986 7391)691 
* কিরণচন্্র দত্ত গিরিশ-গৌরব ৪ খানি 


* রামেক্ত্রন্ন্বর ভ্রিবেদী--1] 01000818100, & 011001.86 ৪ 7901] 10 
ঢ)9 166) 9671010 4, 10, 


প্রাকৃত-প্রকাশ। 

মালদহের রাধেশচন্ত্র, ২ খান! 

সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্াজ্তী মেরীর জীবন-চরিত 
সর্বানন্দ | 

ম্যালেরিয়। 

সার্ভে ও সেটেল্মেণ্ট, সমাচার 

পাগলের প্রলাপ 

পুরুষ-পরীক্ষা 


* গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী__757)9%:147% 800 (09 00010) &007181 
1১702006009 1)558127% 097 60৩ 09০ 191], 


. *  চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তত্বজিজ্ঞাস। (১ম ও ২য় ভাগ) 
*. স্বামী সারদানন্দ ভারতে শক্তিপূজা 
* রজনীরঞ্জন দেব শ্রীহট্ের সাহিত্য*সম্পদ্‌ 
* জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 1) ন10180 3০211800, 
* স্ুখরঞ্জন রা মায়াচিত্র 
বাঙ্গাল পু থি 


শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যাপ়--(১) প্রাচীন পদ্দাবলী, বিদ্যাপতি, 

রায়শেখর, জ্ঞানদাস গ্রভৃতি 
এ. (২) গোবিন্দ দাস-বিরচিত. পদাবলী 

(5) স্যমস্তক মণিহরণ 

(৪) & রী 

(৫) তীর্ঘযাত্রা নির্ণয় 

(৬) গঙ্গার জদ্মবৃত্তাস্ত 

(৭) শ্রীক্ষেত্রযাত্র! বর্ণন 

(৮) খু রামায়ণ আদিখগ্ড 

(৯) ঙ বনখণ্ড 

(১৯) রী উত্তরাখও 


' কাধ্য-বিবনগী - ৯ 
পীযুক্ মনীজনাথ গঙ্গোপাধ্যার-_ (৪১3 নারদপঞচাত্র.. 
(৯৮) : রেলপথে ভ্রমণ-ব্নি : 08২) ক্ষহাতত্ব 
.(১২) পাকুড়ের রানবংশের সংক্ষিপ্ত (৪৩) ছুর্সোৎসব-পদ্ধতি 
বিবরণ | (৪3) উদ্ধাহতত্ব 
(১০) ্রন্মপুত্র-তীর্ঘযাজা-বর্ণন (8৫) দি্ধান্তবিন্দ 
(১৪) কবিতা-রত্বাকর - (৪৯) শ্রীমস্তাগবত, ১ম বন্ধ. 
(১৫) জ্ঞানসঙ্কলনীতন্্ (৪৭) অশৌচ-গ্রদীপ 
(১৬) হুংসদূত (৮) অশৌচমালা 
(১৭) আদিত্াহদয়স্তোত্র (৪৯) আননলিস্ুর্ীহরী 
(১৮) ত্রহ্ষম-হিতা €৫*) মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ 
(১৯) চৈতন্তকল্প 0৫১) প্রসররাখব . 
(২৯) রাঁধাকৃষ্চের মষ্টোত্বরশতনাম (৫২) শীতগোবিম্দ 
(২১) ভগবদ্গীতা ও 
: ₹ ২২) চৈতত্কম শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র চটোপাধ্যায় (বরিশাল )-_ 
(২৩) উদ্ধব-সন্দেশাখ্য প্রবন্ধ (৫০) শাক্তানন্দ-তরঙ্গিমী 
(২৪) গোপালচরিত (৫৪) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রক্কৃতি খণ্ড) 
(২৫) পদাক্ষদৃত (৫1) অস্ভুত রামায়ণ (উত্তরাকাও) 
(২৯) বিহ্বমগল (৫১) স্বন্দপুরাণ (কেদার খণ্ড) 
(২৭) হংসদূত-টাকা (৫৭) শাস্তবীতন্ | 
২৮) হংসদূত (৫৮) কোৌলিকার্চনদ্বীপিকা 
(২৯) গুদ্ধিতত্ব (৫৯) উৈরবীতন্ত ও 
(৩১) সুগ্ঝবোধটীক| '' (১) তন্্রসার 
(৩১) রাগবর্ঝচিন্মিকা (৬১) কালিকাপুরাঁণ 
(৩২) নারদ-পঞ্চরাত্র (৯২) কুলার্ণবতত্ 
(৩০) চিত্রগুপ্-ব্রতকথখী ৩) বগনা কবচ 
(৩৪) নিত্যকৃত্য-পুজাপদ্ধতি (৯৪) গৌতমীক়্তন্ব 
(5৫). শ্রুতবোধ . .. (৬৫) উত্ধায়ারত্ 
(৩৬) জাতকালক্কার (৬৬) নীলতন্ত্র 
€৩৭) স্ব্াধ্যায় বৃহস্পতি (৬৭) শ্মার্ডাধানবিধি 
(৩৮) হরিনাঘামৃত ব্যাকরণ, (৬৮) তগুসংহিতী” 
0৩৯) অহাঁনাটক ০৮) মিরার রনি 
(0৪১) 'পিদদ্ধতব.. 645) 9 অভি, 


ও 


(৭১) 
(৭২) 
(৭2) 
(৭৪) 
(৭৫) 
(৭৬) 
(৭৭) 
(7৮) 
(৭৯) 
(৮০) 
6৮১) 
(৮২) 
(৮৩) 
(৮৪) 
(৮৫) 
6৮১) 
(৮৭) 
(৮৮) 
(৮৭৯) 
(৯*) 
(৯৯) 
(৯২) 
(৯৩) 
(৯৪) 
(৯৫) 
(৯৬) 
(৯৭) 
(৯৮). 
(৯৯) 
(১০) 
(১০১) 
(১০২) 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


অরপূর্ণার সহশ্রনাম স্তোত্র 
শিবসহত্রনামস্তোত্র 
রুদ্রচণ্তিক! 
গঙ্গা্টক 
মন্ত্রচিস্তামণি 
কুমারীপৃজ! 
কালীকব5 
ঞ 
মুণ্মালাতন্ত 
দত্তাত্রেয়তন্ত্র 
স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড) 
তন্ত্রসার 
শ্রীঙ্তাগবত (১০ম স্কন্ধ) 
এ রী 
্ (১১৪) 
কালীবিলাসতন্ত্ 
ডাকিনীতন্ 
ভৈরবরাজন্তোত্র 
উড্দ্রীশতন্্র 
মহাকাল-কবচ 
যক্সিণীকবচ 
কাকচণ্ডেশ্বরতন্ত্ 
গুরুতন্্ 
আদিত্যবদস্তোত্র 
অগন্মঙগলমনসাকবচ 
গুরুকবচ 
ব্রিলোক্যবিজয় কবচ 
প্রয়োগবিবেক-সংগ্রহ 
বৃত্তিবার্তিক 
মহাভারত (মৌবলপর্ব ) 
শী (অস্বমেধপর্বব ) 
ত্র (ষহাপ্রস্থানিকপর্ব) 


্ 
তর 


শ্রীযুক্ত ফোগেশচন্ত্র দত-_ 


(১০৩) 
(১০৪) 


(স্বর্গারোহণপর্ব্ব ) 
(শাস্তিপর্ব ) 


(১০২) 
(১০৬) 
(১০৭) 
(১০৮) 
(১০৯) 
(১১০), 
(১১১) 
(১১২) 
(১১৩) 
(১১৪) 
(১১৫) 
(১.৬) 
(১১৭) 
(১১৮) 
(১১৯) 
(১২০) 
(১২১) 
(১২২) 
(১২৩) 
(১২৪) 
(১২৫) 
(১২৬) 


সুর্যা-সিদ্ধাস্ত 
মহাভারত ( কর্ণপর্ধ্ব ) 
ত্র (দ্রোণপর্ব ) 
ত্র (উদ্বোগপর্ধ্ষ) 
মংস্ত পুরাণ 
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গথণ্ড ) 
তব (হ্ষ্টিখগু) 
তব (ভূমিখণ্ড) 
ললিত-রহস্ত 
অদ্ভুত রামায়ণ ( উত্তরকাও ) 
শ্রীম়্াগবত ১০ম স্ব 
ও ১২শ 
মহাভারত শাস্তিপর্বব 
্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ ব্রন্মখণ্ড 
প্র প্ররতিখণ্ড 
মহাভারত শাস্তিপর্বব 
মহানাটক 
রামায়ণ আদিকাও 
মুগ্ধবোধ বাকরণ 
চারুমীমাংস! 
্তায়থত্রবৃত্তি (সংস্কৃত) 
রাগ-কর্দ্রম (সংস্কৃত ) 


শ্রীযুক্ত বসস্তকুষমার চট্টোপাধ্যায় 


(১২৭) শ্রীকুষ্ণবিজয় 
(১১৮) প্রাচীন পদাবলী 
(১২৯) মহাভারত সভাপর্ 
(১) এ অন্বমেধপর্ব 


কার্ধ্য-বিবরণী ১১ 
যুক্ত হেমস্তকুমার কর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় 
(১৪৭) শ্রীম্াগবত ৬্ঠ স্ন্ধ (১৫১) শ্রীমস্তাগবতগীতা 
(১৪১) পুজাপদ্ধতি (১৫২) ক্রমদীপিকা 
(১৪২) হরিনামপটল (১৩) আনন্দ-বৃন্দাবন 
(১৪ গুরুগীতা ৫8) জগন্নাথ-বল্পভ নাটক 
(১৪৪) গীত-গোবিন্দ (১৫৫) পগ্যাবলী 
(১৪৫) গুরুদক্ষিণ! ০৫৬) আত্মজিজ্ঞাসা 
(১৪৬) সত্যনারায়ণ (১৪৭) যধাতির নরমেধ যজ্ঞ 
(১৪৭) চৈতন্ত-চরিতামৃত আদিখণ্ড (১৫৮) মোহমুদগর 
রী (১৫৯) অক্র.রাগমন 
ঁ অন্তখণ্ড (১৬০) লক্ষণের শক্কিশেল 
(১৪৮) চৈতগ্ত-ভাগবত আদিখণ্ড (১৬১) গোবিন্দ-লীলামৃত 
"প্র মধ্যখণ্ড (১৬২) নীলাদ্রি-চন্র্রিকা 
রঙ অন্তথগু ১৬৩) খুরুদক্ষিণ! 
(১৪৯) শ্রীকষ্চমঙ্গল (১৬৭) একান্নপদ 
(১৫*) গীভাবলী 
শ্রীযুক্ত মুনীন্্রগ্রসাদ সর্বাধিকারী, মানসহু্জ 
শ্রীযুক্ত শতদলবাসিনী বিশ্বাস, বেহুল! 
শ্রীযুক্ত পন্সনাথ ভ্টাচার্ধা বিষ্ভাবিনোদ দীপিকাছন্দ 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র সিংহ 
শ্রীযুক্ত যোগেন্ছ গ্রসাদ দত্ত 
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্্র সেন 

শ্রীযুক্ত যহুনাথ ভট্টাচার্য 
রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
মং দ্বামী সচ্চিদানন্দ আরণা 
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কালের স্রোত 

মহারাজ হৃর্ধাকান্ত 

বগুড়ার ইতিহাস 

কালাপাহাড় ( উপন্যাস ) 

মালদহের রাধেশচন্ত্র 

যোগকারিকা (সংস্কৃত) 
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শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায় শনির পাঁচালি ২ খানা 


৪208, 


প্রজাপতি বঙগীয়-সাহিত্য,সেবক ( মাসিকপত্র ) 


2২ 


শ্রীযুক্ত বিনয়কুষার সরকার 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
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105. হেমচন্্র ভট্টাচার্যের রামায়ণের কয়েক সংখ্যা 
106. সাথী ( ম/দিক পত্রিক1) প্রথম ভাগ ১৩**। 

৫। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখানুদাস বন্দোপাধ্যার «ম্‌ এ মহাশর শ্রীযুক্ত 
স্থকুমার হালদার বি এ, রায় বাহাছর শ্রীষুক্ত প্রসরচন্ত্র বস্থ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌ এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত বি এ," পশ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্য- 
চরণ শাস্ত্রী, যুক্ত যোগেন্জরনাথ গুধ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধায়, 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কুমুদ্বন্ধ রায় গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীবুক্ত 
প্রীহরিদান পালিত, শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রমোহন বন্গ, শ্রীযুক্ত রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ' ও 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছর্গানারায়ণ সেন শাঙ্থি প্রদত্ত মূর্তি, ইষ্ট, গোল|, চিন ও মুদ্রা প্রভৃতি 
প্রদর্শন করিগেন। 

৬। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় ৬নবীনচন্দ্র সেনের স্থৃতিপদক নোয়া- 
খাঁলীর শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাসগুপ্র, পাবনা ইউনিক্ন প্রদত্ত ৮রজনীকান্ত দেন-স্থৃতিপদক 
বহরমপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি ধ এবং ৬বীরেশ্বর পাড়ে পুরস্কারের ১**২ টাকা 
পুরস্কার ত্রিপুর! উমাকান্ত-একাডেমীর হেডমাষ্টার শ্রীনুক্ত শীতলাকান্ত চক্রবর্তী এম্‌ এ 
পাইয়াছেন জানাইলেন। 

৭। সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত ছাত্রসভ্যগণকে পুস্তক পারিতোধিক প্রদান করিলেন। 

(১) মোহম্মদ শহীছুলল।হ. এম্‌ এ, (২) শ্রীযুক্ত কুমুদব্ধু রায় গুপ্ত, (৩) শ্রীধুক জিতেম্ত্রনাথ 
সেন (প্রতোকে ১০২ টক! হিলাবে 9, এতত্থ্যতীত নিয়লিখিত ছাত্রস্যাগণ নিম্নলিখিত হারে 
পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, জানাইলেন ;-- 


(১) শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিগ্যাবিনোদ, কালন! ্ি 
১৫ ঃ 
(২) . কানীদয়াল ভট্টাচার্য. পাবনা ্ 
(৩) » শশিভ্ষণ পাল ১০২ 
(৪) » শিবেশচন্ত্র পাকড়াশী ঃ 
(৫) » হযেন্্কুমার ভট্টাচার্ধয প্রত্যেকে ৫২ হিসাবে 


(৬) » গোপেশচন্্র ভট্টাচার্য্য 

৮। তংগরে সভাপাতি মহাশয় যুক্ত ই, বি, হাব্ত্ে ৪ ৮ আচার্য স্যব্রত নামশরণীর 
তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

৯। অতঃপর বভাগতি বহার নিজের বািক অভিভাষণ পাঠ করিলেন। 


কাঁধ্য-বিবরণী ১৭ 


১৯। সহকারী সম্পাদক শ্রীধুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ, মহাশয় পরিষদে বার্ধিক 
কাঁধ্যবিবন্নধ পাঠ করিলেন। 

১১।- ছাত্রসত্য-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত খগেক্জনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয় ছাব্রসভার বার্ষিক 

ধা-বিবরণ পাঠ করিলেন। 

১২। "সহকারী সম্পাদক শ্রীুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়-লিখিত 
পরিষদের চিত্রশাল! ও প্রদর্শনীর কার্য্যবিব্রণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল । 

১৩। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের নূতন নিয়ম অনুসারে মাননীয় মহারাজ 
জীযুক্ত মণীক্্চন্্র নন্দী বাহাছুর সাঁত কাঠ ভূমিদানের জন্ত ও রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনারায়ণ 
রাক্স বাহাছর এককালীন ১**৫৮২ দানের জন্ত পরিষদের বান্ধব-সদন্ত নির্ববাচিত হইলেন এবং 
শ্রীযুক্ত নগেস্্রনাথ বন প্রাচাবিআামহারৰ পরিষদের নৃতন ৬) নিয়মানুসারে বিশিষ্ট-সদন্ত 
নির্বাচিত হইলেন। নিয়লিধিত ব্যক্তিগণ নিয়মাবলীর (৮) নিয়মাস্সারে ৫*২ পাচ শত 
টাক! ব! তদধিক টাকা স্থায়ী ধনভাগারে প্রদানের জন্ত আজাবন সন্ত নির্বাচিত হটলেন £_. 

০) ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম্‌ এ, ভি এল্‌ 

প্‌ দসিআই ই, নি এসআই, ২০**২ 
(২) কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌ এ ১০০৭৭ 
(৩) রাজ শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী " ৫**২ 
৫) কুমার শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ মিত্র রায় বাহাছন ৫০৯২ 

নিয়লিখিত বাকিগণ নিয়মাবলীর €১৫) নিয়মান্থসারে সহায়ক-সদন্ত নির্বাচিত হইলেন £-. 

০) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলরৃষ্চ গোস্বামী (২) শ্রীযুক্ত অধ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (৩) মুন্সী 
শ্রীযুক্ত আবছুল করিম (8) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রাঁয় বিভ্বঘল্লভ (৫) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী 
বিস্তাবিনোদ (০) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী (৭) শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃগ্রসাদ সিংহ €) প্রযুক্ত 
যোগেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৯) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র শাস্ত্রী (১) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী (১১) 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং (১৩) শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বন্ু। 

১৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এবি এমসি মহাশয়ের প্রস্তাবে, 
শ্রীযুক্ত হীরেক্্রনাথ দত্ত এম্‌ এ বি এল্‌ মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত খগেক্নাথ মিত্র 
মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় 
আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 

ডাঃ শ্রীযুক্ত চক্জরশেখর কালী মহাশয়ের প্রন্তাবে, শ্রীযুক্ত মন্সধমোহন বন্ধু এম্‌ এ মহাশয়ের 
সমর্থনে শ্ীবুক্ত তারাগ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের অন্গুমোদনে ও সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 

৫) মাননীয় মহারাজ প্রীযুক্ত মণীন্্রচন্্ নন্দী বাহাহর মফস্বল 
৫) হুদার শীযুক্ত শরৎরুমার রায় এম্‌ এ ঞ 


ও 


১৮ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিধদের 


(৩) মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শান্্রী এম্‌ এ, সি, আই, ই, কলিকাতা 
18৪) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্‌ এ, এল্‌, এল্‌, বি, এ 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিগ্যাভূষণ এম্‌ এ, পিএচ. ডি মহাশয়ের প্রস্তাবে, 
শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ব্যারিষ্রাব মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্ত্র মন্তুমদার মহাশয়ের 
অন্ুমোদনে ও সর্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশর 
আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সম্পাদক নির্ধ্বাচিত হইলেন। 
্রীযুক্ত সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত প্রমণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্দবল্লভ মহাশয়ের অন্ুমোদনে ও 
সর্বসম্মতিক্রমে নিয্লিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের সহকারী সম্পাদক 
নির্বাচিত হইলেন £_ 
০১) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
(২) শ্রীযুক্ত ছেমচন্ধ দাশগুপ্ত এম এ, এফ. জি এস্‌ 
(৩) শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস বন্দোপাধ্যায় এম এ, এম্‌, আর, এ-এস্‌ 
(৪) শ্রীযুক্ত খগেস্্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
() শ্রীযুক্ত ছুর্গান।রায়ণ সেন শাস্ত্রী । 
রীযুক্ত পূরণচান নাহার মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সমর্থনে, 
প্রযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, মহাশয়ের অন্থমে'দনে ও সর্ববসপ্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত 
হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের কোষাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হইলেন। 
যুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস প্রাচ্যবিদ্যামহারর্ঘ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রার 
বি এ, মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীধুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের অন্থমোদনে ও সর্বসন্মতি কলমে 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাূষণ এম্‌ এ, পিএচ১ডি মহাশয় আগামী বর্ষের 
' জন্ত পরিষদের পত্রিকা ধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। 
শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্সি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেজ্জনাথ 
মির এম্‌ এ, মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত পুরণটাদ নাহার এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয়ের অন্থমোদনে 
ও সর্বসন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, মাশয় আগামী বর্ম জন্ত 
পরিষদের গ্রস্থাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। 
প্রযুক্ত কালীপদ বন্থ বিএল্‌ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মির মহাশয়ের সমর্থনে 
ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোোপাধ্যান এম্‌ এ, মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ধসম্মতিক্রমে প্ীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ বনু প্রাচাবিষ্ঠামহার্ণৰ মহাশয় আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হইলেন। 
যুক্ত আগুভোষ দাসগুপ্ত মহলানবিশ মহাশয়ের গ্রন্তাবে, শ্রীযুক্ত হেষচজ দাশগপ্ 


কাঁ্য-বিবরনী ১৯ 


এম্‌ এ, মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রাযুক্ত সরলকুমার বন্গু মহাশয়ের অন্ুমোদনে ও সর্ববসন্ম তিক্রমে 
যুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ এম্‌ এ, মহা আগামী বর্ষের জন্ত পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ নির্বাচিত 
হইলেন। 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্য্যোপাধা।য় এম্‌ «, মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাসগুপ্ত 
এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত ব্যক্তিদ্ধয় আগামী বর্ষের জন্ত 
পরিষদের আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন £__ 
(১) শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে এম এ, বি এল্‌ 
€২) শ্রীযুক্ত চিত্রম্নথ সাগ্ভাল বি, ই, 
১৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী বর্ষের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির পদ- 
প্রার্থিগণের মধ্যে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হইয়াছেন £-_ 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্কাবিনোদ এম্‌ এ 
» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
*. অধ্বিকাচরণ মজুমদার এম্‌ এ, বি এল্‌ 
* প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
» অমূল্যচরণ ঘোষ বিষ্তাভূষণ 
» চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 
»  শৈলেশচন্ত্র মজুমদার 
» উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল এম্‌ এ 
* উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি, এ, বি, এস্সি 
যু হেমেন্্রনাথ সিংহ বি এ 
» চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» চারুচন্ত্র বনু এম আর এ এম্‌ 
» হেমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ 
» খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, 'এ 
» সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্‌ 


শ্রীযুক্ত শচীন প্রসাদ বন্থ ও শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ সেন সমানসংখাক ভোট পাওয়ায় 
, নূতন নিয়মাুদারে উপস্থিত সদস্গরপের মধ্যে ব্যালট হইয়াছিল এবং অধিকাংশ সদস্যের 
 মতানুসায়ে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয় নির্বাচিত হইলেন। 

১৬। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিগ্নলিখিত ব্যক্িগণ পরিষদের শাধাসতাসমূহ 
কর্তৃক কার্ধ্নির্ববাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন +- 


২০ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


(১) শ্রীধুক্ত বোধিসন্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ ( মুর্শিদাবাদ-শাখ! ) 

(২) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনদালী বেদাস্ততীর্থ এম্‌ এ ( গৌহাটা-শাখ! ) 

6৩) » নুরেজচজ্ রার চৌধুরী (রঙ্গপুর-শাখা ) 

6৪) » জীবেঙ্ছকুমার দত্ত ( উট্টগ্রাম-শাখ| ) 

১৭। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশগ সম্পাদক শ্রীধুক্ত 
যামেম্্রনন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুস্থতা-নিবন্ধন কর্মত্যাগ জানাইয়া ছুঃখ প্রকাশ করিলেন 
ও বলিলেন যে, আমি আশা করি, রামেন্্ বাবু সত্বর সুস্থ হইয়৷ কার্ধ্যভার গ্রহণ 
করিবেন। শ্রীযুক্ত রামে্রনুন্দর ব্রিবেদী মহাশয় সংক্ষেপে সভাপতি ও সমবেত 22 
ধন্তবাদ জানাইলেন। 

১৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাশুরত্ব এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্তবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল। 


শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসারদাঁচরণ মিত্র 
সহঃ-সম্পাদক। সভাপতি । 


১৯শ বাধিক প্রথম মাসিক অধিবেশন 


স্থান_-বঙলগীয়সাহিত্য-পরিষৎ-মনিির 
২৪৩১ অপার-সাকু্লার রোড, কলিকাতা 
সময়__২৬ শে শ্রাবণ ১৩১৯, ১১ই আগষ্ট ১৯১২, রবিবার, অপরাহ ৬1*টা। 


আলোচ্য বিষয়-- 
১। গত ১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ-পাঠ 
২। সমন্ত-নির্বাচন 


৩। পুমস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন 

৪। চিত্র-প্রতিঠা-_শ্রীযুক্ত মনোমোহন পীঁড়ে মহাশয়ের প্রদ্ত স্বর্গীয় বীরেশ্বর পীড়ে 
মহাশয়ের তৈলচিত্র। 

। প্রদর্শন রক্ত রাখালদাদ বন্যোপাধ্যায় এম্‌, এ. মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাচীন মুকর! 

৬। প্রবন্ধ-_ (ক) শ্রীযুক্ত হরিদাস পাঁপিত, শ্রীযুক্ত মণীন্মমোহন বঙ্গ ও-শরীুক্ত রাখালদাম 
বন্দ্যোপাধ্যান্ এম্‌, এ, মহাশয়ের “উজানী ও মঙ্গলকোট”, (৩) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচ্জ ভৌমিক 
মহাশয়ের “বাখাইর বয়াত" এবং (গ) রীযুক্ত উমেশচন্ত্র দে মহাশয়ের “ভক্ত নারায়পদাস 
ঠাকুর” প্রবন্ধ । | 

দ। শোকপ্রকাশ-নফরচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে। 

৮। বিবিধ 

উপস্থিত-_শ্রীুক্ত সারদাচ্নণ মিত্র এম এ, বি এল্‌ (সভাপতি) 

মাননীয় বিচারপতি প্রীযুক্ত আগুতো চৌধুরী এম্‌ এ, এল্‌ এল্‌ বি, 

মহামহোপাধ্যাক ডাঃ » সতীশনন্্ বিদ্বাতৃষণ এম্‌ এ, পিএচ, ডি, 
জুক্ত হীরেত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এস্‌ এ, বি এল্‌ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্‌ (বহরমপুর) 
যোগেশচন্ত্র সিংহ বি এল্‌ এ যামিনীকান্ত সেন বি এল্‌ চে্গ্রাম) 
» স্ুরেস্্নাথ রায় চৌধুরী ( বরিশাল ) শ্রীযুক্ত মোহন্মদ শহীহুল্লাহ, এম্‌ এ 
পত্তিত মহেশচন্ বিশ্বীদ তর্কবাগীশ(মানকর) » অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ. 


», পি চৌধুরী এম্‌ এ, ব্যারিষ্টার , চিত্তসুখ সান্ভাল বি, ই, 

১ বোধিসন্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ ,, জ্ঞানেন্রনাথ ঘোষ 

১ হেমেজ্জনাথ সিংহ বি, এ » বাহাছুর সিং (সিংহী) 
০১, কো ডি, বিশ্বাস ॥ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় 


এ, কে, চাটার্ছি ডাঃ ॥, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় 


৪ 


২২ বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের 


প্রযুক্ত কেদারনাথ মিশ্র জীযুক্ত মহেন্র্ত্র দান 
» কিরণচন্ত্র দত » মতিলাল পাল 
» বাণীনাথ নন্দী » রজনীকান্ত দে এম্‌ এ 
» মম্মথমোহন বন 'এম্‌ এ » যছুনাথ ঘোষ 

কবিরাজ ,, শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় » বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘল্লভ 
» বিনোদবিহারী ব্যাকরণতীর্থ »» রামকমল সিংহ 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, এম্‌ এ) ১ কৃষ্চন্জ্র ঘোষ 
_ এম্‌ এস্‌ সি আই, » ভোলানাথ কৌচ 

» আগুতোষ শাস্ত্রী এম্‌ এ , মনোমোহন রায় 
» সতীশচন্দ্র মিত্র » হুর্যকুমার পাল 


১» তারকনাথ বিশ্বাস 


» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
না 
কবিরা ১, হছূর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 


শ্রীধুজজ সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আন গ্রহণ করিলেন। 

১। তংপরে গত ১৮শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত 
হইল। 

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্ত নির্বাচিত 
হইলেন। 


শ্রীযুক্ত বস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্রীখুক্ত আগ্ঘনাথ রায় বি এ 
ঠাকুরগাও, দিনাজপুর । 

* রাখালদান বন্দোপাধ্যায় » খগেন্্রনাথ মিত্র » যোগেশচন্্র সরথেল 
৪৩।২ বলদেপাড়া রোড, কলিকাতা । 


পণ্ডিত মাননীয় বিচারপতি . 
» মহেশচন্ত্র বিশ্বীস তর্কবাগীশ » আগুতোষ চৌধুরী » অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 
* মম্মথমোহন বন্ধ | ্ৰ ডাঃ » মণীন্্রনাথ মিত্র . 
রা! নবকৃষ্ণ ্রীট, কলিকাতা। 
*  কেদারনাথ মিশ্র ত্র » কালীকুমার দত্ত 
৬ কাশীপুর রোড, কলিকাত|। 


৩। তৎপরে -নিষ্নলিখিত পুস্তকোপহারদাতূগণতক নিয়লিখিত পুস্তকাদির জন্ত“ স্কতজতা 
জাপন কর! হইল,__ 


কার্ধ্য-বিবরণী ২৩ 


জীঘুক্ত সচ্ছিদানন্দ আরণ্য ১৬। নবধুগের সাধনা 

১। রাজগৃছের ইন্্রগুপ্ত ১৭। 99019] 16000) 10) 061 221---9 
তীষুক্ত যাত্রামোহন দাম (সীতাকুণ্ড) 8106 85601, 
২। শ্রীমন্তাগবদগীতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

৩। পঞ্চমকার বা পঞ্চাঙ্গযোগ ১৮ | 51£0885 

দেবালয়ক মিটি মিঃ জে, এন্‌ গুপ্ত এম এ, মাই সি এস 

৪। সেবাব্রত উপাখ্যান ১৯ 276 0106 800 অ01 01 1307)87 
৫ | 100777৮0199 985100508 01720089 1001৮ 
৬ 101650101) 07 (16 178৭898৪110 শ্রীযু বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্‌, 

(11৭ 19001699560 017536৭ এম, আর, এ, এস 
৭|. [7)09198]8-_2, 10017098110 [10101 ২০। কালিদাস | 
৮। ইন্দু ২১ 900000011) 00৪ 9900081098০ 
৯। অব্নত জাতির উন্নতি শ্রীযুক্ত গ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 

১০) - শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা ২২। গিরিকাহিনী 

১১। কর্মযোগী শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বন্থু বি এল্‌ 
১২। যুগ্ন ২৩। রূপকথা 

১৩। বিশ্বাস ও প্রেমের জয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত 

১৪। কি চাই ২৪। গিরিশ-গৌরব 


১৫।: 109 10659159105 81778 200 
০৮]০%৪ 

৪। সভাপতি মহাশক় স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতি কালে কহিলেন 
যে, স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি পণ্ডিত 
ছিলেন এবং মানবতত্ব "11%7”এর বঙ্গান্গবাদ প্রভৃতি মোট বঙ্গভাষায় ১৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এই চিত্র তাহার পুত শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে । 

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ততপ্রদত্ত ছইটি বৌপ্য- 
ুদ্রা প্রদর্শন করিলেন। একটি পারন্ত দেশের পারদ রাজবংশের মুদ্রা, বয়ঃক্রম অনুমান ছই 
সহশ্র বৎসর, দ্বিতীয়টি তিববং দেশে বর্তমান কালে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা। ইহা নেপালের 
প্রাচীন ও আধুনিক রালমুদ্রার অন্থকরণে প্রস্তুত হইন্বাছে। 

৬। সহকারী সম্পাদক প্রীযুক্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার নিজের, শ্রীযুক্ত 
মণীন্্রমোহন বন্থু এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত *উজজানী ও মঙ্গলকোট* নামক প্রবন্ধ 
এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রচন্্র ভৌমিক প্রমীত “বাখাইর বয়াৎ* নামক প্রবন্ধ পাঠি করিলেন। 
উত্তয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিফায় প্রকাশিত হইবে । 


২8 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
৭| সভাপতি মহাশর পরিষদের অন্যতম সদস্ত নবীন গল্প লেখক ৬নফরচজ্জ. বন্দ্যো" 


পাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যু জপিন করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন। 
. অঙঃপর সভাপতি মহাঁপয়কে ধন্যবাদ দরিয়া সভাভঙ্গ হইল। 


ভ্রীরাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় জীবদস্তরঞ্জন রায় 
সহঃ-সম্পাদক ' সভাপতি 
শ্রীছুর্গানারায়ণ সেন | 
সহঃ-সম্পাদক 


উনত্রিংশ বান্দিক-দ্বিত্ীয় মাসিক অধিবেশন 


স্থান. বঙীয়-সা হিত্য-পরিষৎ মন্দির 
৩*শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ ৬! 


আলোচ্য বিষয়- 

১। গত অধিবেশনের কারধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্ত-নির্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ-€ ক) শ্রীধুক্ত নগেন্্নাথ বনু প্রাচাবিষ্ঠা- 
: মহার্ণৰ মহাশয়ের “কানীরামদ(সের জন্মস্থান নিরূপণ, (খ) পণ্ডিত শ্রীষুক্ত বিনোদবিহারী 
বি্বিনোদ মহাশয়ের “তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি” ও (গ) শ্রীযুক্ত রাঁখালদ।স 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয়ের “কৌশান্বীর আধ্যপন্ট*। 

৫1 শোক প্রকাশ--(ক) অধ্যাপক অমুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, খে) মোহস্ত মহা- 
রাঙ্জ যতীন্রবন, গে)শরচ্চন্ত্র লাহিড়ী ও (ঘ) পঞ্ডিত বিশ্বন্তর জ্যোতিযার্ণব মহাশয়ের পরলোক, 
গরমনে। ৯। বিবিধ। 

উপস্থিতি, 
শীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রা বিদ্দবল্লভ (সভাপতি) 
মহামহোপাধ্যয় » সতীশচন্্র বিছ্যাভৃষণ এম্‌ এ, পি এচ. ডি 


শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন শ্রীযুক্ত বৈগ্ভনাথ চরণ রাঁয় 
». নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্ভামহ।এ৭ব *. গ্রবোধগোপাল বঙ্গ 
» হেমচন্ত্র সেনগুপ্ত এম্‌ এ *». অমৃতলাল মাইতি 
» বিনোদবিহারী বিষ্ঠাবিনোদ ”  হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
» রাখালদাস মজুমদার » রাধারমণ ভট্টাচার্ধা 
» তারকনাথ বিশ্বাস » সুর্যাকুম(র ঘোষাল 
» ভুবনকৃষ্ণ মিত্র * নলিনীরঞ্জন পপ্ডিত 
» উপেন্্রনাথ দে ”» উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
* সঙ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্‌ ». মথুরানাথ দাস বনু 
» অসিতকুমীর মুখোপাধ্যায় বি এ *  কৃষ্ণ5ন্দ্র ঘোষ 
». বোধিসত্ব সেন এম্‌ এ, ৰি এল্‌ ”. হুর্যকূমার পাল 
* তারকচন্ত্ররায়বিএ » মনোমোহন রায় 
*. শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ”  ভোলানাথ কৌচ 


» তারকমোহন সেন 
শ্ীধুক্ত খগেস্্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 
কবিরাজ * ছূর্গানারারণ সেন শাস্ত্রী 

৪ 


| সহঃ সম্পাদক 


২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


সভ।পতি মহাশয়ের অন্থুপস্থিতি“নিবন্ধন শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং 
সর্বপন্মতি ক্রমে শ্রীযুক্ক বসন্তরঞ্চন রায় বিদ্্বল্নভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
১। অন্ততম সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ষ ছূর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় গত 
অধিবেশনের কার্ধ্-বিবরণ পাঠ করিলে উহা! গৃহীত হয়। 
২। নিম্নলিখিত বাক্তিগণ যথারীতি সদন্ত নির্বাচিত হইলেন,_ 
প্রপ্তাৰক সমর্থক সদন্ত 
শ্ীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী ই্রারাগালদাস বন্যোপাধ্যায় শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 
| রাজাবাহাছুরের কাছারী, কাল গঞ্জ, ঢাক]। 
রি শ্রীবৈগ্ঘশান্্ী রামচন্ত্র শর্মা 
গোকুল, মথুরা। 
শ্রীকাণীপদ বন শ্রীসারদাচরণ মিত্র শ্রীমাশুতোষ মিত্র, এম, এ, বি, এল্‌ 
আলিপুরের উকীল ৬৫।১, সার্পেনটাইন জেন,কৃলিকাতা। 
ডাঃ বীঙ্ষেত্রনাথ নুখোপাধ্যায় রাস শ্রীযতীক্রনাগ চৌধুরী রীপূর্ণচন্্র পাল- 
সাব আসিষ্টা্ট সাজ্জন, পোর্ট ব্রেয়ার, আন্দামান।' 
শ্ীগ্যোতিঃ প্রসাদ পিং ্ শ্ীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীগৌরাঙ্গঘাট, কাটোয়া, বর্দমান | 
্ শ্রচন্ভূষণ মণ্ডল 
রোগা, শ্রীবাটী পো, বর্ধমান । 
্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় রায় শ্রীবতীন্রনাথ চৌধুরী ীজ্ঞানেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্মযোগীন্‌ প্রিটিংওয়কস 
৪, তেলকলঘাট রোড, হাওড় । 
্রীদূর্গাদাস রায় ০ .. শ্রীপ্রমথনাথ বন্থু 
উকল, জজ আদালত, ময়মনসিংহ । 
শ্রীতারকচন্ত্র রায় টু প্রীহরিদাস গু 
সুপারিণ্টেণ্েণ্ট ফাইনান্দস ডিপার্টমেণ্ট, 
গভমেন্ট অব ইত্ডিয়া, সিমল]। 
র্‌ - শ্রীশত্ুচন্্র দত্ত, আসিষ্টাণ্ট 
কোয়াটার মাষ্টার অেনারেল অফিস, সিমল1। 
শীনগেন্বনাথ বন্ধ , ভ্ীরাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ প্রীশিবনাথ ভট্রাচাধ্য 
ঞ ২৬, পটলতোলা! স্রীট। 
৮ 4 শ্ীগোলাম কাদের 
ভীরামপুয় 


কাধ্য-বিবরণী 


২। নিষ্ললিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রকাশিত 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর হইল,__ 
উপহারদাত। 
্ীধুক্ত যোগীনাথ মনুমদার 
» নরেন্্রকুমার রায় 
» পরিব্রাঞ্গক শুদ্ধানন্দ স্বামী 
» যোগীন্জ প্রসাদ মৈত্রেয় 


১2 


» অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
» সৈয়দ এমদাদ আলী 
. ৮. অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


» কুমার অনাথরুষ্ণ দেব 
» মাননীয় বিচারপতি 
শ্রীযুক্ত আগুতোষ চৌধুরী 
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২৮ বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদের 


৩। অতঃপর প্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু গ্রাচাবিগ্ভামহ।৭ন মহাশয় “কাশীরম দাসের জন্ম- 
স্থবন নিবূপণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। আলোচ্য-গ্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবু জানাইলেন যে, 
কাটোয়। মহকুমায় সিদ্ধ নামে কোন গ্রাম নাই, পরস্ত শিঙ্গী গ্রাম বিদ্বমান আছে। স্থানীয় 
প্রবাদ এই যে, শিক্গী গ্রামই খাঁশীরামদাসের জন্মস্থান। বিষুপুর চক্রদহ হইতে ১৯৭১ সালে 
ব/ঙ্গালায় লিখিত একখানি মহাভারতের পুথি পাওয়া গিয়াছে। লিপি বেশ বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট। 
ইহাতে কাণীরামের জন্মস্থান "সিংহ গাম” এই উল্লেখ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুথিখানি 
পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। কাটোয়ার অন্তর্গত দীইহাটের নিকটবর্তী সিদ্ধান্ত- 
বাটাতে কাশীরামদাসের ' গঙ্গবাসের স্থান ছিল। “হাণ্টারের ষ্টাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব 
বেঙ্গল” গ্রঞ্থে এই কথার উল্লেখ আছে। সিঙ্গীর নামান্তর দিদ্ধি গ্রাম। তৎপরে মহামহো- 
পাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিগ্তাভষণ মহ।শয় ও শ্রীমুক্ত তারকচন্্র রায় মহাশয় সিঙ্গী গ্রামই 
কাশীরামদাসের জন্মস্থান এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই মতের 
পোষণকালে বলিলেন, যখন এক মম্প্রদায় কাশীরামের নিবাস সিদ্ধিগ্রাম বলিয়া তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কবির প্ররুত বাস কোথায় ছিল, জানিবার জন্ত আমিও 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। বহু আলোচনার পর কবির নিবাস যে পিঙ্গি গ্রামে ছিল, সেই 
ধারণা আমার আরও বদ্ধমূল হয়। প্রাচীন পুথিতে দেখ! যায় যে“ আকারের একটি 
অক্ষর আরও তিন চারিটি অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। প্রাট'ন পুথিতে এ “ঙ্গ" 
আকারের অক্ষর দ্র! কু গ্গ, গগ, দ্ধ প্রভৃতি অক্ষর লিখিত হয়। “সিঙ্গি' ও “সিদ্ধি” সম্বন্ধে এ 
বর্ণবিত্রাট হইয়াছে । নগেন্দ্রবাঁবু প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সমীচীন মনে হয়| 

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিগ্যাবিনোদ মহাশয়ের তৃতীয় গোঁপালদেবের শিলা- 
লিপি ও শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌এমহাঁশয়ের “কৌশামীর আধ্যপষ্ট” নামক প্রবন্ধ 
পঠিত হয়। এই ছুইটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধগুলির জন্ত 
োথকগণকে ধন্যবাদ জানান হইল। অতঃপর পরিষদের সদন্ত অমূল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
মোহাস্ত মহারাজ যতীন্ত্রবন, পণ্ডিত শরৎচন্্র লাহিড়ী আযুন্তত্ববিশারদ এবং পণ্ডিত বিশ্স্তর' 
জ্যোতিষার্ণৰ মহাশয়ের পরলোৌকগমনে শোক প্রকাশ কর! হয়। 

তৎপরে সভাপতি মহা'শয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়। 


শ্ীহুর্গানারায়ণ সেন শ্রীনতীশচন্দ্র বিগ্ভা ইফণ | 
সহঃ সম্পাদক সভাপতি 


উনবিংশ বািক-_তৃতীয় মা্িক অধবেশন 
স্থান_বঙ্গীয়-সহিত্য পরিষং মন্দির। 
সময় _-২*শে আশ্বিন, ১৩১৯ ৬ই অক্টোবর ১৯১২, 
রবিবার-_অপরাহ্ন ৬টা। | 


আলোচ্য-বিষয়,-_ 

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সন্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে ক্ৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন-(ক) শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের 
প্রদত্ত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুণ্তের স্বর্ণমদ্রা ও (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র 
বি এ মহাশয়ের প্রদত্ত প্দনুজমর্দন দেবের” রৌপ্যমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ পাঠ__(ক) শ্রীযুক্ত 
পল্সনাথ ভট্টাচারধ্য বিগ্াবিনোদ মহাশয়ের “আসাম ভ্রমণ*, (খা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হুর্গানারায়ণ 
সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের "অ", গে) শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "্দাশরধি রায়” এবং 
(ঘ, শ্রীঘুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্ায় এম্‌ এ মহাশয়ের “একটি বুদ্ধ মূর্তি” । ৬। শোক- 
প্রকাঁশ,_ভাক্তার পশুপতিনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ। 

উপস্থিত-_মহামহোপাধায় ডাকার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিছভূষণ এম্‌, গ, পি এচ ডি 

৪ | সভাপতি 


ভ্ীযুক্ক যোগেন্্রনাথ গুপ্ত শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ 


» নরেন্জপ্রসাদ ঘোষ » নিত্যানন্দ রাম 
* যোগেবচরণ সেন » জ্ঞানাস্তুর আতর্থ 
» সতীশচন্্র মিত্র » মাখনলাল দেন 


যোগীন্দ প্রসাদ মৈত্র 
উপেক্ত্রনাথ ঘোষাল এম্‌ এ 
মনোমোহন গঙ্গেপাধাযর় বি, ই 


সুরেন্দ্রচন্্র বঙ্গ 
অনাথবন্ধু কর্মকার 
ডাঃ কে, বি, মণ্ডল 


« ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাবাকণ » রামকমল সিংহ 
-» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ * কৃুষ্ণচ্দ ঘোষ 

5 প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌,এ » হুর্যকূমার পাল 
* রামেন্্রনাথ চক্রবর্তী » মনোমোহন রায় 
» নারায়ণচন্ত্র ঘোষ » ভোলানাথ কৌচ 
* বানীনাথ নন্দী 


শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ 


৮» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ 


» খগেন্জনাথ মিত্র এম্‌ এ. 
» ছুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী 


সহঃ সম্পাদক 


৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু সর্বসম্মতিক্রমে 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ প্রীপু্ত সতীশচন্্র বিদ্যাতৃষণ এম্‌ এ, পি এডি মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলে, গত অধিবেশনের কার্ধ/বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


২। তংপরে নিয়লিখিত বাক্তিগণ যথারীতি সদন্ত নির্বাচিত হইলেন,_ 


? প্রস্তাবক সমর্থক সদস্ত 
রায় ঈ্যতীন্ত্রনাথ চৌদুরী শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রাবৈগ্থনাথ বিশ্বাম 
র্‌ ছুমক1, সাওতালপরগণ|। 
» অনিতকুমার মুখোঁপাধ্যার , সতীশচন্দর মিত্র » মানবেন্রুষ্ণ মিত্র 
| ১৯ নীলমণি মিত্রের স্্রট। 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী » ডাঃ বীরেন্ত্রনাথ বস্থ এল» এম্‌ এস্‌ 
৫৫, ছুর্গাচরণ মিত্রের দ্র, কলিকাত' । 
, সারদাচরণ মিত্র এ »১ অদ্বৈতচরণ বস্থ বি এল্‌ 
991)101 00%6. [১168৮101 1491)1215 8920 
» হেমচন্ দাশগুপ্ত » রাখালদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীতৃপেন্ত্রনাথ মিত্র এম, এম্‌ সি 


01601981981 15৮১০011৮05) 09193116700) 00118, 
, ছুর্গীনারায়ণ সেন শাস্বী », হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ডাঃ কাঁল'মোহন সেনগুপ্ত এল্‌ এম্‌ এস্‌ 


তি 


চুচুড়া। 
» যোগেন্দ্রনাথ গুধ » অক্ষয়কুমার সেন 
স্রারিণ্টেঞ্ডেণ্ট, ব্রজেন্ত্রবাবুর কাছারী, জামালপুর । 
,১ সভীশচন্ত্র মিত্র রঃ কবিরাজ নলিনীমোহন কবিভূষণ 


মজিলপুর জয়নগর, ২৪ পরগন]। 
» ললিতমোহন দে », রায় বতীন্রনাথ চৌধুরী » বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
00618] 10616 01711 000), 7391£010, 
& অপূর্বদন্ত্র মুখোপাধ্যায় » হুরেন্্নাথ গাঙ্গাপাধ্যায় * নারায়ণচন্্র রায়চৌধুরী, জমিদার 


ছোটতরফ, মহাদেবপুর, রাজশাহী । 

রর » চঙ্জকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছোটরাজবাটী, সিউড়ী। 

র্‌ » যামিনীনাথ মুখোপাধ্যায় 
৫৩, প্রেমচাদ ধড়াল স্ীট। 


ত ৮ যোগেকনারাদণ মন্ভুমদার ১ করুণাময় চট্টোপাধ্যায় 
| ৬৭) সুকিয়! স্্ীট। 
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প্রস্তাবক 


সমর্থক 


শ্রীতপুর্বচন্্র মুখোপাধ্যায় শ্রীগিরিশচন্ত্র সেন 


» স্থরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় », মণীন্ত্রনাথ ঘোষ 


সত্য 
শ্রীবীরেন্্রনাথ ঘোষ 
বৃটিশ ফারমেনী ১০৯, কলেজ গ্্রীট। 
ডাঃ হরেন্্রনাথ দাস বিএ, এল্‌, এম্‌ এস্‌ 
£নং আমহাষ্ট ই্ীট। 
» অজিন্তনাথ মুখোপাধ্যায় 
ইনম্পে্টর, পদ্মপুকুর থানা 
১১১নং লোয়ার সাকুলার রোড। 
» শ্রীগোপাল ভট্টাচার্ধ্য এম্‌ এ, বি এল্‌ 
ম্যান্জষ্রেট ও কলের । 
৫২ ব্যাপারীটোল! লেন। 


», রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী ডাঃ সতীশচন্ত্রবিষ্ঠাভষণ ,. মোহিতচন্ত্র বনু £ম, এ, বি, এল 


পট্রাটোল! লেন। 


» বদস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রায় হতীন্নাথ চৌধুরী ১, সাধুচরণ মণ্ডল বি এ 


ঠাকুর গঁ। হাইস্কুল, দিনাজপুর। 


,, খগেন্্রনাথ মিত্র এম এ, ১১-হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ডাঃ প্রভুদত্ত শাস্ত্রী £ম এ, পি এচ. ডি, 


প্রেসিডেন্সী কলেজ। 


5। তৎপরে নিষ্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ 


জ্ঞাপন করা হইল,__- 
. উপহারদাতা 
্রীক্ষেমেশচন্ত্র রক্ষিত 
প্রীসত্যেন্্নাথ দত্ত 


প্রীচারুচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় 


পীর ৎচন্ধ দেব কবিকৌমুদী 


১। 
২। 
ত। 
৪। 
৫ 
| 
৭। 
৮। 
৯) 
১০। 
১১। 
১২। 


পুস্তক 
আমার খেয়াল 
কুছ ও কেক! 
জন্মছুংখী 
পুষ্পপানত্র 
কাদ্বরী 
সওগাত 
রত্বাবলী 
ধুপছায়া 
পারম্তউপন্তাস 
রবিন্সন কুসো 
বিষুপুরাণ 
প্রাণের বেদন! 
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উপহারদাত। . পুস্তক 

শ্রীপবিত্রানন্দ যোগাশ্রমী . ১৩। তত্ববিচার 
শ্রীকামিনীকূমার ঘটক ১৪। কুলবোধিনী ১ম ভাগ ১* খানি 
শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত ১৫। শ্রীরামকষের ভক্তি 

১৬। কাশীসঙ্গীত 

৮৭। অশোকবনে সীতা 

১৮। বঙ্গবিলাপ 

বরেন্ছ্অনুসন্ধানদগিতি সম্পাদক (রাজশাহী) ১৯। গোঁড় রাজমালা 

্ীযতীন্ত্রনাথ সমাদ্দার . ২০। কুহকিনী 
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় ২১। রামলীলা 
শ্রীযে।গীন্্রন্াণ সমাদ্দার ২২। অর্থশান্তর 
প্ন্রেন্তরচন্ত্র বঙ্গ ২৩। লালাগোলকচাদ 


৪। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের প্রদত্ত সম্রাট দ্বিতীয় চক্রগুপ্ডের একটি স্বর্ণমুদ্র! ও 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত দনুজমর্দনদেবের বৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত 
হইল। 

৫1 (ক) অতঃপর কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনশান্্রী মহাশয় “অ” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে 

(১) ব্যাকরণের এবং স্বভাবের নিয়মানুলারে বঙ্গদেশের অ কারের উচ্চারণ ত্রষ্ট নহে। 

(২) ভারতের অন্যান্ত গ্রাস্তের উচ্চারণ অপেক্ষ। বাঙ্গালার অ-কার উচ্চারণ বিশুদ্ধ। 

(৩) বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবশ্তক বোধ হইলে, অ-কারের' পরিবর্থন ও পরিবর্ধন 
আবশ্তক হইবেক না। কয়েকটি শিক্ষানূত্র এবং ছুই একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে এই অক্ষর 
উচ্চারণে পার্থক্য থাকিবে না । ৪। হ স্থানে অ, অস্থানে হ, ও স্থানে এবং অ স্থানে যে সকল 
উচ্চারণ বৈষম্য আছে, তাহা শিক্ষার্ধারা সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই। শিক্ষার্থার] 

স্কারের উদাহরণ সমাঞ্জে প্রচলিত আছে। | 

এই প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগে 
নাথ মিত্র এবং সভাপতি মতাশয় এই: সব্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা! করেন। সভাপতি মহাশয় 
বলেন যে, আর্ধ্যভাষ! ব্যতীত অন্ত সমুদয় ভাষাতেই অ-কার ব্যপ্রনবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। 

(খ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিগ্াবিনোদ মহ1শয়ের "আসাম ভ্রমণ” নামক প্রবন্ধ 
পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। 

গে) কবিরাজ শ্রীধুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন শাজী মহাশয়, প্রযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের লিখিত 'দাশরধি রায়” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্্রনাথ চক্রবর্তী 
মহীশয় বলেন বে, দাশরখির জন্মস্থান পিলাগ্রামে ছিল ও তিনি বাল্যে মাতুলালয়ে প্রতি- 
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পালিত হুইয়াছিলেন। রামেত্ত্রবাবু বলেন যে, তাহার সহিত ৬দাশরথি রায়ের শোণিত 
সম্পর্ক আছে এবং এ পর্য্যন্ত দাশরথি রায় সম্বদ্ধে যে সমস্ত সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে 
অনেক ভ্রম আছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রামেশ্ট্রবাবুকে 
ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মৃত কবির সহিত সম্পার্কত সমস্ত স্থানে গিয়া, তাহার সমস্ত তথ্য 
সংগ্রহ করিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় ও রামেন্ত্রবাঝুকে ধন্তবা 
গ্রদান করেন। 

(ঘ) শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের “'বুদ্মূত্তি” নামক প্রবন্ধ আগামী 
অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। 

৬। ডাক্তার পশুপাঁতনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক 
প্রকাশ কর! হইল। 

৭। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়! সভা! ভঙ্গ কর! হইল। 


ভ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ভ্রীতীশচন্দ্র বিগ্যাডৃষণ 
সহঃ সম্পাদক সভাপতি 


উনবিংশ বারধিক,--চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 


স্থান--বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির 
সময়,--১৬ই অগ্রহায়ণ, ১ল। ভিসেম্বের, ১৯১৩ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ট। 


আলোচ্য বিষয়,_ 

১। গত অধিবেশনেনন কাধ্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদক্কনির্বাচন,- ৩। পুস্তকোপহার- 
দলাভূগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন-_শ্রীযুক্ত যোগেন্চন্ত্র ভৌমিক ও পরিষদের জনৈক 
হিতৈষী সদন্তপ্রদত্ব প্রাচীন মুদ্রা, ৫। প্রবন্ধপাঠ-_কে) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
এম্‌ এ মহাশয়ের “একটি বুদ্ধমুর্তি” এবং (খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্‌, আর, এ, এস্‌, 
মহাশয়ের “্রন্মপালের তাত্রশাসন* *। শোক"প্রকাশ-_সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত 
মহেজ্জনাথ বিষ্চানিধি, অতুলকৃষ্ণ মিঅ, সতীশচন্দ্র সাহা এবংপ্ঈশানচন্ত্র বস্থ মহাশয়ের পরলোক 
গমনে, ৭। বিবিধ । ও 


উপস্থিতি,_ 
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (সভাপতি ) 


* সারগুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এদ্‌ এ ডি এল্‌ 
মহামহোপাধ্যায় » সতীশচন্ত্র বিগ্কাভৃষণ এম্‌৪, পি এচ ডি 


পরীযুক্ত জলধর সেন . জীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ 
, শৈলেশচন্জ মভুমদার * কিরণচন্ত্র ঘোষ 
ড়াঃ একেন্জ্রনাথ দাস ঘোষ » মদনমোহন সাহ! 
». চথ্বরুচন্্র বন *. পানালাল রায় 
» আশুতোষ দাশ গু মহালনবীশ » অবিনাশচজ্ বন্দোপাধ্যায় 
* চিত্বন্থখ সান্তাল * জীশচন্ত্র বন 
» গৌরহরি সেন » প্যারীমোহন খা! 
» যোদীজগ্রসাদ মৈঅ *. হুর্ধ্যকূমার পাল 
» শরচ্চন্্ পূরকায়েত .  » মনোমোহন রায় 
» আগুতোধ বন্যোপাধ্যায় ». চজ্জকুমার সরকার 
» নিত্যরঞ্জন মল্লিক ৪». বসস্তরঞ্জন রায় বিহহুল্লভ 
* যোগেন্্রনাথ ভট্টাচার্য » উপেক্রচ্্র চট্টোপাধ্যায় 
» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত . * তারকনাথ বিশ্বাস 


» ছন্সিহর ভীচারধ্য ... * শর বিশ্বাস 


কাঁধ্য-বিবন়ণী ৩৫ 


রত যছনাথ মালাঁকর শ্রীযুক্ত কিরণচ্র দত্ত 
যোগেন্্রনাথ চক্রবর্তী » -বযামিনীরগ্রন সেনগুপ্ত 

* গিরিজামোহন সান্তাল বিএ * স্ুুরেজ্জনারায়ণ সিংহ 
* পানালাল সিংহ » কালীকুমার বন্থ 
» ভুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় » প্রভাসচন্ত্র দে 
*. হীরালাল দাস গুপ্ত *» ঝাঁমকমল সিংহ 
» ক্লাজমোহন নিয়োগী » বিনোদবিহারী গুপ্ত 
*  বনমালী ঈন্ভুমদার » কৃষ্ণচন্জ ঘোষ 
» ভোলানাখ কোচ 


শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ 

১। স্ত।পতি শ্রীধুপ্ত সার্(চরণ মিত্র এম্‌ এ, বিএল্‌ মহাশয়ের অনুপস্থিতে জীবুক 
খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীবুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত 
বিহাতীলাল সরকার মহাঁশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

২। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ পরিষদের মাসিক অধিবেশন ; কিন্ত আজ একটি 
বিষম শোকের কথা আপনাদের শুনিতে হইবে। আমিই প্রথমে সাহিত্য-পরিষদে সে সংবাদ 
বহন করিয়! লইয়া আমি। সাছিত্য-পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিনয়কৃষ্জ দেব 
বাহাছর আর নাই। বাঙ্গাল! সাহিত্যের আজ মহ! ছর্দিন। তীহার গুণের কথা বলিয়া! শেষ 
কর! যায় না) আর সে কথা বলিবায় মত অবস্থাও আমার নাই। তাহার স্থত্যর্থ অন্কার 
অধিবেশনের কার্ধ্য স্থগিত রহিল । 

৩। তংপরে শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বঙ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, যে শৌকাবহ সংবাদ 
আপনারা গুনিলেন, তাহাতে সকলেরই হৃদয় এত ব্যথিত হৃইক্জাছে যে, এ সময় পরলোকগত 
রাজার গুণকীর্তন করিবার ক্ষমত| আমাদের নাই। এ সংবাদ এত হঠাৎ পাওয়া গেল যে, 
আমর] ইহার জন্ত প্রস্তত ছিলাম না। যে ব্য়সে তিনি মানবলীল! সংবরণ কর্নিলেন, সে 
বয়সে অতি অল্প লোকেরই মৃত্যু হয়। এ কারণ এ সংবাদ অত্যন্ত শোকাবহ। রাজা 
বাহাহকের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধ অতি ঘমিঞ&। ম্বর্গীয় রমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গে 
ও রাজা বাহাছুরের সহযোগিতাতে এই পরিষদের সৃষ্টি, আমি গোড়া হইতে পরিষদের সভ্য 
স্ুতরণং গৌড়ার কথা সবই জানি। শৈশবে, তখন পরিষদের বাড়ী হ্» নাই, তিনি স্বীয় 
বৈঠকখানায় ইহাকে আশ্রয় দিয়া, ইহার সমস্ত বায় ভার বহন করিতেন। পরে কারণ বশতঃ 
এক পরিষৎ তায় ছইটী সতা! হয়। সেই সময় হইতে বর্তমান পরিধদ্দের জন্ম এবং ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ীতে সাহিত্য-সভার জন্ম। এই সাহিত্য-সতার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। 
তিনি নিজেও এককালে সাহিত্যিক ছিলেন। সদর সময় তিনি যে সমন্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, 


| সহঃ সম্পাদক 


৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


তাহা অতি মুল্যবান। তিনি আমাদের দেশের গণযমান্ত বংশ শোভাবাঞ্জার-রাজবংশের বংশ- 
ধর। অল্ল বয়সে তিনি যে নির্মল চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপুর্ব। তিনি অনেক 
সংকর্শের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। রাঁজপুরুষদিগের সফিতও তীছার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
অন্তকার দিনে আমি আর বেশী কথা বলিতে পারিতেছি না । আমি প্রস্তাব করি, অগ্যকার 
সভার কার্ধ্য রাজ! বাহাছুরের স্মৃতিতে স্থগিত থাকুক। 

৪1 অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,__বন্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠাত। 
রাজা বিনয় দেব বাহাছুরের অকান মৃত্য-সংবাদ এই মাত্র প্রাপ্ত হই, সা'হত্য-পরিষৎ 
গভীর শোক জানাইয়া, তাহার স্্বতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অস্তকার চক মাদিক 
অধিবেশন স্থগিত রাখিলেন। 

€। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইর়! সভা ভঙ্গ করা হইল। 


্রীহুর্গানারায়ণ দেন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্ধ 
সহঃ সম্পাদক ॥ সভাপতি 


উননিংশ বাধিক,__৪র্থ স্থগিত ও পঞ্চম মাসিক অধবেশন 


হান--বঙলীয় সাহিত্য-পরিষং-মন্দির 
২১শে অগ্রহায়ণ, ৮ই ডিসেম্বর, রবিবার 
অপর"হ্ ৪টা ও টা 


চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়,__ 

১। গত অধিবেশনের কার্ধা বিবরণ পাঠ, ২। সাস্তনির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারভূ- 
গণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন_স্রীধুক্ত যোগেশ্খচন্্র ভৌমিক ও পরিষদের জনৈক 
হিতৈষী সদস্ত প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ পাঠ--(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দোপাধ্যায় 
এম্‌ এ মহাশয়ের “একটা বুদ্ধশুত্তি এবং /খ) শ্রযুক্ষ হেমচন্ত্র দেব গোস্বামী :এম্‌ আর, এ, "স্‌, 
মহাশয়ের “ধর্মপালের তাত্রশাসন* -৬। শোক-প্রকাশ--সথারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত 
মহেস্ত্রনাথ বিগ্তানিধি, অভ্ুলক্কষ্ণ মিত্র, সতীশচন্দ্র সাহা! এবং ঈশানচন্ত্র বন্থ মহাশয়ের পরলোক 
গমনে, ৭। বিবিধ। 

উপস্থিত- 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ (সভাপতি) 


মাননীয় বিচাপতি * আশুতোষ চৌধুরা এম্‌ এ 
মহামছোপাধ্যার * হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ সি, আই, ই 


রি *. সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ এম্‌ এ, পি এচ,, ডি, 

কুমার * বীরেন্ত্রনাথ রায় জীযুক্ত হরগোবিন্দ লক্কর চৌধুরী 
*. নগেন্জ্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব * . শৈলেশচন্্র বজুমদার 
* অক্ষয়কুমার বড়াল ” বোধিসত্ব সেন এম্‌ এ, বি এল, 
*  বিহারীলাল সরকার *»  চিজস্ুথ সান্তাল 
* রামন্দ্রনুন্দর ভ্রিবেদী এম্‌, এ, ৮  হেমচন্্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ 
* হুর্গাদাস ভ্রিবেদী *. উধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
*. খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় *. হ্বরেশচন্্র সেন এম্‌ এ 

পণ্ডিত * ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্তাবিনোদ *. যোগেশচন্্র সিংহ বি এল্‌ 
* চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় » বাণীনাথ নন্দী 


* চাঁরুচন্্র ঘল্দযোপাধ্যা় * গৌপহরি সেন 


৬৮ 


 বর্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 
বে নলিনীরঞ্জন পাশুত 


মৌলবী য় ওয়াহেদ হোসেন বি' এল্‌ 


তারা প্রসন্ন গুপ্ত বিএ 

তারা প্রসর খপ্ত 
যোগীন্তরপ্রসাদ দৈত্র 

গণেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
কালিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
তুবনমোহন রায় 

মণিমেছন সেন 

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকঠ 
উপেক্নাথ ভট্টাচার্য 
কিরণচন্ত্র দত্ব 

প্রযোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
অদ্বিকাচরণ দে 

কুঞ্জবিহারী সেন 

হরিদাস ম্ডুমদার 
গ্যারীশক্কর দাসগুপ্ত এল্‌ এম্‌ এস 
বসস্তরঞ্জন রায় বিহহল্লভ 
রামকল সিংহ 

বিনোদবিহানী শুধু 

কালিদাস মিত্র 

শিবক্ক্ দে 

বিহারীলাল রা 
অমৃতগোপাল বঙ্গ 

শীতলচন্জ চক্রবর্তী 


শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ 


» ক্বাহ বতীক্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল্‌ 


”. হেমচন্ দাশগুপ্ত এম্‌ এ 
” রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ 
” খগেক্নাথ মিত্র এম্‌ এ 
১। সম্ভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচর়ণ মিত্র এ্টিএ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতিয় "আসন গ্রহণ 
ফিলে গর গত অধিবেশনের কাঁধ্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। তৎপরে-.নিলিখিত ব্যক্তিগণ বাতি সত নির্ঝচিত হইলেন, 


অভয়্চরণ দাস 
সভীশচন্্র মিত্র 

বীরেশ্বর সেন 
পা্লালাল সিংহ 
নীরোদলাল দত 
নির্মলচন্ত্র দত্ত 
মহেশচন্ত্র সেন গুপ্ত 
স্থরেশচন্ত্র বু * 
হরিমোহন ভট্টাচার্য 
পশুডপতিনাথ মুখোপাধ্যায় 
কেদারনাথ মিত্র 
অমিতাভ বন দেববর্শ্মণঃ 
হরিহয় শেঠ 

হেমচন্ত্র ঘোষ 

হ্ামাপদ রায় 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
শিবচন্দ্র দেব 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বীরেজ্রনাথ দত্ত 
উপেক্্রনাথ ঘোষ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 
ক₹ফ্চন্ত্র ঘোষ 
মনোমোহন রায় 


সম্পাদক 


সহঃ সম্পাদক 


কার্ধ্য-বিবরণী ৩৯ 


প্রস্তাবক সমর্থক সন্ত 
জীযুক্ত রাখাল্দাস বন্যোপাধ্যায় জীযুক্ত হেমচজ দাস গুপ্ত ১। ্রীযুক্ত প্রমথকুমার কু 
হাবাসপুর, ফরিদপুর 
৮. দ্বারকাঁনাথ চৌধুরী 52 ২। শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ ভট্টাচার্ধ্য বি এল্‌ 
গভঃ হাইন্ুলশ্রীহষ্ 


+  ক্নাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় + ৩) ৮ মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় .. 
| ডেপুটী মাজিষ্রেট, পুরুলিয়া 


রি ৪। « প্রাণরুষ্ণ রায় সেরেগতাদার, 
জজকোর্ট, আমলাপাড়া। পুরুলিয়া 

% *. সতীপচন্্র বিভাতৃষণ ৫। ” দয়ারাম লাহনী এম্‌ এ 
লক্ষৌ মিউজিয়মের অধাক্ষ 


” স্থরেন্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ” রামেনসুন্দর ত্রিবেদী ৬। চারুচজ্জ চৌধুরী 
৯* কড়েয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাত। 
এ ৃ ৮. মণীজ্মনাথ ঘোষ ৭। ” জিতেন্্রনারায়ণ চৌধুরী 
৯০, কড়েয়া রোড বালীগঞ্জ, কলিকাতা, 
টড রা বতীশ্্রনাথ চৌধুরী প্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় শ্রীঘুক্ত এন্‌ ঘোষাল স্কোয়ার 
কে, এন, ঘোষাল বিএল্‌, ভাগলপুর। 

্ ৪ শ্রীগোবিদলাল দত্ত 
১৮৪, অক্র:র দত্তের লেন। 

শ্রীঅনুকূলচন্ত্র বন্থ  ভ্রীরাধাবদাল ন্যোপীধ় ১*। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ 

কেরানী জি, পি, ও, রেুন। 


ভনলিনীরঞ্ন পণ্ডিত রি ১১। ১ ডাঃ নরেজনাথ ঘোষ 

৭৯ মাণিকতলা স্ত্রী । 

৯ রী ১২। » মহেম্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
৩৩ স্বটম্‌ লেন। 

্ র্‌ ১৩। * পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় 
১৫৯, মাণিকতল! স্রীট। 
জীবস্তরঞন রায় ই ১৪) ». যুগ্নলকিপোর মির বি এল্‌ 
উকীল,পুরুলিয়া। 
& | ৮ ১৫। » জ্যোতির্ঘয় চট্টোপাধ্যায়. 


এম্‌ এ, বি এল্‌, উকীল পুরুলিয়া । 
১৬ 5 শলিতচজ মি বিএল্‌ 
উকীল, পুরুলিয়া । 


৪৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক সমর্থক সদন্ত . 
শ্রীরামকমল সিংহ শীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৭। ,) ক্ষীরোদবিহার" সেন 
৬*নং, যুজাপুর স্বীট। 
শ্রীমসিতকুমার মুখোপাধায় শ্রীরামকমল সিংহ ১৮ ৮ খগেন্ত্রনাথবন্থ 
«নং নীলমাধব সেনের লেন। 


্ রী ১৯। * কান্তিভৃষণ রায় 
৬নং কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন। 
রি পু £ ২০। * প্রবোধচন্ত্র সরকার, জমিদার 
৬৮, সাউথরোড, ইটালি। 
শ্রীনিত্যানন্দ রায় & ২১। ৮» ধরণীধর চট্টোপাধায় 
৩০1৩১ পটলডাঙ্গ! স্ট্রীট । 
পীকুষ্গোপাল ঘোষ নর ২২। » প্রিয়লাল ত্রিঝেদী এম্‌ এ 
সব. ডেপুটা কদ্ক্টর, মেদিনীপুর । 
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় রর ২৩। »* শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
৩০, বেছু চাটুধ্যের স্্রীট। 
শ্রীশরচ্চন্্র পুর কায়েত শ্রীবসস্তরঞ্জন রায় ২৪। » অধরচন্ত্র কয়াল 


আমিড়া, ডায়মও লাইব্রেরী, বড়িষা, ২৪ পরগণ|। 
২৫। » মহিমচন্্র হালদার 
বৈস্থপুর, ঘাটেশ্বর ২৪ পরগণ!। 
২৬। » গিরিজাভূষণ মণ্ডল 
পারুলিয়া, ডায়মওহারবার, ২৪ পরগণা। 
২৭। » মন্মথনাথ মণ্ডল 
জমিদার, পারুলিয়াঃ ডায়মগ্ডহারবার, ২৪ পরগণ|। 


শ্ীহেমচন্্র ঘোষ শ্রীঅমিতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮। » যোগেশচন্ত্র বন্ধ, বিএল্‌ 
৯/১, গোবিন্দসরকারের লেন। 
জ্লীউপেন্দ্রদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ২৯। » অমরেজ্নাথ রায় 


বেহালা, ২৪ পরগণা । 
৩০। ৮ যোগেশচজ্জ বন 
৯১, গোবিন্দ সরকারের লেন। 
জীদরেচজ রা চৌধুরী প্রীরান় যতীক্না চৌধুরী ৩১। » গিরী্রমোহন রায় চৌধুরী 
৩২। * জ্ঞানেন্্রকুমার বনু 
৩৩। * ব্রজেজনাথ পাল 


প্রস্তাবক 
জ্ীযুক্ত সুরে 
রায় চৌধুরী, 


কার্ধ্য-বিবরণী 


সমর্থক 
শ্রীযুক রায় বতীন্্রনাথ 
চৌধুরী 


৪৯ 


সদস্য 


৩৪। শ্রীযুক্ত রামচন্ত্র সেন 


৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 
৩৭। 
৪৬ । 
৪১। 
৪২। 
৪৮। 
8৪ । 
৪81 
৪৬। 
৪৭। 
৪৮। 
৪৯। 
€৪। 
৫১। 
৫২। 
€৩। 
€৪। 
৫৫ 
৫৬ 
€৭। 
৫৮। 
৫৯। 
৬০। 
৬১। 
২ 
| 
গ্[ 


হরিদাস পালিত 
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী 
করমতুল্। চৌধুরী 
কামিনীমোহন বাগচী 
সুরেন্দ্রকুমার সেন 
উদ্বাকাস্ত দাস 
গোগীনাথ কবিরাজ 
ঈশানচন্ত্র পাল চৌধুরী 
হরচন্দ্র দান 
জানেন্ত্রশশী গুপ্ত 
দীননাথ বাগচী 
শ্রীশচন্ত্র দাশগুপ্ত 
মৌলবী চয়েণ উদ্দীন 
গোপালচন্্র চক্রবর্তী 
ক্ষীরোদকুমার বন 
কেদারনাথ ভট্টাচার্য 
ভৈরবগিরি গোম্বামী 
যোগেশচন্ত্র সেন 
কালীগ্রদরন মৌলিক 
রমণীকান্ত, ভট্টাচার্য্য 
কুগ্রবিহারী বর্ধা 
প্রমথনাথ চক্রবর্তী 
শরচ্চন্্র বসু 
এ, এফ» এম্‌, আবছুল আলী 
রমেশচন্্র রায় 
বসম্তকুমার লাহিড়ী 
কেদারনাথ ঘোষ . 
মহেন্্রনাথ ধোষ 
স্ুরেন্্রন্্র কাব্বিনোদ 
ছূর্গীচরণ সেনগুধ 


৪২ 
প্রস্তাকৰ মমর্থক 
ভুক্ত শুরেন্্চ্ শ্রীযুক্ত রায় যতী-ন্ত্রনাথ 
রায় চৌধুরী চৌধুরী 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


সদস্ত 
৬৫. শ্রীযুক্ত সারদানাথ জানা 


৬৬। * প্রমথনাথ জান! 
৬৭। » সারদাপ্রসন্ন লাহি্ী 
৬৮। » গোপালচন্ত্র ভাছুড়ী 
৬৯। » প্রিয়কান্ত বিগ্যারত্ব 
৭5। শরচ্চন্দ্র দাস 

৭১। * নৃত্যলাল সরকার 
৭২। ০» কাখীকাস্ত মৈত্রেয় 


রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ। 


৩। তৎংপরে নিয়লিখিত পুস্তক সকল প্রদপিত হইল এবং উপহারদাত্গণকে ধন্যবাদ 


জ্ঞাপন কর। হইল। 


উপহারদাত। 


শ্রীযুক্ত সুর্ধযকুমার ঘোষাল 
» হরিপদ মুখোপাধ্যায় 
» নুরের ্দ বন 
» বতীন্রমোহন সিহ 
* যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
» ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
* শশাঙ্কমোহন সেন 
* যতীন্ত্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, 


এম্‌, আর, এ, এম, 


*. সভীশচন্তর বাঁ এম্‌ এ 
অক্ষয়কুমার বড়াল 

*. ছূর্গানায়ায়ণ দেন শাঙ্গী 
কুমার » দেবেন প্রাসান জেন 


* ক্ষীয়োদগ্রসাদ বিস্ঞাবিনোদ এম্‌ এ 
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১০ এষা 
১১) পবিভাষ! 
১২। সার্ধ ধর্ম 


১৩। জৈন তত্বজ্ঞান এবং চরিত্র 
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১৭। খাজাহান 
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উপহারদাত। পুস্তক 

শ্রীযুক্ত নির্ঘ্মল্চ্দ সেন ১৮) আম র জীবন 

» সম্পাদক সুবর্ণ বণিক ১৯। আম পাকা 
২৯1 পঞ্চ-গীহ 

» জগনীশচন্ত্র চট্টো শাধ্যায় ১১। শিবহুত্র-বিসিণী 
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» নলিনীরগ্রন পণ্ডিত ২৩। শ্রীরুষ্চমন্গল 
২৪। গৌরাঙ্গমঙগল 
২৫। সাধনা 
২৬। অনুসন্ধান 
২৭। শিক্ষা সমালোচন! 
২৮। গম্ভীর 


ডাঃ ,, প্্রফুলচন্তর রায় ডি এস্‌সি,সিআই ই ২৯। দেশী-নাম-মালা 
4 ৩*। কুমারপ'ল-চরিভ 

৩১। ইন্দ্রজাল-স'£ছ 
৩২। ম্মশ্রাত-সংহিঠা 
৩৩। ব্জচ্ছেদিক! 
৩৪ । মাধব-নিদান্‌ 
৩৫ । গরুড়-পুরাণ 
৩৬। শু ক্রনীতি-সা'র 
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৬৮। £৮8 ড০1 1.0, 
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৪৯ । ১১ রি 601 


৪১। বিশ্ব-গ্রাকাশ 

৪২। অষ্টাধ্যায়ী: 8০০] 
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৪৭ বৈগ্বাক-শষ-লিঙ্গ 

৪৮। অইাজগ্হান্ছগ 


8৪ ধঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষবের 
উপহারদাতা পুস্তক 


ডাঃ শ্রীযুক্ত গ্রফুললচন্ত্র রায় ডি এদ্‌সি,সিআই ই ৪৯। সুশ্রুত সংহিত! 
৫০। ন্ুখাবতী-বু/হ 


৫১। ধর্ম-নংগ্রহ 

॥ খগেন্্নাথ বসু ৫২। প্রভাবতী কাব্য 

» প্রিয়নাথ নন্দী ৫৩। বৈষুব ধর্মের হুষ্ম-তত্ব 

প্রমথনাঁথ বটব্যাল ৫৪। গ্রতিহাসিক প্রবন্ধ 
৫৫। আমি 

১ হুশীল গোপাল বঙ্গ ৫৬। শোক ও শান্তি 

» প্রিয়দর্শন হালদার ৫৭। রচন! প্রণালী (১ম ও ২য় ভাগ) 
৫৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস (শিগু-রঞ্জন) 
৫৯। ভগবতী দেবী 

» অতুলকুষ্ণ গেস্বামী ৬০। পিস্বস্থৃতি 


৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ পাঁচাবিষ্যামহার্ণৰ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌ এ মহাশয়ের "একটি বৃদ্ধমুত্তি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিংলন। গত ১৩১৮ বঙ্গাবে পরি- 
বদের এতহাসি? প্রদর্শন'তে ভাগলপ্বনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত সৌরীকমোহন সিংহ মহাশয় 
প্রদর্শনার্থ ছুইটি ধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রদান করেন। এই মৃষ্তি হুইটির মধ্যে একটি দণ্ডায়মান 
ধ্যানী বুদ্ষমুত্তি। এইটি তাঅ-নির্িত কিন্ত বর্ণম্ডিত। ইহার পাদপীঠে বঙ্গাক্ষরে লিখিত 
একটি খোদিত লিপি আছে, আর দ্বিতীয় মূর্তিটি পিত্তল-নির্ষ্মিত ভূমি-স্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত বৃদ্ধ- 
মুস্তি। এই মুর্তিটির তলদেশে একখানি পিত্তল-ফলকে ভৈক্ষুকী পিপিতে লিখিত একটি খোদিত 
লিপি আছে। এই দ্বিতীয় মুত্তির থোদিত লিপিই রাখাল বাবুর বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়। তিনি.এই খোদিত লিপির গ্রসঙ্গে বধিয়াছ্েন, হ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্বে কেি,জ বিশ্ববিস্ঠা- 
লয়ের অধ্যাপক বেগুল ইছার পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন। যে অক্ষরে এই 
লিপি খোদিত অধ্যাপক বেওগ৷ তাহাকে “শরমাত্রিক1 লিপি” নামে অভিহিত করেন? কিন্তু 
প্রসিঙ্ধ মুসলমান পর্যাটক আবু রিহান অল্বেকূণী £ইন্ূপ লিপিকে ভৈক্ষুকী লিপি নামে 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। এ পর্যান্ত এই প্রকার অক্ষরে খোদিত তিনটি প্রন্তর-লিপি ইতঃ- 
পূর্বে প্রকাশিত; হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে একটি মগধে আবিষ্কৃত একটি বুদ্মূ্তির পাদ-পীঠে 
আছে। ডাক্তার বেগুল তাহার পাঠোচ্ধার করিয়! গিয়াছেন। দ্বিতীয়টি কলিকাতার 
সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত একটি অন্তল মুর্তি পাদপীঠে আছে। তৃতীয়টি মুলের়ের অন্তর্গত 
উরেণ গ্রামের এক মুর্তির পাদপীঠে আছে। প্রথমটির পাঠোদ্ধার করিয়া বেগুল সাহেব 
প্রকাপিত করিয়া গিপ্লাছেন ৷ অপর হইটিয় পাঠোদ্ধান-চেষ্টা এপর্যন্ত হয় নাই। ম্লাখাল 


কা্্য-বিবরণী ৪৫ 


বাঁবু এই গুলির সাহায্যে এই নবাবিষ্কুত লিপিটির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার 
উদ্ধৃত পাঠ এইরূপ,-- 

€১) শ্রীধন্শ বরপদেভ্য (?)1 শ্রীবুদ্ধ পৌজ্র সংঘ ম৷ 

(২)-_লাদ (?) শ্রী'রাণক ঘক্ষ পালিত পুজ্র আহব ম 

(৩) ল্লম্ত দেয় ধঙ্মোয়ং” ॥ 

ইহার অনুবাদ তিনি এইরূপ করিয়াছেন.__- 

শরীধর্্ম শ্রেষ্টেরচরণে ( নমস্কার ) *শ্রীবুদ্ধ পৌত্র সংঘশালা-প্রদাতা রাণক ক্ষ পাশ্তের 
পুক্র আহব মল্লের ধর্্ার্থ দান। 

রাখালবাবু লিপির বিষয়গত ব্যাখায় বলিয়াছেন; প্রাণক ধক্ষ পালিত, তাহার পুক্র 
আহব মল্ল ও বুদ্ধ পুত্র সংঘ সম্বন্ধে এই খোদিত লিপি ব্যত'ত অপর কোন কথাই অগ্ভাপি 
আবিষ্কৃত হয়.নাই। 

€ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুধি-শালার প্রধান কর্মচারী এবং পুথি স'গ্রাহক 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন বায় বিদ্বদল্লভ মহাশয় “কৃষ্ণকীর্ভনের লিপিকাল-নির্ণয়-নমক গবেষণা-পূর্ণ 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত ১৩১* বঙ্গাব্দের শীত খতুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পঠ্ষিদের নিমিস্ত পুথি- 
সংগ্রহের সময়ে বসন্ত বাবু এই পুথির সংবাদ প্রথম প্রাপ্ত হন। ১২১৮ বঙ্গাবে বসন্ত বাবু 
কর্তৃক উহ প্রদর্শিত হয়। পুথিখানির শেবাংশের কতকটা পাওয়া যায় নাই কাজেই ইহাতে 
লিপিকাল কিছু লিখিত ছিল কি না তা। জান! যায় নাই। পুথিখানি মহাকবি চণ্ডীদাসের 
রচিত একখানি নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ ' এত দিন ইহার আন্তত্বই কেহ জানিতেন না। এই পুখি- 
খানির অক্ষর-মাল| আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সহিত সম্পৃণ মিলে না। ইহার অনেকানেক অক্ষর 
প্রাচীন.লিপির বিভিন্ন কালের অক্ষর সদূশ। এক্ষণে ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিতে 
হইলে সেই সকল অক্ষর-সাদৃশ্ত লইয়া! বিচার-পুর্ববক সিদ্ধান্ত কর! ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বল্পভ মহাশয় এক সঙ্গে এই অক্ষয়- 
মালা আলোচনা করিয়া এই আলোচা পুথিখানির অক্ষর-মালার আকুতি ও তাহাদের বিশেষত্ব, 
তাহাদের মধো কোন গুলিয় প্রাচীনকার সম্পূর্ণ অনস্থান্ন অথবা অধিক বা অল্প-মাত্রায় বিকৃত 
হইস্না আধুনিক বঙ্গাক্ষরের পুষ্টির ওম নির্দেশ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। এই সকল 
কার্যে তাহারা থে সকল তামশাসনের ও প্রাচীন কালের লিখিত গ্রশ্থের অক্ষরের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন, সেই দকল সাদৃষ্যের বিশেষ বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতঃপর ১৪৩৫ 
খৃষটাববে লিখিত “বোধিচর্ধ্যাবতার* নামক গ্রন্থের পুথির কতকগুলি অক্ষরের সহিত এই কুষ্ঃ- 
কীর্তন পুধিখানির সেই দে অক্ষরের অতি নৈকট্য দর্শনে রাখাল বাধু এবং বসস্তবাধূ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ১৪৩৫ খৃষ্টাব্ধের লিখিত যোধিচর্ধ্যাবতার পুথির অব্যবহিত পরেই ক্ক্কীর্ডনের 
এই পুধিখানি লিখিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অগ্ধুষান অঙঙ্গত নহে। এই ছ্খানি পুথির 
লিপিফালের ব্যবধান ২৫৩৯ বর্ষের অধিক মনে. হয় লাই। খ্ৃ্ীক্স ১৪শ শতাবীয় শেষ 


৪৬ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


তাগে 'জাধুনিক বাঙ্গালা বর্ণালার গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। আলোচ্য পুথিখানিতে উ, জ, চ ও 
ধ.এর প্রাচীন ও মধাবর্গী রূপ, অ. ক ও ড এর প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হু 
প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক দূপের যুগপৎ একর সমাবেশ দেখিয়া, উহার লিখন 
১৫শ শতান্দার অন বা হনিকটব নী সনষে সম্পাদিত হয়, নিংসশয়ে নিষ্ধীরিত হইতে পারে । 
তাহার পর তাহার] উপসংহারে বঞ্িয়াছেন,__পর্ভমানে চণ্ডাদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর 
শেষ হইতে ১৫শ পশতাব্দ র মধাভাগ পর্ধান্ত ধবা হয়। তাহা হইলে, কৃষ্ণকীত্নের এই পুথি 
খানি “কবির স্বহস্ত প্রিখিত না হইলেও, তাহার জ:বিতকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা 
বলিবার পক্ষে কোন নাধা নাই এবং এই খানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গাল! গ্রন্থ 
বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে । 

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় শ্রীধুক্ত যোগেশচন্ছ ভৌমিক ও 
জীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা এবং প্রযুক্ত মহেম্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় প্রদত্ত একটি জৈন মুষ্তি প্রদর্শন করিয়া! পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাদের 
ধন্তবাদ করিলেন। 

৭। তৎংপরে সভাপতি মহাশয় সখারাম গণেশ দেউস্কর, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, 
অতুলকুষ্ণ মির, সতশচন্দ্র সাহা এনং ঈশানচন্ত্র বস্থু মহাশয়গণের পরলোক-গমনে 
শোক প্রকাশ করিলেন। 

শ্রীধুক্ধ নগেন্দ্রনাথ বন মহাশয় বলিলেন, ম:হ্দ্রনাথ বিগ্ভানিধি পরিষদের সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন এবং পরিষদের গঠন-কার্ধ্ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার স্থতি-রক্ষার 
জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত কর! উচিত। 

জ্রীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুবী মহাশর বলিলেন, বিগ্তানিধি মহাশর প্রথমে 
পরিষদের সংশ্রবে থাকিয়া, ইহার হিত-সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন । তাহার 
মৃড়াতে পরিষদের ক্ষতি হষয়াছ | তাহার স্থৃতি-রক্ষা বিষয়ে আলোচনার ভার 
পরিষদের কাধ্য-নির্র্বাহক-সম্গিতির উপর প্রদত্ত হউক। 

৭). অতঃপর সভাপতি মহীশরকে ধন্ঠবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হয়। 


প্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত স্লীযে|গীক্দ্রনাথ বহু 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি -' 


১ম বিশেষ অধিবেশন । 


হান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং মন্দির 
৫€ই পৌষ ১৩.৯ 


২০শে ডিসেম্বর ১৯১২ 


স্বগায় রাজ! বিনয়করুষ্ণ দেব বাহাছুরের পরলোক গমনে শোক-প্রকাশ ও স্থৃতি-রক্ষার্থ 


এই বিশেষ অধিবেধন হয়। 


উপস্থিতি__্রীযুক্ত সারদাচরণ মির এম্‌, এ, বি এল্‌ ( সঞ্ভাপতি ) 


মহারাজ 


মণীন্ত্রচন্ত্র নন্দী বাহাছর 


». স্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি এল্‌ 


মছামহোপাধ্যায় 


প্গিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করভ্ব 


» ডাঃ সতীশচন্ত্র বিছাতৃূষণ এম এ, পি এচ. ডি 
» রায় শরংচন্ত্র দাস বাহাছুর সি, আই, ই 

» রায় রাজেন্্রচ্দ্র শাস্ত্রী বাহাছর, এম্‌ এ 

» রায় মৃত্াগ্জয় রাঁয় চৌধুরী বাহাছর 

» ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ, ডি এল 
». রায় চুণীলাল বন্ধু বাহাছুর এম্‌ বি, এফ সি এস্‌ 


শ্রীযুক্ত হেমেন্তর প্রসাদ ঘোষ বি এ, 


রায় মতিলাল হালদার বাহাছুর 
* কুমার শোভেন্্রুষঃ দেব বাহাহুর 
ধীরেন্্নারায়ণ রায় 

». পণ্ডিত অতুলক্ষ্ণ গোস্বামী 
মুরলীমোহন গোন্বামী 
রাজেন্্রনাথ বিস্া ভুষণ 

* বরদাকান্ত রায় বিস্তারত্ব 
নগেন্দ্রনাথ বন্ধ গ্রাচাবিগ্তামহার্ণব 
» পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, 
» জলধর দেন 

রামেক্র্থন্দর জিবেধী এম্‌ এ 


, ছর্গাদাস জিবেদী 


ঞ 


ঞ্ 


ললিতচন্্র মিত্র এম্‌ এ 
সত শচন্ত্র মিত্র 
খগেন্দ্রনাথ বনু 
স্তামাচরণ পাল 
সুর্যযকুমার ঘোষাল 
তারা প্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, 
যতীন্দ্রমোহন রায় 
ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এম্‌ ডি 
ঘোগীন্দ্র পাসাদ মৈত্র 
নিত্যানন্দ রাম 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 


৪৮ » বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের 


শ্রীুক্ত মনোমোহন বন্ধ এম্‌ এ ভরীযুক্ত ভূবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর 
» ডাঃ বরদাকাস্ত মজুমদার » বসস্তকুমার চট্টোপাধায় *» 
* ডাঃ সরোজিনীনাথ বর্ধন এল, এমএস », বসন্তরঞ্জন রায় বিহ্্বল্লভ 
» রামরতন সরকার ॥ খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
» ডাক্তার প্যারীশস্কর দশ গুপ্ত ১, বাণীনাথ নন্দী 
» কবিরাজ যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত ». পুর্ণচন্ত্র ঘোষ 
*. অমলচন্ত্র সোম » হেমচন্ত্র ঘোষ 
«এ সুধীরচন্ত্র সরকার ॥ অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
» অক্ষয়কুমার চট্টেপাধ্যায় . » কবিরাজ বঙ্কবিহারী রায় 
এ পরমেশ মণ্ডল » জ্ঞানেন্্নাথ কুমার 
» সুরেন্্রনাথ সান্যাকী গো্বামী »» সতীচন্ত্র রায় চৌধুরী 
» হরগোবিন্দ লঙ্কর চৌধুরী ». পণুপতিনাথ সান্তাল 
এ আননগোপাল মুখোপাধ্যায » সতীব্রমোহন রায় 
* শরচ্ন্ত্র সেন গুপু », কালিদাস চক্রবর্তী 
* বামাচরণ বন্ধ ,, প্রবোধচন্দ্র দে 
» গৌরহরি মেন » গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী 
« শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় বিএ »» অভয়চরণ দস 
, বিহারীলাল সরকার , রামকমল সিংহ 
»। অমৃতলাল বন্থ » বিনোদদবিহারী গুপ্ত 
১ গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় » ভোলানাথ কৌচ 
» ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী » কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 
» পৈলেশচন্ত্র মন্তুমদার » মনোমোহন রায় 
॥১ শ্তানাচরণ সরকার ৮. তজজ্রনাথ চৌধুরী ( সম্পাদক ) 
» সুর়েশচজ্্র সেন এম্‌ এ ১ ১১ হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্‌ এ 
১» চাকুচন্ত্র বন » রাখালদাস বন্দেধাপাধ্যায় এম্‌ এ 
» মনবীন্দ্রনাথ ঘোষ » খগেন্সনাথ মিত্র এম্‌ এ 
» হেমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম এ ৃ » কবিরাজ ছুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী 


শ্রীযুক্ত সারদাচবণ মিআঅ এম্‌, 'এ বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর 
সভার কার্ধ্য আরস্ত হয়। সন্ভাপতি মহাশয় বলেন যে স্বর্গীয় রাজ| বাহাছুর বিদ্বান ও সাহসী 
ছিলেন। তাহার প্রবন্থাদিতে পা6ত্য ও গবেধণার পরিচয় আছে । তাহার অকাল মৃত্যুতে 
ব্গদেশ ও ভারতবর্ষের সমুহ, ক্ষতি হুইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাহার বিশেষ 
সম্পর্ক ছিল। ঘটনাক্রমে এক বৃক্ষে ছুই পাখার স্তায় সাহিত্য-পন্িষদেরও ছুই শাখা হইয়াছে 


কাধ্য-বিবরণী ৪৯ 


সাঁহত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভ1। পরিষদের গ্রতি রাজা-বাহাছুরের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
ছিল। তাঁহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর। ও উপযুক্তরূপে তাহার স্বৃতি-রক্ষার ব্যবস্থ। করা 
পরিষদের বিশেষ কর্তব্য। ৃ 

তৎ্পরে সার শ্রীযুক্ত গুরুদস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, ডি এল্‌ মহাশয় নিয়লিখিত প্রস্তাবটি 
উপস্থিত করিলেন,__ 

“বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের অক্ুত্রিম নুহৃদ্‌, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, 
বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-সেবী রাঁজা বিনয়রুষ্ণ দেব বাহাছুরের অকাঁল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য 
ও বঙ্গভাষার যে ক্ষতি হইল, তাহা! সহজে অপনোদিত হইবে না। রাজা-বাহাছরের অকাল- 
মৃত্যুতে বঙগীয-সাহিত্য-পরিষৎ ব্যথিত-হৃদয়ে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন ।” 

এই প্রস্তাব উপস্থাপন কালে সার্‌ শ্রীযুক্ত গুরুদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শোক 
তর্ক মানে না, ছুঃখ মানে না, যখন আসিবার কারণ উপস্থিত হয়, তখন আপন! হইতেই 
আসে। যে দিন রাছা-বাহাদুরের মৃত্যু হয় সে দিন পরিষদের অধিবেশন ছিল; কিন্ত এই 
শোক-সংবাদে সে দিনকার অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। রাজা অনেক সংকর্ষের আদর্শ 
ছিলেন. তাহার প্রবন্ধে 'ধীর.বুদ্ধি ও গভীর -গবেষণা এবং নানা-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়! যাইত। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। সভাপতি মহাশয় 
বলিয়াছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত রাঁজ।-বাহাছুরের স্নেহ পরিষদের প্রতি বর্তমান ছিল। রাজা-বাঁহাছর 
ক্লোরপতি ছিলেন, তথাপি তাহাকে আমর] সাধু পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। 
সাধুর পক্ষে ছুঃখ ও সুখ উভয়ই সমান। তাহার মৃত্যুতে আমর1 এই জন্ত বিশেষভাবে দুঃখিত 
যে, তিনি বাঁচিয়৷ থাকিলে দেশের ও সাহিত্যের আরও অনেক হিত-সাধন করিতে পারিতেন। 
তাহার স্থৃতি-রক্ষ। সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ কর্তব্য । 

এই প্রস্তাব সমর্থনে রায় শ্রীবুক্ত রাজজেন্রচন্্র শান্্রী বাহাছুর বলেন যে, আমি এই প্রস্তাব 
সমর্থনে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছি। সাহিত্য পরিষং-স্বাপনের কিছু দিন পরে রাজা- 
বাহাছুরের সহিত আমার পরিচয় হয় ও মৃত্া-পর্য্ন্ত তাঁহার সহিত আমার সৌহাদ্য ছিল। 
পরিষদের জন্ত তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। যখন শোভাবাজারের রাজবাটী হইতে 
পরিষদের চলিয়! আসার প্রস্তাব হয়, তখন রাজা-বাহাঁছুর কলিকাতাতে ছিলেন না । তিনি 
ব্যক্তিগত ক্ষমতাদ্বার! গ্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার অন্ত চেষ্টা করার অত্যন্ত বিরোধী ছিল্নে ) 
কারণ, তাহার এই বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ করিলে যদিও তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন ) 
কিন্ত মতদৈধ অন্তহিত হইত না। তিনি বিশেষ-ভাবে সাহিত্যান্থরাগী ছিলেন এবং সেই জন্য 
পরিষদের চলিয়! আসিবার পর সাহিত্য-সভ| স্থাপন করেন। তিনি ব্রাঙ্গণ হ্বভাবাপন্ন ও 
অত্যন্ত ক্ষমা-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার শোক-গ্রকাশের জন্ত দি এই সত! আহৃত না হইত, 
তবে জামি পরিষদের ব্যবস্থাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম। 

তৎপরে কুমার প্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় মহাশয় এই প্রস্তাব জনুমোদন করিলেন । 


৫ বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের 


তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্রনাথ চৌধুরী মহ!শয় ইহার অন্থমোদন-কল্ে বলিলেন যে, আমি 
রাজা-বাহাছুরকে মাজ ২৫ বংসর হইতে জানি। তীহার সহিত সাহিতা-পরিষৎ-সম্বন্ধে মতের 
অমিল থাকিলেও আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব অনুমাত্রও কম ছিল না। তিনি সর্বদা একাগ্র- 
ভাবে সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত থাঁকিতেন ও তাহার নানা-বিষয়িণী অভিজ্ঞতা ছিল। 
অতঃপর পর্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই প্রস্তাবের অস্থমোদনে বলিলেন যে, 
'কাজা-বাহীছুর দরিদ্র ব্রাক্মণ-পরণ্ডিতগণকে যে ভাবে সমাদর করিতেন, তেমন আর কাহাকেও 
দেখিতে পাওয়া যায়-না। দরিগ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভিতর কি আছে, তাহ! জানিবার চেষ্ট! 
তাহার যথেষ্ট ছিল। ব্রাক্মণ-পণ্ডিতসমাজ তাহার অকাল-মরণের জন্য বিশেষ-ভাবে ব্যথিত। 
অতঃপর উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণডাঙমান হইয়া! এই প্রস্তাব অন্থমোদন করিলে, ইহা গৃহীত 
হইল। 
তৎপর়ে পগুতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় নিয়লিখিত গ্রস্তাবটি 
উপস্থিত করিলেন, প্রাজা-বাহাছরের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শোক-সম্তপ্ত রাঁজপরি- 
বারের সহিত গভীর ও অকৃত্রিম সমবেদন! প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সমবেদনা স্থচক 
প্রস্তাবের প্রতিলিপি সভাপতি মহাশয়কর্তৃক সাক্ষরিত হইয়! কুমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দেব 
বি এ বাহাছুর়ের নিকট প্রেরিত হউক। 
এই প্রস্তাবের গ্রস্তাবনা-কল্পে তিনি বলিলেন যে, রাঁজা-বাঁহাছুরের মৃত্যুতে সমাজ বিশেষ- 
ভাবে ঝথিত। তিনি ব্রাঙ্গণপঞগ্ডিতের সমাদর করিতে জানিতেন এবং ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতে তাহার 
অগাধ বিশ্বীদ ছিল। তিনি সাহিত্য সভাতে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুবাদ করাইতে আরম্ত 
' করাইয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অত্যন্ত অসময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়্াছে। 
এই প্রস্তাব সমর্থনকালে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ মহাশয় বলিলেন যে, সাহিত্য ও কলা- 
বি্ঞা রাজার সাহাধ্য ব্যতীত থাকিতে পারে না । স্বর্গীয় রাজা রাধাকাস্ত, কালীগ্রসন্ন এবং 
বিনয়ক্কষ্$কে কমলার বরপুত্রগণের মধ্যে বাণীর সেবায় বিশেষভাবে অগ্রণী দেখিতে পাওয়! 
যায়। ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্তান্ত জাতিরও তাহার নিকট যথেষ্ট ও যথোচিত আদর ছিল। 
. তৎপয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিস্তাতৃষণ মহাশয় বলিলেন যে, রাজা-বাহাছুরের সহিত 
জামার ১৫।১৬ বৎসর হইতে জানা আছে। রাজা-বাহাছুরের স্তায় শিষ্টাটারী ও নির্শল-চরিত্র 
' লোক অনপই দেখা যার়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাহার অকালে মৃত্যা-জন্ত বিশেষ ছুঃখিত। 
 তৎপয়ে ভ্ীযুক শলিতৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলেন যে, 
রাজা-বাহাচুর বিভ্বোৎসাহী ও সাহিত্যামোদী ছিলেন। আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে 
যে মস্ত ধনী সাহিত্যের উৎসাহ্দাতা তাহারা সমাজ ও দেশের মল্গলকারী। এরূগ ধনী দেশে 
অনেক আছেন, কিন্তু বিনয়রুঞণ তাহাদে় মধ অতি প্রধান ছিলেন। তিনি পরিষদের 
স্থাপরিত! ) হুতরাং পরিষৎ তাহার মৃত্যুতে অতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। 
বগস্থিত সভ্যগণের অনুমোদন এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। 


কাঁধ্য-বিবরণী ৫১ 


তৎপরে কাদিমবাজারের মহারাজ যুক্ত মীন্রচগ্জ নদী বাহাদুর নিয়লিখিত গ্রস্তাব 
উপস্থিত করিলেন, “বাঁ রাজা-বাহাছুরের স্থৃতির সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক 
অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। যাহাঁতে পরিষং-মন্দিরে রাজা-বাহাছুরের স্থৃতি যথোপধুক্তভাবে 
রক্ষিত হইতে পারে, তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য নি্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি 
সমিতি গঠিত হউক। সমিতি আবশ্তক মত সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ।» 

মহারাজ-বাহাছুর এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়! বগিলেন, অস্ত সকলেই শোকে অভিভূত।, 
সব্গীয় রাঁজা-বাহাছুরের স্থবতি-রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অতীব কর্তব্য। 

এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায় মহাশয় বণিলেন যে, যদি 
আমাদের শোক-প্রকাশ প্রকৃতভাবে হুইয়! থাকে, তবে রাঞা-বাহাছরের স্ততিরক্ষার জন্তয 
বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। তাহার সহিত গল্প কৰিলে কখনও বুঝ! যাইত না যে, একজন 
ধনী লোকের সহিত কথ! বলিতেছি। রাজার বাড়ীতে গেলে বুঝা যাইত না যে, একজন ধনী 
লোকের বাড়ীতে আসিয়াছি। | 

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থনকালে একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন ; এই প্রবন্ধ আর্ধ্যাবর্তে প্রকাশিত হইয়াছে। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাঁশদ্ন বলিলেন, রাঁজ! বাহাঁুরকে তিনি ৩ বংনর 
ধরিয়া জানেন। তাঁহীর সমস্ত কার্যের মূলে আস্তরিকতা ও একাগ্রতা বিরাজিত ছিল। 
তাহার পবিত্র চরিত্র আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশগ্ন ও একজন মুসলমান ছাত্রসভ্য (উ্দভাষাতে) 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । ৃ 

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ব'রশ।ল- 
শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে এই সভার উদ্দেশ্তের সহিত সম্পূর্ণ সহামুতৃতি প্রকাশ করেন। 

স্বতি রক্ষ! সমিতি । 
শ্রীযুক্ত দারদাচরণ মিত্র-সভাপতি 
মহারাজ সার ,, প্রগ্ঠোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর 
নহারাজ মণীন্্রচন্্র নন্দী বাহুর 


পা রা গিরিজানাথ রায় ,১ 

টি রঃ রণজিং সিংহ 
রাখা যোগেন্নারায়ণ রায় » 

জগৎকিশোর আচার্্যচৌধুরী 

রি রি প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 


মহারাজ-কুমার »» শশিকান্ত আচীর্ধ্য চৌধুরী 
সার্‌ রি গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ঃ 


৫২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


মানন য় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আগুতোষ চৌধুরী 
৮ % নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
কুমার রি শরৎকুমার রায় 
৮ ব্রজেন্্কিশোর রায়চৌধুরী 
না গণনেন্দ্রনাথ ঠ।কুর 


টা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর 

কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ব 
রি রামেন্ত্্ুন্দর ত্রিবেদী 
১ নগেন্্রনাথ বঙ্গ 


মহামহোপাধ্যার » ডাঃ সতীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ 
রাস বাহাছর »১ ডাক্তার চুনিলাল বন্ধ 
রাম যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ( সম্পাদক) 
মহার[জ-কুমার শ্রীযুক্ত বনওয়ারী আনন্দদেব বাহাঁছুর তপরে সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ কর! হইল। 


জ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


রাজা 


উনবিংশ বাধিক ষষ্ঠ মাসিক অধবেশন 
স্থান _ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির 
সময়--৭ই পৌষ, ২২শে ডিসেম্বও, রবিবার, অপরাহ্‌ ৫॥০ 
উপস্থিত- শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু (সভাপত্তি) 


শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বিদ্চাবিনোদ 
বুন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


» জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী 
». নগেন্্রনাঁথ বনু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণৰ ৯ 


৯ 


58 


5১ 


5১ 


55 


রিহারীলাল সরকার - 
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিপিনচন্্র পাল 

জলধর সেন 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
অক্ষয়কুমার বড়াল 
শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
শৈলেশচন্দ্র নজুমদার 
গৌরহরি সেন 
অদতকুমার মুখোপাধ্যায় 
কিশোরীমোহন পাল 
কৃষ্ণচন্দ্র দেব 
লোকেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
মন্সথনাথ চক্রবর্তী 
সতীশচজ্্র সেন 
বিমলচন্দ্র বনু 

মন্দথনাথ দে 

বীরেশ্বর সেন 
যশোদালাল পালচেধুরী 
পুলিনবিহারী তালুকদার 
নপিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 


55 


2 


৯ 


৪৫ 


5৯ 


55 


55 


ঞ3 


85 


55 


৯৯ 


সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শশিভূষণ ঘোষ 
হিমাংশুশেখর রায়গুপ্ত 
সত্যচরণ বনু 
কালিদাস চক্রবর্তী 
বরদাকান্ত রায় বিগ্তারদ্ব 
সুরেশচন্রর সেন 
মণীন্দ্রনাথ ঘোষ 
শামাচরণ সরকার 
কিরণচন্দ্র দন্ত 
স্থরেন্্রমোহন ভট্টরাচাধ্য 
স্থুরৈশচন্্র চৌধুরী 
চক্জভূষণ বসু বন্ধ 
উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক 
উপেক্ত্রনাথ সেন 
হরমোহন দে 

হরিদাস লাহা 
নিতাইচরণ রায় 
পানালাল মল্লিক 
নিত্যানন্দ রায় 

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ 
শচীজ্্রনাথ যোধ 


৫৪ বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্্র দে যুক্ত কানাইলাল দাস 
,, আনন্দচন্ত্র তর্কবাগীশ » কৃষ্ণদাঁদ মল্লিক 
,, জগন্নাথ সেন ,» বসম্তরঞ্জন রায় বিসবল্লভ 
» চিন্তম্ুথ সান্তাল ॥ নরেন্দ্র রাঁর 
» বাণীনাথ নন্দী » শ্রীশচন্্র বন 
» নৃসিংহপদ দত্ত » ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» জগদীশচন্দ্র সেন . ,» রাঁমকমল দিংহ 
ডাঃ ,, স্থুরেন্্রনাথ সেন », বিনোদবিহারী গুপ্ত 
» যোগীন্ত প্রসাদ মৈত্র » সতীশচন্ত্র মিত্র 
১ প্রুললচন্্ মজুমদার ., সত্যজীবন মুখোপাধ্য় 
» হুরেন্্রনাথ রায়চৌধুরী ,»* নিরাপদ বন্দোপাধ্যায় 
॥ গীষ্পতি রায় |] » কুশেন্দ্রলাল সেন 
» হারাণচন্ত্র সিংহ ॥» ভুবনমোহন মিত্র 
ডাঃ ,, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় », কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 


» ভোলানাথ কৌচ 


রায় যতীন্্রমাথ চৌধুরী এম্‌ এ, বি এল্‌, শ্ীকণ্ঠ (সম্পাদক) 
», হেমচন্্ দাণগুপ্ত এম্‌ এ, ৃ 


থগেন্ত্রনাথ মিত্র এম্‌ এ, সহকারী সম্পাদক । 


কবিরজ ,, হুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী 


$. 


৮ 


সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বি এল মহাশয়ের অন্ুপস্থিতিহেতু সর্বমন্মতি- 
ক্রমে প্রীযুক্ত যোগীন্তরনাথ বস্থ বিএ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, গত.ছুইটি অধিবেশ- 
৪ নের কার্ধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্ত নির্ববাচিত হইলেন, 


্রস্তাবক মমর্থক সভ্য 
পরীযু্ত হেমচন্ত্র দাশ গুণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় ১। শ্রীযুক্ত বিক্রমকুমার বন্থ 
* ২২৯নং অপার সারকুলার রোড 
» মুরেজ্চ্ত রায় » রায় ফতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ২। ,, অনস্তকুমার দাশগুপ্ত 
পু ১? | ঠক ৩ ১১ প্রিয়নাথ রক্ষিত 
% ৃ 5 ৪। », বরদাকাস্ত গ্রা্থুলী 
) ৯১ €| 1, বিমলাচরণ সেনগুপ্ত 


কার্ধয-বিবরণী 


প্রশ্তাবক সমর্থক 


শ্রীযুক্ত সুরেম্রচন্্র রায় 


£) অন্নদাচরণ বিদ্ভালঙ্কার ঞ 


খ্ 


5৯ রামে 


» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 


নরন্ুন্বর দিবেদী »» রামণমল [সংহ 


»» পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র 


৫৫ 


সদহ 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৬। শ্রীযুক্ত কৃষণচরণ সরকার 


৭। ,, নরেন্ত্রচন্্র লাহিড়ী 
(রঙগপুর শাখা) 


হেমচন্র দাশ গুপ্ত ,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮। » পণ্ডিত সদানন্দ শ্ৃতিরত্ব 


শ্রমণ্ডপ, মথুরাপুর, ২৪ পর, 
৯। ১» ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মি 
এম্‌ এ, পিএচ, ডি 
১০। ১» কুলদা প্রসাদ মল্লিক 
ভাগবতরত্ব বি এ 
১১। ১১ মনোরঞ্জন সিংহ 
১২। ১», সাক্গীগোপাল বড়াল 
৯1১, সিকদার পাড়া! স্্রীট 
১৩ » প্রবোধচন্ত্র দে 
২৭১, বীডন রো 
১৪) ১, মৃণীলকাস্তি ঘেষ 
২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায় লেন 
১৫। ), নকড়িরায় গুপ্ত 
সব-পোষ্টমা্টার, ওয়াটগঞ্জ 
১৬। ১, অক্ষয়কুমার বন্ধ 
১১৭, অক্ষয়কুমার বস্থ লেন 


তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তক সকল গ্রদশিত হুইল এবং উপহারদাত্গণকে ধন্বাদ জ্ঞাপন 


কর! হইল। 


উপহার-দাত! 


জ্দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার,_ 


প্রবোধচন্্র দে এফ, আর, এইচ, এস্‌ 


উপহৃত পুস্তক 


১। চারু ও হারু (সচিত্র) 


২) 
৩। 
৪ 
€৫। 
| 
গ। 


পণুখাস্ত 
আফু্বেদীয় চা 
কার্পাস-কথা 
গোলাপ-বাড়ী 
ফলকর 


ভূমিকর্ষণ 


৫৬ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র দে এফ, আর, এইচ, এম ৮। মালঞ্চ 


৯। মুত্তিক1-তত্ব 
| ১০। কৃষিক্ষেত্র 

» বসস্তরঞ্জন রায় ১১) শ্ীরাধা-প্রেম। মৃত 
» গোবিনলাল দত্ত ১২। মর্্মভেদী 


তৎপরে শ্রীযুক্ত সথরেশচন্তর সেন মহাশয় “মালবিকাগ্নিমিত্র* নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
মহাকবি কালিদাসের এই না্টয-কাব্যের আলোচনায় ক্গরেশবাবু বজেন যে, সেকৃষ্পীয়ার সঘঞ্ধে 
অনেক কথ! জান! থাকিলেও যেমন তাহার সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত জানা যায় না, সেইরূপ ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবির জীবন-বৃত্বান্তও অজ্ঞাত রহিয়াছে? কিন্তু তাহার কাব্যখানি হইতে নানারূপ 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণদবারা তিনটি বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানিবার ইচ্ছা মকলেরই হয় বলিয় এ 
সম্বন্ধে নান! গবেষণ! চলিতেছে। প্রথম, কালিদাসের সময় নিরূপণ অর্থাৎ ঠিনি কোন 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং কোন দেশে জন্ম-পরিগ্রহদার! অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয়, কে!ন্‌ কোন্‌ কাব্য গ্রন্থগুলি নিঃসংশয়িত ভাঁবে কালিদাসের লিখিত এবং সেগুলির 
মধ্যে কোন্টির পর কোন্টি জেখা। তৃতীয়, মহাঁকবির জীবন-বৃত্বাস্ত সম্বন্ধে কিছু বিশেষ 
বিবরণ জানিবার চেষ্টা | 

কালিদাসের “মালবিকাগিমির” হষ্টতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, মহ।কবি পীতিহাসিক 
পুষ্পমিত্র এবং 'অখিলমিত্রের পূর্বে অর্থাৎ খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 
তিনি বন্ধেন সম্ভবতঃ “খতু-সংহার" তাহার সর্ব প্রথম লেখা। তাহার পর “মালাবিকাগ্ি- 
মিত্র” তৎপর়ে “বিক্রমোর্কশী” লিখিয়াছেন। তৎপরে ““মেঘদূত”, “কুমার-সম্ভব এবং এ 
গুলির পরে “অভিজ্ঞান-শকুস্তল| "লিখিত। ““রঘু-বংশ* কবির সর্ব শেষ লেখ! । কালিদাসের 
জীবনশ্বৃহাস্ত সম্বন্ধে কোনও কথ! প্রবন্ধকার বলিতে পারেন না) তবে তাহার শিক্ষা'দীক্ষার 
বিশেষত্ব জানিবার পক্ষে ত্বাহার কাব্যগুলি প্রমাণরূপে গ্রহণের কথায় লেখক বলেন 
যে, কৰি উত্ভিদদি জড়-জগতে একটা নৃতন চৈতন্য দান করিয়াছেন এবং মানুষের ম্ুখ- 
দুঃখের সহিত তাহার! সম্পূর্ণ জড়িত বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়।ছেন। এ চেষ্টা 
প্মালবিকাগিমিত্র” ও *বিক্রমোর্কশিতে" পরিস্দুট। লেখক এইরূপ নান! বিষয়ের আলোচনায় 
দেখা ইলেন যে, "মালবিকািমিত্র” নাটক কাধ্দদাসের মহীয়সী প্রতিভার একটি নব প্রশ্ুটিত 
কুসম। 

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কবির।জ দুর্গানারায়ণ সেন গান্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, অধুনা 
কাব্যাদির আলোচনায় গ্রাচীন আলঙ্কারিক রীতির অন্ুস্থতি দেখিতে পাওয়া! যায় না। রস বা 
ভাবের অভিব্যক্তি শ্রোতৃভেদে পৃথক হইয়! থাক্ে এমতাবস্থায় ভাব জইয়| ধাঁহীরা' আলোচনা 
করেন, তাহাতে অন্তান্ত লেকের অভিমত প্রকাশ কর! ঠিক হয় না। অলক্কার-শাস্থাচসারে 
“মালবিবা গ্লিমিএ” প্রথম শ্রেণীর কাবা। 


কার্ধ্য-বিবরণী ৫৭ 


শ্রীযুক্ত সুর়েশচন্ত্র সেন মহাশয় বলিলেন যে, আমার মতে কালিদাস খুীয় ছ্িতীয় এতান্দীর 
বনু পূর্বে বর্তমান ছিলেন এবং পুষ্পমির অন্য কেহ হইবেন। 

তৎপরে সভাপতি মহা য় বলিলেন যে "কালিদাসের” জীবন-বৃত্তাস্ত জানিবার উপাস্গ নাই, 
ইহ। ছুঃখের বিষয় বটে, তবে তাহার প্রকৃত বিষয় মে কাব্য তাহ! আমাদের আছে। আলোচ্য 
প্রবন্ধে ইতিহ!স না থাকিলেও কাব্যালোচন! উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং এখনকার রীতি-অনুস।রে 
ভাল হুইয়াছে। ভাষাও অঠি সুন্দর হইয়।ছে। 

তৎপরে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর জন্ত শোক প্রকাশ করা হইল। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তরাদ জ্ঞাপন করিয়া সভ| ভঙ্গ! করা হইল । 


শ্ীছুর্গানারায়ণ সেন শান্ত্ৰী শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন । 


 বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্ধ্য শেষ হইলে পর, গরলোকগত 

পণ্ডিত মহেন্ত্রনাথ বিভ।নিধি এবং পণ্ডি সথারাম গণেশ দেউফর মহাশয়ের মৃত্যুতে শোঁক- 
প্রকাশের জন্ত এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রণাথ বন্ধ বি এ সর্ধ্ঘ সন্মতিক্রমে 
মষ্ভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

সর্ধ্ব প্রথমে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রুক্ঠ, এম্‌ এ, বি এল্‌ 
মহাশয় নি্ললিখিত প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিলেন, 

প্র্ঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপুর্ব সহকারী সম্পাদক, পরিষ.দর প্রথম।বস্থায় বিশেষ 
সাভ।ষ্যকারী ও অন্ততম বিশেষ সগ্য, প্রবীন লেখক পণ্ডিত মহেন্দ্রন'থ বিদ্যা নিধি মহাশয়ের 
মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া! সন্তপ্ত হৃদয়ে অতি গভীর শোঁক-প্রকাশ 
করিতেছেন ও তীহার শোক-সন্তগ্ড পরিবারের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং 
যাহাতে স্বর্গীয় বিভ্ানিধি মহাশক্নের স্্বতি উপধুক্ত-ভাবে পরিষতমন্দিরে রক্ষিত হয়, ত্য 
যথোচিত ব্য”স্থ! কর।য় ভার পরিষদের কাধ্য-নির্ব/হক-সমিতির উপর অপ্িত হইল। 

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করার সময় তিনি বলিলেন যে, বঙ্গস।ছিত্যে স্বর্গীয় বিষ্ঞানিধি মহা - 
শয়ের কৃতিত্ব সর্বজন-বিদিত। প:রষদের প্রথমাবস্থা তিনি পরিষদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত 
পরিশ্রম করেন। তিনি এক সময়ে পরিষদের সহকারী সম্প।দক ছিলেন এবং ইহ।র বর্ম- 
সম্পাদনের জন্ত তিনি তাঁহার শরীপগিক ও মানপিক সমুদায় শক্তি সম্প্রদান করিয়াছলেন। 
তাহার নাবালিক! কন্াটি যাহাতে উপযুক্ত পান্ের হস্তে অর্পিত হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে 
পরিষদের সভ্যদিগকে অনুরোধ কর! যাইতেছে। 

জীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই প্রন্তাব সমর্থন করিয়া! বলেন যে, মহেন্দ্র বাবু দরিদ্র- 
সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি চটী জুতা! পায়ে দিয়া ও কেবলমাত্র ধৃতিচাদর পরিধান 
করিয়! লোকের দ্বারে ছ্বায়ে ঘুরিতেন। প্রায়পঃ তাঁহাকে দরিদ্রের দ্বারেই দেখা যাইত, দরিপ্র 
সাহিত্যিক দরিদ্র হইলেও নীচ নহেন। সরম্বতীর উপরে লক্ষ্মীর আমন দেওয়! উচিত নহে। 
্ব্গীয় বিভানিধি মহাশয়ের স্থৃতি বাঙালার পুণ্যময় স্থৃতি । 

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিস্ভা মহার্ণব মহাশয় এই গ্রস্ত।ব অনুমে।দন করেন ও 
ৰলেন যে, স্বর্গীয় বিস্ত/নিধি মহাশয়ের মধ্যে কোনও কপটতা ছিল না। তিনি স্পষ্টব্ত। 
ছিলেন। বড় ছঃখের বিষয় যে, তাহার জীবিতাবন্থায় তাহার প্রতি সম্মান গ্রদশিত হয় নাই। 
পরিষদের পূর্বতম কাঁ্যঘিবরণী ও পত্রিক1 আহ্লোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, পরিষদের 
জন্ত বিভানিধি মহায় কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৃ 

তৎপরে ভরীযুক্ত ললিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বিজ্ঞানিধি মহাশয় সম্বন্ধে ব্যোমকেশ যাবুর 
লিখিত এবটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ( এই প্রবন্ধ আর্ধ্য।বর্তে প্রকাশিত হইয়।ছে )। 


কার্ধা-বিবরণী ৫৯ 
তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন প্রসঙ্গে বললেন যে, 
বিস্ভানিধি মহাশয়ের সাংসরিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তিনি অতি সরল লোক ছিলেন। 
কৃত্রিমতা তাহাতে মোটেই ছিল না। তীধার দেহ যেমন খোল1 ছিল, মন ও তেমনি খোলা 
ছিল। 
সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
নিয্ললিখিভ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,__ ৃ / 
"প্রবীন লেখক ও সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে 
লা'হতা-পরিষৎ সন্তপ্ত হৃদয়ে অভি গভ:র শোক গ্র্কাশ করিতেছেন ও তাহার শেক-সম্তপ্ত 
পরিবারের সহিত সমবেদন! প্রকাশ করিতেছেন। যাহাতে স্বর্গীয় পণ্ডিত সখারাম গণেশ 
দেউস্কর মহাশয়ের স্থৃতি উপযুক্ত-ভাবে পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হয়, তন্বিযয়ে যথোচিত বান্থ! 
করিবার ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-মমিতির উপর অপিত হউক।» 
এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বাবু বলিলেন যে সখারাম বাবু স্থলেখক বলিয়া স্থপরিচিত। তিমি 
বাঙ্গালীকে মহারাষ্ট্রসাহিত্য, জাতি এবং মহারা্র-সমা'জের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিমি 
বঙ্গবাসীকে মহারাষ্ট্রে পরিচিত করিয়াছেন। শিবানী-উৎসব তাহার কল্পনা । তিনি বঙ্গ ও 
মহ।রাষ্ট্রে ঘনিষ্ঠ! সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ ও ভাবপুর্ণ বাঙ্গাল! লিখিতেন। 
তাহার দারিদ্রের পরিচয় তিনি কোথাও দেন নাই। তিনি সংযমী ছিলেন। হার অভাবে 
দেশের ও সাহিত্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি সংগৃহীত 
হওয়া বিশেষ আবশ্তক। 
অতঃপর প্রযুক্ত বিহারীলাঁল সঃকার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন কল্পে বলিলেম ধে,-» 
সাহিত্য পরিষৎ ধনী-দরিদ্রকে সমান-ভাবে সম্মান দিতেছেন, ইহা পরিষদের পক্ষে প্রশস্ত 
গৌরবের বিষয়। সাহিত্যে ছোট বড় নাই। সখারামের মত সংযমী ও তেজন্বী অতি 
অল্পই আছে। 
তৎপরে শ্রীযুক্জ হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ মহ।শয় সথারামের জীবন-বৃত্তাস্ত সম্বন্ধে গ্রবন্ধ পাঁঠ 
করেন। (এই প্রবন্ধ আর্ধযাবর্তে প্রকাশিত হইয়!ছে )। 
ঃপর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও বলেন যে দরিপ্র- 
সাহিতাসেবী দিগের দরিদ্রতা-জনিত কষ্ট-নিবারণের জন্ত চেষ্টা হওয়া] উচিত। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত মুনীন্্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই সমর্থন করেন ও বলেন যে, সখার!মের ইদা- 
নীন্তন অবস্থানূসারে তাহার মৃত্যুই তাহাকে শাস্তি দিয়াছে । বদি কোনও সুলেখক তৎসংকল্লিত 
শিবাজীর জীবন-চরিত লিখিতে পারেন, তাহ! হইলে তাহার যথার্থ শ্ৃতি রক্ষিত হইবে। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, উ্য় মৃত সাহিত্যিক সন্ধে সমুদ্ায় কথা বলা 
হইয়াছে । এই উভয়ের জীবনে অনেক সারৃশ্ত ছিল। উভয়েই ব্রাহ্মণোচিত লোক-শিক্ষ। 
দিয় গিয়াছেন। উভক্মেই তেজন্বী ছিলেন ও দারিদ্র্যের সহ সংগ্রাম করিয়া, ধন, মান, যশঃ 


৬০ ... বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উপেক্ষা! করিয়া কাঁধ করিয়া গিয়াছেন। ছুই জনেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিতেন এবং কৈহই 
তরল সাহিত্যের আলোচনা! করেন নাই। উভয়েই সমাজের উপকারী বিষয়সমূহসন্বন্ধে প্রবন্ধ 
লিখিতেন। সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, সখারামের সাহসের সঙ্গে তিনি বিশেষ 
ভাবে পরিচিত ছিলেন। বাল্য-জীবনেই সখারামের বাঙ্গাল! ভাষার উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্থিয়া 
ছিল। মহারাষ্ট্র ভাষ! হইতে নান! প্রকার গল্প সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙ্গালায় লিখিতেন। 
সখারাম প্রবেশিক! পরীক্ষার পরে দেওঘর স্কুলের শিক্ষক হুন। 

সথারাম মৃত্যুকালে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্ত দেওঘরের বাঙ্গালী-মমাগ্ তাহার কষ্ট 
হিমোচনের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । সখারামের এক বালিকা কণ্ঠ আছে, 
তাহার কণ্তার সাহাযোর জগ্ত সংবাদ-পত্রে আবেদন করা কর্তব্য। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভদ্গ করা হইল। 


শ্রীছূর্গনারায়ণ সেন শ্রীমারদাচরণ মিত্র 
সহকারী সম্পাদক সম্পাদক 


উনবিংশ বাঁধিক-_-সগ্তম মাসিক অধিবেশন 


স্থান -বলীয়-সাহিত্য-পরিষং-মন্দির, 
সময়_৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ন ৫॥*টা। 
. দ্জীলোচ্য-বিষয়,__ 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ-পাঠ, ২। সদন্ত-নির্ববাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকো- 
পহারদাভৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন__ ক) মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্্র নন্দী 
বাহাছরের প্রদক্ত চারিখানি প্রাচীন তিব্ব তীয় চিত্র, ( খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যাক় 
এম্‌, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত একটি মুদ্রা! ও একটি মৃষ্ময় শীলমোহর, (গ) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত গড় গজালীর ইষ্টক (বিবরণ সমেত) এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত 
মহেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি প্রস্তর মুস্তি। 

৫। প্রবন্ধ-পাঠ-_( ক) শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্যাভুষণ মহাশয়ের “পতঞ্জলী,” 
(খ)" শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের “গৌরী সেন* এবং €গ) শ্রীবুক্ত অতুলচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ঢাকার রমণ! কালী”। 


৬। বিবিধ। 
উপস্থিত,__ 
শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী--( সভাপতি ) 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন শ্ীযুক্ত বীরেন্ত্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 
«এ অমুলাচরণ ঘোষ বিগ্যাভৃষণ »  শৈলেশচজ্র মজুমদার 
» স্ুরেশচন্দ্র সেন এম্‌ এ » কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
* বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ * মাধনকষণ বন 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ». বিহারীলাল দাস 
«এ বিপিনবিহারী ঘোষ এম্‌ এবি এল্‌ এ মন্মথনাথ দে 
» চারুচন্দ্র বন্থ এম্‌ আর, এ, এস্‌ » কিশোরীমোহন পাল 

রায় » হরিমোহন সিংহ বাহাদুর » অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ 

» গিরিজাপ্রস্ন লাহিড়ী « বাগীশচন্ত্র চক্রবর্তী 
*» চিত্তন্খ সান্তাল » পাচুগোপাল কর্মকার 
» রামেম্দ্রনন্দর ত্িবেদী এম্‌ এ » দেবেন্্রনাথ সেন গুপ্ত 
» নিত্যানন্দ রায় *. পুর্ণচন্ত্র রায় 


* স্ুরেন্্নাথ দাস গুপ্ত * শ্তামলাল গোস্বামী 


৬২ ধঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


্রষুক্ত রাধাকান্ত রার 
*» শরচ্চজ্জ ঘোষ বর্ম 
» অন্দাগ্রসাদ নাথ 
» বীরেন্তরনাথ বস্তু 
*»  প্রকাশচন্ত্র ঘোষ দস 
* প্রবোধচন্ত্র দে 
» মহেম্ত্রচন্্র রায় 
» তারকনাথ বিশ্বাস 


» শরচ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় ূ 


» ফণীন্দ্রনাথ নন্দী 

* করণাচন্ত্র মজুমদার 
হৃধিকেশ লাহিড়ী 
*» যাদবগোবিন্দ রায় 
» পুর্ণচন্্র সাহা 

» ক্ষেত্রনাথ রায় 

» তারা গ্রসন্ন গুপ্ত বি, এ, 
* যোগীন্ত্রপ্রসংদ মৈত্র 
* ধীরেন্তরনাথ গুপ্ত 
» খগেক্রনাথ বন্ধ 

» যোগেক্রনাথ দত্ত 
» ধোগেন্দ্রনাথ দাস 
» রজনীরঞ্জন বিশ্বাস 
». পঞ্চানন সেন 


শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাস গুপ্ত এম্‌ এ 
* রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম এ 
* খগেন্ত্রনাথ মিত্র £ম এ 
কবিরাজ * ছুর্গানারায়ণ সেন শান্্ী 


শ্ীযুক্র প্রভাতচন্ত্র সিংহ 


যোগেন্জনাথ মন্ুমদার 
জিতেন্ত্কুমার সিংহ 
যুগলচরণ রায় 

শশিভূষণ ঘোষ, 
কৈলাসচন্দ্র সরকার 
অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যার 
অমুল্যকুমার মুখোশাধ্যার 
হেমচন্ত্র মিত্র 

রামচন্দ্র চক্রবর্তী 
হরিচরণ কাব্যতীর্থ 
স্থরেন্্রনাথ নিয়োগী 
সতীশচন্ত্র মিত্র 
সুধাংগুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য 
বিনোদবিহারী চক্রবর্তী 
অনঙ্গমোহন মজুমদার 
নবকুমার চক্রবর্তী 
রামকমল সিংহ 
বিনোদবিহারী গুপ্ত 
কষ্চন্জরঘোষ 
মনোমোহন রায় 
ভোলানাথ কৌচ 


সহকারী সম্পাদক । 


১। সভাপতি প্রযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌, এ বি এল্‌ মহাশয়ের অন্নুপস্থিতিহেতু সর্ব- 
সম্মতিক্রমে প্রযুক্ত ভবানীগ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর প্রথম 


বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


২। তৎপরে নিম্ললিধিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সন্ত নির্বাচিত হইলেন, 


কাধ্য-বিবরণী 


প্রস্তাবক সমর্থক 
শীযুক্ত হেমচজ্জর শ্রীযুক্ত রাখালদ।স 
দাশ ৩প্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 


* যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস * ন্ুরেন্ত্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় 
ঙ্ ঞ 
চৌধুরী কে বিশ্বরাঁজ ধন্বস্তরী * হেমচন্তর 
দাশগুপ্ত 
* হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত * রাখালদান 
বন্দোপাধ্যায় 


* কেদারনাথ মন্তুমদার ” রায় যতীজ্রনাথ 
চৌধুরী 
* ছু্গীনারার়ণ সেন শাস্ত্রী ” 


* রামকমল সিংহ রি 


৬৩ 


সভা. 
১। শ্রীযুক্ত রাজেন্্লাল চন্দ সব আসিঃ সার্জন 


ও স্তানিটারী ইন্স্পে্টর, হলদিয়া, ঢাক! 
২। ” পুণচন্ত্র সা! 
১৮নং বনমালী সরকারের স্ত্রী 
৩। * গোবিন্দন্থন্দর ভৌমিক বি এল্‌ 


উকিল, আলিপুর র্স 
৪ * পধানন বিশ্বাস বি এল্‌ 
উকিল এ 


€। * বিধুভৃষণ সমন্গার 
মোক্তার ও টিম্বার মার্চেন্ট এ 
৬। * নীলরতন মুখোপাধ্যায় 


মোক্তার খ্ 
৭। *. উপেন্্রনাথ মজুমদার 
তীর এর 
৮। * রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় 
পু পু এ 
৯। * এ,মিত্র স্কোয়ার | 
সব. ডেঃ মাজিপ্রেট বনগ্রাম, যশোহর 
১০ । * বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় 
উকিল, বনগ্রাম 
১৯। ৮» রমণীকাত্ত রায় 


মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ 


১২। ৮ নগেন্জরকিশোর রায় 


রখ রী 
১৩। * কামাধ্যাপ্রসাদ রায় বিএ 
মত্ত, ম।ণিকগঞ্জ, ঢাক! 
১৪। * চারচন্ত্র গুহ 
ওয়ারী, ঢাকা! 
১৫) * বিপিনচন্র পাল 
কালীঘাট 


১৬। * ডাঃ খগেক্জমোহন চৌধুরী 
৫০ কণওয়ালিস্‌ স্রীট 


৬৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


প্রস্তাবক . সমর্থক সভ্য 
জীযুক্ত ছেমচন্্ শ্রীযুক্ত রাক্ক যতীন্দ্রনাথ ১৭। শ্রীধুক্ত ডাঃ প্রতাপচন্ত্র সেন 
দাশ গুপ্ত চৌধুরী এল্‌, এম. এস, 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় * সতীশচন্ত্র সিংহ ১৮। ” সুরেশচন্ত্র সরকার 
উকীল, পুরুলিয়া, মানভূম 
রি ১৯। » নীলকণ চট্টোপাধ্যায় 
ত্র পু ঞ্ 
২০। * ললিতকুমার মিত্র এম্‌ এ 
পু এ 
* অন্নদাচরণ বিগ্ভালঙ্কার * ২১। * পরেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
রঙ্বপুর শাখা 


* নুর্য্যকুমার ঘোষাল » রামকমল সিংহ ২২। * যুগলকিশোর দাস 


উকিল, জঙ্গ আদালত আলিপুর, কলিকাতা 
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সভার নির্দিষ্ট কার্ধ্যারস্তের পূর্বে গত ৮ই পৌষ, ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীতে 
মহাঁহানত বড়লাট বাহাছরের প্রতি যে স্বণাকর জত্যাচার হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয় তজ্জন্ত 
গভীর ছঃখ প্রকাশ করেন এবং পরিষৎ হইতে গত ঈই পৌষ ইংরাজী ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে 
বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি পাঠ করেন।_ 
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এতদুত্বরে গত ১৫ই পৌষ, ইংরাজী ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে পরিষদের সভাপতি মহা 
শয়ের নিকট বড়লাট-বাহাঁদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় যে ধন্যবাদস্থচক টেলিগ্র'ম 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেন। টেলিগ্রামটি এই-_. 
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তৎপরে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্রচন্ত্র নন্দী বাহাঁছুরের প্রদত্ত চারিখানি প্রাচীন তিব্বতীয় 
চিত্র» শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপ্যায় এম, এ, মহাশয়ের প্রদত্ত একটি মুদ্রা ও একটি মুগ্ন্ 
শীলমোহর, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত গড়-গজালীর ইষ্টক এবং শ্রীযুক্ত 
মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদ্ত একটি প্রস্তরমুর্তি প্রদর্শিত হইল। এইগুলি 
প্রদর্শনের সময় পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 
মহাশয় সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে এইগুলির বিবরণ বুঝাইয়৷ দেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের গৌরী সেন” নামক প্রবন্ধ করিবাঙ্গ শ্রীযুক্ত 
ছর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করেন। 

এই প্রবন্ধে লেখক বলেন যে, গৌরী সেনের জম্ম বালিগ্রামে এবং তাহার অভ্যুদয়-কাল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । তিনি জাতিতে স্থ্বর্ণবণিক ছিলেন। একবার তিনি সাত 
নৌক! রাঙ.ত। তাহার প্রভু ভৈরবচন্ত্র দত্তের নিকট প্রেরণ করেন। ভৈরবচন্ত্র নৌকায় 
রাও তার স্থানে রৌপ্য দেখিয়া! নৌকাগুলি গৌরীসেনের নিকট ফিরাইয়৷ দেন এবং এই 
অভাবনীয় ঘটনায় গৌরী সেন হঠাৎ অত্যন্ত ধনশালী হইয়া উঠেন। এই ধনলাভ ররিয়া 
তিনি ধনবন্তার পরিচয় দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই এবং ধনবান হইয় উন্মন্ 
হন নাই। তিনি আজীবন এই ধন গরীন ও অনাথার হুঃখ-মোচনে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। 
অনেকে অনেক সময় তাহার নিকট হইতে ঠকাইয়! অর্থ গ্রহণ করিত, কিন্ত তত্প্রতি তিনি 
লক্ষ্য করিতেন না। কেহ কখনও তাহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাঁয় নাই। 
সকল সদনুষ্ঠানে তিনি সহচর ছিলেন। গৌরী সেনের এই অসামান্ত দানশীলতার কথ! 
দেশ-বিদেশে প্রচারিত হওয়ায় এবং কাহাকেও বিমুখ হইতে হইত ন| দেখিয়! প্লাগে টাকা 
দেবে গৌরী সেন” এই প্রবাদ বচন প্রচলিত হইস্া গিয়াছিল। 

প্রবন্ধ-লেখক তীহার বাক্যের প্রমাণ-স্ব্ূপ [7081)--72896 ৪0৫ 71683806 0 তি. 0, 
109) 9. 1) চতীচরণ সেনের “মহারাজ নন্দকুমার+ এবং 081906/% 10 1106 01490. (12993 
& 1810091189১ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। | 


৬৮ | বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 

যুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিষ্তাতৃষণ মহাশয় এই প্রবন্ধ-সন্ন্ধে বলেন যে, শ্রীযুক্ত মদনমোহন 
হালদার প্রণীত "্বন্থুকণ গ্রন্থে গৌরী সেনের বিবরণ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক আছে। 
তাহার প্রতিহাসিক আলোচনা অধিক মুল্যবান্‌। | 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুপচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রমণার কালীবাড়ী* নামক প্রবন্ধ কবি- 
রাজ ছুর্গানারায়ণ মেন শাস্ত্রী মহাশয় পাঁঠ করেন। 

গ্রবন্ধ'লেখক বলেন যে, রমণার কালীবাড়ী বছ পুরাতন হইলেও যোগসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ 
গিরি মহাশয়ের নামের সহিত জড়িত হইয়! উহ! প্রসিঞ্ধি লাভ করিয়াছে । যোড়শ খুষ্ঠাবের 
প্রথম ভাগে ব্রহ্মানন্দের জন্ম হয়। ইহার বাল্য-জীবন ক্ক-কাঁলিমায় অন্ুলেপিত। এক 
দিন এই কলঙ্কিত জীবনে ভাবাস্তর ঘটিয়! যায় এবং ব্রহ্মানন্দ রমণার মঠে তান্ত্রিক সিদ্ধি 
লাভ করিতে আসিলেন, কিন্তু সফল হইতে না পারিয়! প্রথমে কাশীতে, তৎপরে কামাখ্যায় এবং 
তাহার পর ব্রহ্মপুত্র নদের গর্ভে বি্তীর্ণ বালুকামধ্যে পতিত একটি মৃত হ্ভীর উদর-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া কঠোর সাধনার পর পিদ্ধিলাভ করেন। তীহার সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতী 
বর দিতে আমিলেন। ব্রদ্ধানন্দ বলিলেন,_ব্দ্ধানন্দ গিরি গিরীন্দ্রতনয়াবজ্ঞামৃতং বাঞ্চতি ॥” 

দেবী তাহার সাধন-প্রণালীর উদ্দেস্ত জানিতে পারিয়! তাহাকে মুক্তিদানে অস্বীককৃতা 
হইলেন। তখন সাধক বলিলেন, তোমাকে আমি চাই না, কিন্তু দেবী-দর্শন নিক্ষল হয় না। 
বর অথব! অভিশাপ গ্রহণ করিতেই হইবে ) তাই পরক্ষণে ব্রহ্ধানন্দ বলিলেন, তোমাকে ছাঁড়িৰ 
না । এই যে আমার যৌগাসনের প্রস্তরথান! দেখিতেছ, ইহা! মণ্তকে লইয়া! আমার সঙ্গে-সঙগে 
তোমাকে সর্বত্র খুরিতে হইবে। দেবী বলিলেন, আমি উমা ও তারাুক্তিতে প্রস্তর বহন 
করিব; কিন্তু উহা নামাইতে বলিলেই তোম।কে ছাড়িয়া যাইব। তদনুসারে দ্বাদশ বৎসর 
প্রস্তয় বহনের পর একদ। ব্রহ্মানন্দ গুরুধাম রমণায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় দেবীকে 
প্রস্তর নামাইয়া, অপেক্ষা করিতে বলিয়া, গুরু-দর্শনার্থ মন্দিরাভ্যস্তরে প্রবেশ করেন। 
দেবী পুর্বব কথামত গ্রন্তয়-খণ্ড রাখিয়! সি হন। এই প্রস্তর অগ্ভাবধি নান! উপচারে 
পৃজিত হইয়া আমিতেছে। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ ঘোষ বিদ্বাভূষণ মহাপয় “পতঞ্জলি* নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এই প্রবন্ধে ভিনি বহুবিধ প্রমাণ-গ্রয়োগঘার বোট লিঙ্ক, ম্যাক্সমুলায় . ওয়েবার, গোল্ডষ্কার, 
ভাষ্যাচার্ধ্য গ্রস্ৃতি পঙ্ডিতগণের মত খণ্ডনপূর্ববক দেখাইলেন যে, পতঞ্জলি ১৫ওপূর্্ব থুঃ অবে 
বিস্তমীন ছিলেন। তওগ্রদর্শিত প্রমাধগুলির মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে (১) যবনকর্তৃক 
শাকেত ও মাধামন আক্রমণকালে অথব। তাহার অব্যবহিত কাল পরে পতঞ্জলি জীবিত ছিলেন। 
এব্যাপার খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাবীর প্রায় মধাভাগে ঘটিয়াছিল। (২ ) পতঞ্জলির যেষে 
বাক্যে পুষ্পমিত্রের নাম দেখিতে পাওয়া ধায়, স্টরে বাক্যগুলি দ্বারা! পুষ্পমিত্রের রাজত্বকালে 
পতঞ্জলির বিশ্রমানতা শ্বীকার করিতে হয়। এইরূপে নিরূপিত সময়টির সহিত নিয়লিখিত 
চারিটা ঘটনার মিল দেখিতে পাঁওয়! যায় ( ক) মহাভাব্যে চক্জগুপ্তের নাম উল্লেখ, (খ) 


কার্ধ্য-বিবরণ ৬৯ 
গতঞ্লির পুর্বে মৌধ্যদিগের বিদ্তামানতার উল্লেখ, (গ) অভিমন্টার রাজত্বকালে মহাঁভাযোর 
পুনঃ প্রচলনের উক্তি ( রাজতরঙ্গিনী ), ( ঘ) ভজহরি যে্ধপ ভাবে পতঞজলির গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে ভঞ্জহরির নির্দেশিত বিবরণ অনেক পিছাইয়। ধরিতে হয়। অতঃপর 
অমূল্য বাবু মহাভাষ্য প্রণয়ণের উদ্দেশ্ত ও প্রণালী এবং বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
আলোচনা করেন। সঙ্গে-সঙ্গে পতগ্রলির সময়ে ভারতের সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহ! 
তিনি দেখাইয়। দেন। পতঞ্জলির দময়ে সংস্কত ভাঁষ! কিরূপ ছিল, তাহাও তিনি আলোচনা. 
করিয়াছেন। তিনি গতঞ্জলির মহাভাধ্যথানিতে সংস্কত-সাহিত্যে অতুাচ্চ আসন প্রদান 
করিবার পক্ষপাতী । তিনি বলিলেন, এই গ্রন্থখানিকে ব্যাকরণ-শাসন্্র না বলিয়৷ শব-শান্ত্ 
(81101১৮ ) বলিলেই শোভন হইত। তৎপরে তিনি ভাষাতত্ব-সন্বন্ধীয় বহুবিধ 
উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইলেন যে পতঞ্জলির সময়ে যেরূপ ভাষা-তত্বের অন্বীলন 
ছিল, বর্তমান কালে ইউরোপীরগণও সেরূপ অনুশীলন করিতে পারেন নাই। 

এই প্রবন্ধের আলোচনায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছূর্গানারায়ণ সেন মহাশয় বলেন যে, পতঞ্রলি 
কেবল ভাষাতত্ব আলোচন! করেন নাই। মহামহ্োপাধ্যার চরক-চতুরানন চক্রপাণি 
দত্ত বধেন__ 
| পাতঞ্জল-মহাভাষ্য-চর ক-প্রতিসংস্কততৈঃ। 
মনোবাক্‌-কায়-দৌধাণাং অব্রৈহিপতয়ে নমঃ ॥ 

অহিপতি পতঞ্জলির নামান্তর । ইনি পাতঞ্জল দর্শনঘার! লোকের মনোদোষ, মহাভাষ্য 
রচনাঘার! বাগ্দোষ এবং চরক প্রতিসংস্কার দ্বাগ কায়দোষ অপহরণ করিয়! গিয়াছেন। 
গাতঞ্জল দর্শনের বৃন্তিকার এই মত সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন যে এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। 
এরূপ আলোচনা! চর্বিত চর্বন হলেও, ইহা! যত হয়, ততই ভাল। অমূল্য বাবু এই বিষয়ে ধত 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আমর তত করি নাই। তাহার এই পরিশ্রমের জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ 
জানাইতেছি। পগৌরী সেল”- গ্রবন্ধ সম্বন্ধে অমুল্য বাবুর মতেরই আমি পক্ষপাতী । 
উহাতে গ্রতিহাদিক আলোচনা কিছুই নাই। “কালীবাড়ী*-প্রবন্ধ কিন্বদস্তীর সাহায্যে 
লিখিত। লেখক ধন্যবাঁদের পান্র। 

£পর সভাপতি মছোদয়কে ধন্যবাদ জাঁপন করিয়া সভাভঙ্গ কর! হইল। 


শ্রীছুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্ী শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি। 


উনবিংশ বার্ধিক-_অফ্টম মাসিক অধিবেশন 
স্থান,__বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির 
সময় ৪ঠ। ফান্তন ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাত ৫।০টা! 
আলোচ্য বিষয়__ 


০১) গভ অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পাঠ, (২) সদস্তনির্ব্বাচন, (৩) পুথি ও পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাক্তাপন, ৫) প্রদর্শন,__মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্রচন্ত্র নন্দী বাহাঁছুরের 
প্রদত্ত ৩৫টি প্রস্তরমুর্তি। (৫) প্রবন্ধ পাঁঠ,_-( ক) শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ সরকার মহাশয়ের 
*টট্টগ্রামের গীত-রামায়ণ” এবং খে) শ্রীযুক্ত রাজেন্্রকুমার মজুমদার বিস্তাভূষণের প্টাকার 
সুরে ও গ্রাম্যভাষা*, (৬) বিবিধ। 


উপস্থিত -_ 
জরীযুক্ত অঙ্গয়চন্্র সরক(র বি এল. ( সভাপতি ১ 
শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্্র মক্তুমদার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 


» বসন্তরঞন রায় 
» গৌরহরি সেন 


* বিনোদবিছা রী গুপ্ত 
» রামকমল সিংহ 


». অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় ». অমৃতগোপাল বসু 

». শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় »*. হেমচন্দ্র ঘোষ 

» অজরচন্ত্র সরকার « নূলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 

» বাণীনাথ মন্দী ». হুর্যকুমার পাপ 

*. শ্তামাচরণ সরকার » কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 

» যোগীক্প্রসাদ মৈত্র ». খগেন্নাথ মিত্র (সহকারী সম্পাদক ) 


» মন্মথনাথ রায় চৌধুরী 

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিআঅর এম্‌ এ, বি এল, মহীশয়ের অন্পস্থিতিহেতু বন্গমতীর 
সম্পাদক তীবুক্ত শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বঙ্গদর্শন-সম্প[দ ক শ্রীবুক্ত শৈলেশ- 
চক্র মন্ুমদার মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিএল্‌ মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত 
হুইলেন। 

অতঃপর পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্রনাথ মিত্র মহাঁশক্ব সভাস্থলে বিজ্ঞাপন 
করিলেন যে, প্রাচীন সাহিত্যরতী শ্রীযুক্ত অক্ষর সরকার মহাশয় চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সশ্মিলনের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাহার স্তা্ প্রাচীন লাহিত্য-সেবীকে সভাপতিরপে প্রাপ্ত 
হইয়! চষটগ্রাদ-সাহিত্য-সন্মিণনের উদ্চোগ কর্তার! বাস্তবিকই গৌরবাম্বিত হইয়্াছেন। তিনি 
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সাহিত্য-সন্মিলনের সভাপতির গুরুতর দায়রিত্বপূর্ণ কর্তব্য স্বচ্ছন্দে ও সুস্থ শরীরে সম্পন্ন করিতে 
পারেন, ইহ! সকলেরই প্রার্থনীয়। 
তৎপরে ৬ঠ ও ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। 
তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সত্য নির্বাচিত হইলেন £-_ 
্রস্ত।বক সমর্থক স্য 
শ্ীসারদা প্রসন্ন চৌধুরী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ১। শ্রীমাখনলাল মজুমদার | 
|] নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাই গুড়ি 


» চৌধুরী কে বিশ্বরাজ রর ২) শ্রীবি, কে ব্যানার্জি 
৯৫, ক্লাইব গ্রীট, কলিকাতা 
রী ৩। শ্রীরতিকাস্ত বন্ধু 
[ও ষ্টেশন মাষ্টার, বেনাপোল, বশোহর 
নু ু ৪। শ্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধায় 
বেনাপোল, বশোহর 
বা 88 ৫। শ্রীষহুনাথ মজুমদার 
| থালধার, কলিকাত। 


» হেমচন্্র দাশগুপ্ত শ্রীরাখাপদাস বন্দোপাধায় ৬ শ্রীরেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় 
বজযোগিনী, ঢ/কা 


৮ ৭। শ্রীহেমেন্ত্রনাথ ঘোষাল 
প্রধান শিক্ষক, উইলিয়ম্দ্‌ হাইস্কুল, স্থপল, ভাগলপুর 
» ললিতমোহন দে শ্রীহেচ্চন্ত্র দাশগুপ্ত ৮। প্রীসতীশচন্দ্র সরকার 
০10 10101610800 ৫100, 803%110 912566, 7১920000 
» জানেন্্রনাথ দাস ৯। শ্রীনোমোহন চট্টোপাধ্যায় 


ম্যানেজার, মিত্র-বিশ্বাস-ইনলিওরেন্ন কোং, এজরা! সীট, কলিকাত। 
» ব্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকমল দিংহ ১*। ্রীঅতুগরৃষ্ণ সিংহ বিএল, 
উকিল ১নং র।মকঞ্খপূর প্রথম বাই লেন, শিবপুর, হাওড়া 
» রাসবিহারী বন্দোপাধ্যায় ১১। শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
৮নং রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের গলি, উত্তরপাড়া, হুগলী 
» বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত. ১২. শ্রীনলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় 
এ্যাসিষ্টান্ট হেডমাষ্টার, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর 
» সত্যেন্্রনাথ দত শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩। শ্রীধীরেন্রনাথ দত্ত 
১৫নং পাইক পাড়া রোড, বেলগেছিয়! 
* যোগীক্গ্রপাদ মৈত্র. ্রীথগেত্্রনাথ মিত্র. ১। প্ীগ্রমধনাথ দে 
* ৭*নং মাণিকতল! ্রট কলিকাতা 
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২১। হিমালয় ২২। বিশুদাদ! 
২৩। সীতাদেী. ৃ 
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উপহারদ।ত৷ পুস্তক 
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উপহায়দাতা . পুস্তক 

শ্ধুক্ত জানেম্্রনাথ দাস ৮৭) নীতি-রত্বমালা ৮৮। অঞ্জলি 
৮৯। নব কবিতা-কুহ্ধমা ৯*। কর্পনা-কুন্থম . ৯১। কাহিনী 
৯২। কবিতানিন্ক ৯৩। কৃষকের-ছবি ৯৪। কোহহম্‌ 


৯৫। ভাবুকের বাল্যকাল ৯৬। দলিলাবলী ৯৭। ভারত-কুনুম 
৯৮। নীতিপুষ্পমাল! ৯৯। লুপ্ত আধ্য-পুরাণের মহা মুক্তিপর্বব 


১%। বিষয়-ভূঙজ ১*১। লয় (কাব্য) ১৭২। মর্খোচ্ছাস 
১০৩। মাতৃবিলাপ ১*৪। মানব-চরিত্র ১৫। অজেন্দুমতী 
১০৬। অপূর্ব-সতী বা জলম্ধর-বধ ১০৭। অধ্ট-দর্পণ 


১,৮। চিন্তামাল! (কাব্য) ১*৯। তৃণ.পুণ্প ১১০। আশ্চার্য্য-্বপ্নদর্শন 
৯১১। আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র ১১২। করল্পনা-প্রন্থনা  ১১৩। ব্রদ্ষোপাসনা প্রণালী 
১৯৪। পাগলের পাগলামী ( ১ম ভাগ) ১১৫। ভাগ প্রাণ 
১১৬। ব্রজজলিপি ১১৭। কল্যাণ মঞ্ুষ। বা স্তায়প্রকাশ 

১১৮। ক্রাঙ্গধর্শের ভিত্তি ১১৯। আরাঁধন! ১২*। মানস-প্রহথন 
১২১। বৈষ্ণব-সিদ্ধাস্তমালা ১২২। বাল্য-কবিতা ১২৩। মাতৃভক্কি 
১২৪। মহিলা-উপদেশ ১২৫। হরিনাম ১২৬। মাল! 


১২৭। মহারাণ। প্রতাপসিংহ ১২৮। আরাম ১২৯। মন্দার 
১৩*। অক্রুর-সংবাঁদ ১৩১। আমার গান ও কবিতা 

১"২। বিচার ও শাসনের ভার একই ব্যক্তির হস্তে থাকার অপকারিতা 
১৩৩। বাসর-বিকাশ (১মভাগ) ১০৪। ' প্রন্কতি ১৩৫। বৈরাগ্য 
১৩৬। পুজোর-চিঠি ১৩৭। অপুর্ব নদেরটাদ ১৩৮। গান 


১৩৯। প্রাচীনের অবকাশ ১৪*। পাগলের শশীন ১৪১। ব্যাকরণ-কুম্ুম 
১৪২। প্রেমানন্দ কাব্য ১৪৩ । ' ধর্মম-বিজ্ঞান ১৪৪। নাম-মহিমা 
১৪৫। আকাশ-কুস্ুম-কাব্য ১৪৬। সাধক-সঙ্গীত ( কাঙ্গালের গীত) 

১৪৭। বিধবা-বিবাহ-প্রতিবাদ ১৪৮। প্রেম ও প্রকৃতি ১৪৯। মিত্রকাব্য 
১৫৪। গ্রেমভক্তিনন্ত্রিকা ১৫১। তারকা সপ্তহার ১৫২। ভক্কিযোগ 
১৫৩। সাধনা ১৫৪। ভক্তচরলিতামৃত ১৫৫। পুরাণরহন্ত 
১৫৬ । আশীকাব্য (বিংশশতাবা) ১৫৭। কীর্তন (আসামী) ১৫৮। শ্তামা-সঙ্গীত 
১৫৯। বৈষ্ব-প্রস্থাবলী ১৬*। শ্রীঅধৈত-প্রকাশ ১৬১। শাশান-সন্ধ্যা 
. ১৬১। দশান্তসংহার কাব্য ১৬২৬। দেহাত্সিকতত ১৬৩ নিষাদ-কুমারী 
১৬৪। উদ্মত্ত-গ্রলাপ (১ম ভাগ) ১৬৫। উচ্ছাস (্রন্চজ্জ মুখে ) 

পীযুক্ত হটীঘাচর়ণ সয়কার ১৬৬। কঠছার  . ১৬। আইন-সহচর 


কারধ্য-বিবরনী ৭৫ 

তৎপরে মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীশ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর কর্তৃকপ্রদত্ত ৩৫টা প্রস্তরমূর্তি প্রদর্শিত 

হইল। সভাপতি মহাশয় মহারজ-বাহাছুরকে ধন্তবাদ গ্রদানকালে বলিলেন যে, বঙীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ মহারাঁজের নিকট অনেক বিষয়ের জন্ত খণী। এই কএকটি গ্রস্তর-সুস্তি 
মহারাজের আর একটি উল্লেখ মোগ্য দান। 

অতঃপর ডাঃ শ্।মাচরণ সরকার মহাশয় তাহার “চট্টগ্রামের গীত-রামারণ” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। | ” 

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্লাজেজ্্কুমার মজুমদার মহাশয়ের প্ঢাকার সুরে ও গ্রাম্যভাধা” নামক 
প্রবন্ধ তাহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করিলেন। 

'তঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের দেশের রামায়ণ-গায়কের। কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ গান জানেন না। তাহার। রামরসায়ন গান করেন। রাম-রসায়ন “বঙ্গবাসী”কর্তৃক 
মুদ্রিত হইঙ্লাছিল। এই বিষয়ের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গ্রবন্ধ লেখক 
আমাদের ধন্তবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আশ! করি, এবারকার় সম্মিপনে আমর! চট্টগ্রামের 
গীত-র।মায়ণ, শুনিয়। আনন্দ লাভ করিব। 

“ঢাকার সহুরে ও গ্রাম্যভাষা*র লেখক অগ্ উপস্থিত নাই, নুতরাং তাহার প্রবন্ধের বিস্তৃত 
আলোচন! অনাবশ্তক। আমার মনে হইয়াছিল যে, প্রবন্ধলেখক সহরে ও গ্রাম্য ভাবার 
গ্রভেদ দেখাইবেন ? কিন্ত তিনি তাহা! বিশেষরূণ দেখান নাই। সহরে ভাষ! সর্বত্রই আছে। 
আমি ঢাকার ছিলাম। তাতিবাঞজার ও শশাখারিপাড়ার ভাষা! জগতের মধ্যে অতি বিচিত্র । 
ঢাকার সরে ভাষা বলিতে যদি সেই ভাষা বুঝায়, তবে তাহা আলোচনার বিষয়। 

তৎপরে তিনি ছূর্য্যোগের জন্ত যে অনেক সভ্য অগ্ঠ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তঙ্জন্ত 

ঃখ প্রকাশ করিলেন। 

উপসংহারে সভাপতি মহাঁশয় বলিলেন, ঢাঁকা-বিগ্ালয়-সমিতি ঢাঁকা-বিশ্ববিস্তালয়ে যে 
মুসলমানী ভাষ! প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়।ছেন, তাহার সন্ধে সাহিত্য-পরিষদের আলোচনা! 
কর! এবং আবশ্তক হইলে গভমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ প্রেরণ কর! কর্তব্য । এ বিষয়ে 
জামি সাহিত্য-পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় 
এই প্রস্ত।ব সমর্থন করেন। 

অতঃপর শ্রীধুস্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় সভাপতি মহাশক়কে ধন্বাদ করেন এবং 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় উহা সমর্থন করিলে পর সভা তঙ্গ হয়।  * 


শ্রীহছ্র্গানারায়ণ সেন ভসারদাচরণ মিত্র 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


উনবিংশ বাঁধিক--নবম মাসিক অধিবেশন, 


স্থান__বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত-মন্দির, 

| সময়_-১৮ই ফাল্গুন, ২র! মার্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ২ট। 
আলোচা বিষয়-- 

- 51 গত অধিবেশনের কার্ধ্-বিবরণ পাঠ, ২। সবস্ত-নির্কাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপ- 
হানদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। : প্রবন্ধ-পাঠ-__€ক) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার বি এল্‌, 
এম্‌, আর, এ, এস্‌ মহাশয়ের পবাঙ্গালা'ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান,” (খ) শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের প্ইন্ত্রাণী* এবং গে) শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রকুমার মজুমদার বি্ভাভূষণ মহাশয়ের 
"মুরশিদাবাদের গ্রাম্য-ভাষা*, ৫। দক্ষিণ মেরু আবিষ্ারার্থ যাত্রী স্কট সাহেবের সদলে 
শোচনীয় পরলোকপ্রাপ্তিতে শোক-গ্রকাশ, ২। শোক প্রকাশ--(ক) মহারাজকুমার বন- 
ওয়ারী আনদাদেব ও (খ) কবিরাজ যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী মহাশামর পরলোক-গমনে, 
৭) বিবিধ। | 

উপস্থিতি, 
শ্ীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ? বি এল্‌ (সভাপতি 
বায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দাস বাহার শ্রযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত 
*. নগেক্জনাথ বন্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ৰ. ৮ গোগ্সহরি সেন 
রায় » হরিমোহন দি'হ বাহাছুর » বোধিসত্ব সেন এম্‌ এ, বিএল্‌ 

৮. রামেজ্রনন্দর ত্রিবেদী এমএ . » অদিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ 
যুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্ভারত্ব এমএ » ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ 
বৃবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয় দাশগুপ্ত সাহিত্য-সরস্থতী 
। -... * গোঁপালচন্ত্র সেন এম্‌ এ, বিএল্‌ - মৌপবী ” ওয়াহেদ হোসেন বি এল্‌ 


» শৈলেশচন্জ ম্ুমদার * সতীশরুষ্ণ মল্লিক 
ম্ছ।মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এম্‌ এ, পি এচ. ডি, 
শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্ন রায় বিদ্ঘল্লত শ্রযুক্ত জ্ঞানেজ্জনাথ মজুমদার 
*. পুলিনবিহারী দত্ত * যাধবগোবিন্দ রায়. 
» প্রবোধচজ নে ”  বিনোদবিহারী বঙ্গ 
*. অমৃতগে!পাল বঙ্গ » টৈস্থনাথ ঘোষ 
* নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত *  অভয়চরণ দাস 


5 মহ্জেনারায়ণ ভাবসাগর *  রবীন্্রনারায়ণ ঘোধ 


কাধ্য-বিবরণী ৭৭ 


যুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ্রীযক্ত স্ুরেন্্রনাথ দাশগুণ 
* আনন্দরুষ্জ মুখোপাধ্যায় ৮. মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় 
৮ গুরুনাথ সরকার * ঘোগীন্্রপ্রসাদ মৈত্র 
». প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী | » স্ুরেশচন্ত্র দেন 
» নুবোধচন্ত্র মজুমদার . » বীরের বঙ্গ 
* রমেশচন্দ্র সরস্বতী * মন্মথনাথ দে 
* চন্্রকান্ত সেন ”. পূর্ণচন্্র ঘোষ 
» স্থুবোধচন্দ্র রায় *  শরচ্ঞ্ নথ 
» নৃপেশ্রীনাথ মিত্র .» রামকমল সিংহ 


«এ বিমলাচরণ সেনগুপ্ত বিনোদবিহা রী গুপ্ু 
» ললিতচন্দ্র চক্রবর্তী নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
» ললিতমোহন বন্দোপাধায় ” কৃষ্চচন্ত্র ঘোষ 
* সভীশ্চন্তর সিহ » কুর্যাকুমার পাল 
৮" ভোলানাথ কৌচ 
রীধুক্ত রায় যতীন্দরনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্‌ এ) বিএল্‌ ( সম্পাদক ) 
» হেমচন্ত্র দাশগুপধ এম্‌ এ 
”» রাখালদাস বন্দোপ্যধ॥ায় এম্‌ এ | সহকারী সম্পাদকগণ 
কবিরাজ * ছূর্গানারায়ণ সেনশীন্্ী 
সভাপতি শ্রীধুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌ এ, বিএল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, 
গত অধিবেশনের কার্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 


তৎপরে নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সন্ত নির্বাচিত হইলেন-_ 


্রস্তাবক সমর্থক নাস্ত 
ট্রচন্্রতুষণ শর্মা] মল শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ১। শ্রীবামনদস ভট্টাচাধ্য 
নু ওকড়সাঁহা, সিপ্গী, কাটোয়া, বর্ধমান 
” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী / ২। শ্রীদীনেশচন্্র বিশ্বাস 
0/০ 9). 10700 0008778 5 মোক্তার কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ 


* গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত রি ৩। শ্রীরাজকুমার ললিতকিশোর 
দেববর্্মা রাজবাড়ী, রাঁজগাও, কুমিল্লা 

২. ও ৪| শ্রীনরসিংহচন্ত্র দেববর্ঘ 

* সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৫। শ্ভবদেব মুখোপাধ্যা .. 

ও খনং ক্যাম বহর লেন 


8৮ বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষর্দের 
্রস্তাবক সমর্থক সহ 
ভ্ীসৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীহ্মচন্ত্র দাশগুপ্ত ৬ প্রীফণীগ্রনাথ পাল বি এ 
যমুনা-সম্পাদদক ৩২নং কী/শারীপাড়া রোড, ভবানীপুর 
৭। শ্রীকষ্চয়ণ চট্টোপাধ্যায় 
৫।১ মাধব চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ভবানীপুর 
প্র কে, বিশ্বরাজ ধশ্বস্তরী শ্রীরায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী ৮। গ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
18601010155 14810997) বনগ্রাম, যশোহর 
৯। শ্রীকে, বাগচী 
016, 0898 7:৫-%81118201) 0.9, 
বশোহর 
১১। শ্রীমহেন্ত্রনাথ সরকার 
মার্চেন্ট এবং কনটকৃটর, রেলবাজার, কাণপুর 
,, হেমচন্্র দাসগুপ্ত ১, প্রবৌধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১১ গ্রাউমাপতি বাজপেয়ী এম্‌ এ 
১২নং পাশাঁবাগান লেন 
১২। শ্ীশরতলাল বিশ্বাম এম্‌.এস্‌, দি 
৪নং ডফ, লেন 
১৩। শ্রীরসিকলাল দত্ত 
ধচনং মাণিকতল! স্ীট 
- ১৪। শ্রীগ্রমথনাথ সান্তাল 
" ৯৯নং মাণিকতলা৷ মেন রোড 
১৫। শ্রীতৃপেন্্রনাথ মৈত্র এম্‌ এ 
প্রেসিডেন্সী কণ্জ 
১৬। শ্রীমিঃ এম্‌ সিংহ 
৩৬মং তেলিপাড়া লেন 
১৭। শ্রীপ্রিয়বত সরকার এমএ,বিএল্‌ 
২৪।১।১, পিয়ানী মোহন স্ুরেয় লেন 
১৮। ভাঃজী বতীন্ত্রমোহন দাশগুপ্ত 
এম্‌ বি ৬৭১ হারিসন স্লোড 
১৯। শ্ীজিতেজনাথ রক্ষিত এম্‌ এ 
১১১, বাহির মির্জাপুর রোড 
» অসিতকুদার সুখোগ্াধ্যায় ,, বসন্তঞন রা ২*। শ্রীসতীশচন্ত্র বরাট 
- ১*২নং মস্জিদবাড়ী ই্ীট 


কার্য-বিবরণী ৭৯ 


প্রস্তাবক সমর্থক স্দন্ত 
শ্রীমম্মথনাথ রায় শ্রীবোধিসত্ব সেন ২১। শ্রীসভীশচন্্র সিংহ 
৩৩, মহেন্দ্র গোম্বামীর লেন 
» রামকমল সিশ্হ ২২। শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় 
২০৮২, কর্ণওয়ালিস ইট 
» পরচ্ন্ত্র বন » রামকমল সিংহ ২৩। শ্রুবীরেন্ত্রনাথ মৈত্র 


হারিসন রোড, 
তৎপরে নিয়লিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করা হইল £-- 


উপহার-দাতা উপন্ৃত পুস্তক 
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যান এম্‌ এ ১। সাধুভাষ! বনাম চলিত ভাষা *। আহলাদে মাটখানা 
প্রীমতী হেমদান্গন্বরী দেবী ৩। রঙ্গপুর-শাস্তিমেল! 
শ্রযতীম্্রমোইন রায় ৪1 ঢাকার ইতিহাস ১ম খও 
» যতীন্দত্রনাথ সমান্দার বিএ ৫। শিবের কথা 
॥ অনিলচন্ধর দত্ত ৬। উপনিষদ (ঈশ, কেন, কঠ) প্রশ্ন, মুণডক, মাওুক্য) 
» কালিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় ৭। রাণী ছূর্গীবতী ৮। সতী-কণ্ঠহার 


৯। পার্থ-পরাক্রম ১০। বঙ্গের কলঙ্ক 
১১। কুলীন বামন ১২। কৌরব-কলঙ্ক 
১ অক্ষয়কুমার তত্থনিধি ভট্টাচার্য ১৩। অদ্ভুত রামায়ণ (পুঁথি) 


» জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ১৪। ফতুহল্‌ গযব, 
পুলিনবিহারী দত্ত ১৫। ৬ছুর্গীদাস শীল ১৬1 674970%91 
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৮৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


উগহার-দাতা উপহৃত পুণ্তক 
[79 [019601১ 0. 9. [. .২৪। 20007677 ০৫60৪ 09010810%1 9075 ০6 | 
ক ূ 10018 01. 211], 787৮1 60০] 
117 9, 9, ৫9115), 00, ২৫ । 40110 100180611209003 0£138:008 
0 18, 

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেক্জনাথ বন্ছ এরাচবিষ্ামহার্ণৰ মহাশয় যুক্ত বিজয়চন্দ্ব মভুমদার বিএল্‌, 
এম্‌ আর এ এস্‌ মহাশয়ের *বাঙ্গালা-ভা যায় দ্রাবিড়ী উপাদান” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 
প্রবন্ধকার বলেন, ূ 

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির উৎপত্তি এবং বিকাশের ইতিহাস 
আলোচন! করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যত| আর্ধ এবং দ্রাবিড়ী সভ্যতার মিশ্রণে 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । আর্ধা-সভ্যতার বিস্তারের পূর্বে যে সকল দ্রাবিড় জাতি বঙ্গদেশে 
বাম করিত, তাহাদের ভাষা! এখন বাঙ্গালা । অন্ক,দেশের রাজার! একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের 
রাজাধিরাঁজ বলিয়! স্বীূত হইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আধ্যভাষার উপর তাহাদের 
ভাষার গ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আম্ধ, ভাষায় রচিত *বৃহতৎকথা" লোপ না হইলে, এ 
বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যাইত। তমলুকে তামিল-ভাষীদের বাঁদ ছিল, এমত মতবাদ 
আছে। এই সকল স্তরে এক সময়ে তামিল, তেলগু ভাষা বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
তৎপরে তিনি বলেন, অনেক দ্র।বিড় জাতীয় শব সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় স্থান পাইয়াছে। 
উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, তেলগু "গোর্রা মু* হইতে গুজরাটী 'ঘোড়ে।' তৎপরে সংস্কৃত 
*“ঘোটক” হইয়াছে। মলয়ালম্‌ প্রদেশের পর্বতবাচী “'মলৈ” হইতে সংস্কৃত “মলয়বাতাস ও 
“মলয়পর্বত” পাওয়া গিয়াছে। পাগ্যজাতির কুলদেবত। “মীন” হইতে, কন্ধদিগের মতন্তবাচী 
“মীন"ও কর্ণাটের মতসবাচী "মীন" শব হইতে “মীন” অবতারের নাম হইয়াছে । তামিলের 
“'করপপু” কপুরি হইয়াছে, ইত্যাদি।” তৎপরে তিনি যে সকল বিভিন্ন দ্রবিড় 
ভাষার শবমাল! ঈধৎপরিবর্তিত আকারে বাঙ্গালায় চলিতেছে, তাহার এক দীর্ঘ তালিক! 
দিয়াছেন। তৎপরে উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন “বঙ্গতাষায় প্রচলিত দেশী শব্বগুলির 
কাল্পনিক সংস্কত বা্পতি গড়িয়া না লইয়া, যদি সযদ্বে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, তবে 
প্রতিবেশী জাতির ভাষ৷ শিক্ষা করিয়া যথার্থ বৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা! কর! উচিত।” 

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত “ইন্ত্রাণ, এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র 
কুমার ম্মদার-বিদ্াত্ষণ মহাশয়ের প্মুশিদাবাদের. নিই প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া টি 
হইল. 

অতঃপর পরিষৎম্পাদক রযুক রায় বতীজ্াথ ধর এম্‌ এ; বিএল্‌ মহাশয় মদ 
মেরু-আবিষারাধ যাত্রী স্কট, (817: ১০০$% ) সাহেবের সদলে শোচনীয় পরলোক প্রাপ্তিতে 
পরিষদের পক্ষ হইতে শৌক প্রকাশ করিলেন .এবং জানাইলেন যে রয়াল িওগ্রাফিক্যাল 


কার্ধ্য-বিবরণী _. ৮১ 


সোসাইটির (১০5৪1 090%770)08] 9০16৮) সভাপতি লর্ড কর্জনের নিকট |রিষদের 
সভাপতির স্বাক্ষরিত সহানুভূতিহ্চক পত্র প্রেরিত হইবে। এই প্রস্তাব মহামহোপাধ্যায় ডাঃ 
সতীশচন্্র বিগ্থাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ বস্থ মহাশয় কর্তৃক সমর্থিত ও সমবেত সভ্যমগ্ডলী 
কর্তৃক গৃহীত হইল। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় পরিষদের হিতৈষী সদস্ত ও বন্ধু মহারাঁজকুমার বনওয়ারী আনন্দ 
দেব ও কবিরাজ যাদবানন্দ গুপ্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক গ্রকাশ করিলেন। 

এই সময়ে পরিষদের সন্ত শ্রীযুক্ত হরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, তিনি উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন দিনাজপুরে করিবার জন্ত অনুমতি 
দিয়াছেন বলিয়! “বেঙ্গলী' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে, তাহ! সত্য কিনা। তছৃত্বরে 
সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতিরূপে এইরূপ অনু" 
মতি দিয়াছিলেন, পরিষদের সভাপতিরূপে নহে এবং তিনি ইছাও উত্তরবঙ্গ -সাহিত্য-সম্মিলনের 
প্রতিনিধিকে জানাইয়াছিলেন যে একই সময়ে চট্টগ্রামে বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলন ও দিনা" 
পুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না । 

তৎগরে 'সভাপতি মহাগর় উপস্থিত সদস্তগণকে টট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে-পরিষদের 
গ্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য অন্থুরোধ করিলেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয! সভাভঙ্গ হইল। 


প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


১ 


উনবিংশ বাধিক--দশম মামিক অধিবেশন 
স্থান-- বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ্মন্দির, 
সময়--১৭ই চৈত্র, ৩*শে মার্চ, রবিবার, অপরাহছু ৬টা। 
আলোচ্য বিষয়, 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাক্ত-ির্বাচন। ৩। পুথি ও 
পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন । ৪। প্রদর্শন,_-জ্রযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী. মহাশয়" 
কর্তৃক সংগৃহীত এবং জীঘুক্ত পণ্ডিত শশিতৃষণ সার্বভৌম মহাশয়ের প্রদত্ত বাকুড়া'মবারকপুরের 
সীতারাম-নন্দিরের খোদিত প্রস্তর-ফলক। 

€। প্রবন্ধ পাঠ,__( ক ) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয়ের “পদকর্তৃগণ* এবং 
খে) শ্রীযুক্ত কুমুদ্বদ্ধ রায় গুপ্ত মহাশয়ের “মথুরাপুরের দেউল* নামক প্রবন্ধ। ৬। শোক- 
প্রকাশ__কালীগোপাল রুদ্র ও হরকুমার সরকার মহাশয়ের পরলোক গমনে। ৭। বিবিধ। 


উপস্থিত,_ 
মাননীয় ভাক্তার শ্রীযুক্ত দেব গ্রসাদ সর্ব ধিকারী এম্‌ এ) বি এল্‌) এল্‌ এল্‌ডি। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভাঃ সতীশচন্্র বিদ্বাতৃষণ 
জীধুক্ত নিখিলনাথ রায় ীযুক্ত যোগীনগরসাদ মৈত্র 
“ নগেঞনাথ বন্গ প্রাচ্যবিদ্তামছার্ণব *« গৌরহরি সেন 
“  সৃণালকান্তি ঘোষ *  শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ 
« মৃত্যু ভট্টাচার্য « বসস্তরঞ্জন রায় 
*  চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় * * নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
“ হরিপদ মুখোপাধ্যায় * তারকনাথ বিশ্বাস 
*  শরচ্জ্ছ শাস্তী *  মাথনলাল মুখোপাধ্যায় 
£ * প্যারীশক্কর দাশগুপ্ত ' * বিজয়লাল দত্ত 
ডাঃ « বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় *  বাণীনাথ নন্দী 
« হেমেজ্্রনাথ নিংহ " রামকমল সিংহ 
ডাঃ * শ্রীশচজ্ বন্ধ *  বিনোদবিহারী গুপ্ত 
* চিত্তন্ুখ সান্তাল * সতীশচজ্জ মিত্র 
* ম্থর়েশচন্র সেন *  অমৃতগোপাল বস্থ 
* উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যার * জন্দকুমার গোস্বামী 
* রাজেজলাল গঙ্গোপাধায় * কুমুদবন্ধু রায় গুধ 
ভীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ 


অন্যোনকক? সুসতকী, টস ছিঃ 


কাধ্য-বিবরণী ৮৩ 

সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদা'চয়ণ মি এম্‌ এ? বি এল্‌ মহাশয়ের অন্ধুপস্থিতি-হেতু প্রযুক্ত 

নগেম্্রনাথ বঙ্গ প্রাচ্যবিস্ত।হার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রার মহাশয়ের 

সমর্থনে এবং শ্রীঘুক্ত শরচচ্ত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্ুমোদনে মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 

মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হইপেন। | 

তৎপর গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। অতঃপর নিয়পিখিত 
ব্যক্তিগণ যখারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন, 


প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 


প্ীহ্মচন্্র দাশ গুপ্ত শ্রীরাধালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১। প্রীপরচ্চন্্র ঘোষাল 
01708169 7)9111 ৪0৫ 1,0000. 73901) 088001 


পু 08৮05 1001101, 
রর রর ২। শ্রীমোহান্ত-মহারাজ কুমুদর বন 
ৃ্‌ চন্দ্রনাথ শত্তুনাথ-তীর্থ, সীতাকুও, চট্টগ্রাম। 
এনেছি রা ৩। শ্রীক্লাজেন্ত্রনাথ মজুমদার 
বেতাগড়ি, ময়মনসিংহ । 
্ প্র ৪। শ্রীচিন্তামণি মুখোপাধ্যায় 
রাজপুত হাইস্কুল, আশ্রা। 
রি প্রীব্যেমকেশ শুস্তফী ৫ শ্রীন্গরেশচ্ দত 
৪ রি ৬] শ্রীপরতলাল বিশ্বাস 


09০1071091 [97১019$07, 1%98186100 0০11989 
* & ৭। মিঃ শ্রীনির্ধলচন্ত্র সেন 
জজ, শ্মলকজকোর্ট, কলিকাত| ২৯৯ লোয়ার সাকুলার রোড। 


নি ৪ ৮। ্ীউপেন্্রনাথ দাস বিএল, 
উকিল, বীকুড়!। 
শ্রথগেক্জনাথ দিত প্রীহেমচজ দাশগুপ্ত ৯। শ্রীন্ুশীলচন্্র দে এম্‌ এ, বি এল» 
| ১নং দম্দম্‌ রোড । 
জ্রীযোগীক্ প্রসাদ মৈত্র রঃ ১৪। শ্রীশটীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
ৰ্ ১১৪১২, মাণিকতলা ্ীট 
রীহগানার়ারণ সেন শান ১ ১১। শ্দেবেক্জমাথ গঙ্গোপাধ্যায়. 
২২২ হছনাথ মিত্রের লেম, নিকারিপাড়া শ্তামবাজার। 
শ্রতারকচন্ত্র রা  - ৮. ১২1 শ্রীর়াষপদ চট্টোপাধ্যায় 


ডেপুটাম্যাডিষ্্েট, কাখি মেদিনীপুষ্ন। 


৮৪ বঙ্গীয়-সাইত্য,পরিধদের 


প্রস্তাবক সমর্থক সা 
্বিতারকনাথ রায় শ্রীহেমচজ দাশগুপ্ত. ১৩। প্রীননদাকুমার সেন 
সবজজ, ময়মনসিংহ । 


প্ীআগুতোধ মুখোপাধ্য।য় গ্রীরাখালদাস বন্যোপাধ্যায় ১৪। শ্রীনিবারণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মেটিয়ারী, দেব গ্রাম, নদীয়। 


৪ ৪ ১৫। শ্রীমম্মধনাথ দত্ত 
ও জমিদার পাটিকা বাটা, মুর্শিদাবাদ । 
্রহেমেন্্রনাথ বক্সি জরীরামকমল সিংহ. ১৬। প্রীপূর্ণচন্ত্র মিত্র, বি এল, 
| শৌলমারী, জলপাইগুড়ি। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তর্কী নে ১৭। শ্রীচুনিলাল জহরী 
৩৮নং বটতলা! সীট । 


প্রীনলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত শ্রীব্যোমকেশ মুস্তবী ১৮। ্রীহরিশ্নদ্র দত্ত চট্টগ্রাম 
জীনলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী. ১৯। প্রীনুরেন্্রমাথ ঘে|ষ 
৯৩২ংনং বেনারস রোড, পাকড়াশীবাগান, সালকিয়া 


রর ২৯। শ্রীসতীশচন্ত্র সেন রাস বাহাছুর বি এল্‌ 
চট্টগ্রাম। 
রর প্র ২১। শ্রীরানচন্ত্র দত্ত 
জমিদার, বানেল রোড, চট্টগ্রাম 
৮ 5 .২২। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন বি এল, 
সদরঘাট, চট্টগ্রাম । 
রি ২৩। শ্রীমহেন্ত্রনাথ দাস বি এল. 
ট্টগ্রাম। 
র্‌ ২৪ । শ্রীবিপিমবিহারী নন্দী বি এল,। 
পটীয়া চট্টগ্রাম। 
টি ২৫। শ্রীক্ষেমেশচন্ত্র রক্ষিত 
সওদাগর জমিদার, সদরঘাট চট্টগ্রাম। 
রর ২৬। শ্রীজগচ্চন্্ বিস্বাবিনোদ 
ফৌজদারী আদালত চট্টগ্রাম। 
ৃ রি ২৭। প্রীনগেক্নাথ রায় চৌধুরী - 
জে, এন্‌, রায়চৌধুরী চট্টগ্রাম। 
৪ ২৮। শ্রীহ্নখেন্গুবিকাশ রায় 


জজকফোটের উকিল, দেওয়ানবাজার উট্টগ্রাম। 


প্রস্তাবক 


সমর্থক 


কীর্ধ্য-বিবরণী- ৮৫ 


সভ্য প্র 


প্ররাজেন্্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীব্যোধকেশ মুস্তফী ২৯। ডাঃ শ্রীগ্রমথনাথ ঘোষ এল এস্‌এস্‌ 


রীপটীন্ত্রভূষণ ঘোষ 


স্মৃণালকাস্তি ঘোষ 


৮ 


বলরাম দের স্ীট। 
৩৯ ভ্ীসত্যরঞ্জন রায় বি,এ 
আউড়িয়া রূপগঞ্জ, বশোহর। 
৩১। প্রীশ্তামান্নদর দাদ 
বেমুলা, বালেশ্বর । 
৩২। শ্রীতারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য, ক বিডৃষণ 
অমরকাটি, ২৪ পরগণা। 
৩৩। শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর 


শ্রীপাট ইখণ্, বর্ধমান। 
৩৪। শ্রীমুকুন্দনীথ সরকার 
মালকী, পাবন1। 
৩৫। শ্রীন্ুরেশচন্্র গোস্বামী 
আচমিতা। কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 
৩৬ শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্তী 
বন্যকাওয়াল-জানি, টাঙ্গাইল। 
৩৭। ্রীবিপিনবিহারী দে সরকার 
ভার্গী মাধাইয়, জিপুরা। 
৩৮। শ্রীগোবিদচন্ত্র দাস 
কালীতারা, নোয়াখালি । 
৩৯। র্লাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 
কাশীমবাজার বহরমপুর। 
৪৯। শ্রীমধুহ্দন অধিকারী 
৪১। শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ 


সব এডিটার, গৌরাঙ্গ-সেবক, গোবরহাটা, গোকর্প, মুর্শিদাবাদ। 


৪২। গ্রীআাগুতোষ বঙ্গ 


উ্ত্র্ণরায়ের পাড়া, সৈয়াদাবাদ, থাগড়া। 


৪81 ডাঃ শ্রীবলহরি দাস 
ব্রদ্মকু্, বুন্দাবন। 

৪৪। শ্রীবিযুভূষণ সরবার 
প্রধানশিক্ষক, ত্রাঙ্গপূরুড়িয়া, ভ্রিপুর!। 


৮৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


পরস্তাবক সমর্থক সত্য 
শ্রমৃণালবাস্তি ঘোষ প্রীব্যোমকেশ মুস্তধী ৪৫ শ্রীদীনবন্ধু দাস 

তালনা, রাজসাহী। 

রি রী ৪৬। শ্রহরিপদ গোস্বামী 
পোষ্টমাষ্টার, ভূপাল, সি, পি। 

রঃ রর ৪৭। শ্রীমঙ্গলাগ্রসাদ গুহ পানর 

টাইবাসা, সিংহভূম। 

রঃ ৪৮। শ্ীকঞ্হরি গোত্বামী 
মানকর বর্ধমান। 


৪৯। শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য 


সাহিনপুর, বাদনা। ময়মনসিংহ । 
৮ ৯ €০। প্রীমহেশচন্্র শর্মা 
শাখুয়াই, ময়মনসিংহ । 
৪ টি ৫১। পণ্ডিত শ্রীনন্দকুমার গোস্বামী 
বাণীগ্রাম, মধ্যপাড়া, ময়মনসিংহ । 
$২। শ্রীজগচ্চন্ত্র ভাছুড়ী বিএল্‌ 
উকিল, ময়মনসিংহ 
টি ৫৩। শ্ীমামোদকুষ্ণ বাগচী 
১৯১, গুলু ওস্তাগরের লেন। 


প্রীজমূল্যধন ঘোষ  ্রীনলিনীরঞ্রন পণ্ডিত ৫৪। প্রীগ্রকাশচন্ত্র সরকার এমএ বিএল্‌ 
২৮নং রন! রোড নর্থ ভবানীপুর । 


॥ * ৫৫1 শ্ররামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রর ৪* অপার চিৎপুর রোড, গরাণহাট। 
প্রীজামকমল সিংহ ৫€৬। শ্রীঅজরচজ্জ সরকার 
গু কদমতলা, চ্‌চ্‌ড়া 
ীাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্ীধোগেশচন্জ রায়. ৫৭। প্রীনিশিবান্ত সান্তাল এম্‌ এ 
লেকচারার, র্যাতে্সা কলেজ, টাদনীচক, কটক। 


প্ীহ্রেশচচ্জ সেন. শ্রীউমাচয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮। শ্রীহরমোহন দে বিএ 
সহকানী প্রধান শিক্ষক জিলাত্ুল, ম্যমননিংহ। 


প্ীওপয়চজ সরকার. প্রীহীরেজনাথ দত * ৫৯। তীরায বাহাছুর নরবানচগ্জ রে 
॥ 


৬1 মানমীক় ভীধাজামোহন সেন 
বিএল্‌ চষ্টগ্রাষ। . 


ডি 72০58 
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কাধ্য-বিবরণী | ৮৭ 


প্রস্তাবক অমর্থক 


শ্রীঅক্ষয়চন্্র সরকার শ্রীহীরেজনাথ দন্ত 


সভ্য 
৬২। শ্রীসারদা প্রসন্ন পাল এম্‌ এ, ধিএল, 
চট্টগ্রাম 
৩। « স্থরেন্্রনাথ দাস গুপ্ত এম্‌ এঃ 
অধ্যাপক গভঃ কলেজ, চট্টগ্রাম 


ভ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রায় শ্রধতীন্ত্রনাথ চৌধুরী ৬৪। শ্রীমহেন্্রনাথ সেন বিএল্‌ 


উকিল, মুন্সেফকো্ট, ঠাকুরগী, দিনাজপুর 


তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদশ্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাঁদ ক্তাপন 
করা হইল ঠা 


উপহথারদাতা 


শ্রীযুক্ত স্চিদানন্দ দত্ব 


৫5 


কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য বিছ্যারদ্ব 
আগ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত 

স্থরেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ 
বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় 
হৃদয়রঞ্জন রক্ষিত 


বরদাপ্রসাদ বস্তু 
সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্‌ 


নিশিকাস্ত চক্রবর্তী বিএ 


কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় 
রামচজ বড়! 


প্রমথনাথ খান 


উপহত পুস্তক 
১। কবিতামঞ্জরী 
২। উপনিষদের উপদেশ ( ১ম খণ্ড) 
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মোট এই দশখানি। . 
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১২। ধনবরের পালা (কালকেতুর 
পালার কতকাংশ) 
১৩। শিবরাষের যুদ্ধ | 
১৪। নরমেধ যজ্ঞ, যযাতির পালা(১২৬৩ 
--১২৭২ সালের) 
১৫ উড়িয়া গ্রন্থ (বিবিধ পুজাপদ্ধতি) 
নির্ণর 
১৬। গোলেবকাওয়ালী ( খণ্ডিত ) 
শ্রীবজেন্্কুমার গোস্বামী ১৭। উপাসনা-তত্বসার 
১৮। দাতাকর্ণ 
১৯। হংসদূত 


২০) মোহমোচন 
২১। আত্ম-জিজ্ঞাস! 
২২। ভক্তিনামামৃত গ্রন্থ 


২৩। তত্ববিলাস 
২৪। অদ্ভুতরামায়ণ ( আদিকাও্ড ) 
২৫। নিগম-গ্রন্থ 
২৬। উদ্ধব-সংবাদ 
প্রপ্রমধনাথ খান ২৭। ছুল্লভসারচন্দ্রিকা 
২৮ | রতিশান্ত্ 
শ্রীকেদারনাথ মিশ্র ২৯। ঘেসেড়ার পাল! 
৩*। শীতলামঙ্গল 


অতঃপর ই্রযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় একটি প্রস্তরের উৎকীর্ণলিপি প্রদর্শন করিয়া 
জানাইলেন,--“স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য যখন বাঁকুড়া ছিলাম, তখন সামান্য দূর পর্য্যন্ত যেটুকু বেড়া- 
ইতে পারিতাম তাহারই মধ্যে পরিষৎসেবার কোন উপকরণ পাই কি না, তাহা খুঁজিতাম। 
আমি বীকুড়া সহরের উত্তরে গন্ধেশ্বদী নদীর অপর পারে দেড় মাইল দুরে বিকৃন! গ্রামে 
ছিলাম। এই বিকনার উত্তর পূর্বে দেড়মাইল দূরে একটি ইঞ্টক দেউলের “তগ্লাবশেষ 
দৈধিতে পাই। অনুসন্ধানে জানিতে পান্সি, কাশীনাথ সার্বতৌম বাচম্পতি নামে কোন 
পঙ্ডিত এ দন্দির নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মন্দিরের 
ুর্বদিকের প্রাচীয্লাংশ-মন্দির গন্ুজের গৌঁড়া-পর্ধযস্ত দণ্ডায়মান আছে। উহ প্রাচীন 


৯২ 
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লাল বাত.ল! ইটে গড় । ইষ্টকে লোন! ধরে নাই। গুনিলাম, মন্দিরের কপাল-ফলক 
প্রস্তরখানি শ্রীবুক্ত কড়িক্নাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আছে। নিকটেই তাহার বাড়ী। 
সেখানে দেখিতে গেলাম। সেখানে এই প্রন্তরখানি দেখিতে .পাই। ইহাতে নিয্বলিখিত 
উৎকীর্ণ লিপিটা প্রায় অক্ষত আকারে বর্ধমান আছে,_ 

“শাঁকে খবন্থবাণেনৌ স'তারামে সমপিতং। 

প্প্রীণে মন্দির মিদং শরীক শীনাথ শর্শণ! ॥ 

শক.১৫৮৭ ॥ 

ইহার মধ্যে সমস্ত অক্ষরই আধুনিক বাঙ্গালার, কেবল *ণ” ও *র” কিছু পার্থক্য বিশিষ্ট ঃ 

দ্বিতীয় চরথেন্প্রীত্ীণে* পদের কোন অর্থ হয় না অর্থের জন্ত উহ এরপ্রলে' পাঠ করিয়া! 
প্লীতারামে” পদ্দের বিশেষণ করিয়া লওয়! যাইতে পারে । ২৫৪ বৎসরের এই প্রস্তর লিপিখানি 
অযদ্বে পড়িয়৷ আছে দেখিয়া, উহ! আমি কড়িরাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করি। তিনি, 
পণ্ডিত কাশীন!থের বংশধরগণের আপত্তি করায়, আমি পরদিন কোলমুড়া গ্রামে কাশী- 
মাথের বংশধরের নিকটে লোক পাঠাই। শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ সার্বভৌম আসিয়া আমার 
সঙ্গে দেখা করেন। তাহাকে সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝাই! দেওয়াতে তিনি 
একখানি দান-পত্র লিখিয়! উহ! সাহিত্য-পরিষদে সযদ্ষে রক্ষার্থ দান করেন। শ্রীমান্‌ 
ব্রজেন্ কুমার গোম্বামী মবার ফপুরে গিয়া পাথরখানি আনিয়। দেন। পাথরখানি আসিলে 
দেখিলাম ১৫৮* শকের উৎকীর্ণ শিলালিপিটুকু বাতীত উহাতে আরও কৌতুহল-বর্ধাক 
বিষয় আছে। প্রন্তর-লিপিখানির পশ্চান্দিক দেখিয়া বুঝিলাম, প্রন্তরধানি আরও বেশী 
প্রাচীন ব্যাপারের নিদর্শন। উহা কোন দেবতার পাদপীঠের অর্ধাংশ। ফেটুকু 
আছে, তাহাতে পাদপীঠের আসন-স্থানে দেবতার ও দেবতার সহচরের জাগুল্ফ'পদাংশ 
বর্তমান আছে এবং আসনের নিয়ে এক পটিকাঁয় ছুষ্টটি বৃষভ-মুর্তি এবং এক উপাসকমৃত্তি 
খোদিত আছে। অতঃপর আমি উহ! পরিষদের অন্ত লইয়া আসিয়াছি। একটি 
মাগধী বুষ্ধুর্তির বজ্জামনে উৎকীর্ণ কয়েকটি প্রাচীন অক্ষর ব্যতীত পরিষদের সংগৃহীত 
ভ্ব্যাদি-মধ্যে প্রস্তর-লিপি আর নাই, স্ুতনাং এ খানিকে পরিষদের প্রস্তরলিপির প্রথম বল! 
যাইতে পারে ।” 
, স্তংপরে ব্যোমকেশ বাবু পণ্ডিত কাশীনাধের জীবনচরিত সম্পর্কিত তদ্গেশ প্রচলিত 
কতিপয় অমান্গুষিক কিন্ববস্তীর উল্লেখ করেন এবং বাঁকুড়া জেলায় প্রাচীন নিদর্শন যে 
আরও আছে, তাহার উল্লেখ করেন। এফতেশ্বর শিবমন্দিরে তিনি “খাদারানী' নাম 
পরিচিত, অনস্ব-বাজজুকী নাষে পুজিত, ছোট বড় ছুইখানি সপ্ছিদ বড়তৃজ বো বিসবূরধিু 
বিষণ দির! সেই ছিরে বিবয়ণ বদন ফরেন টি হায় অদ্যান সেখানে কোন বৌনধ' 
কীর্তি ছিল। 75245 
ফাবন। : 
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তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু শ্রীযুজ ব্রজেন্্রকুদার গোস্বাদী ও শ্রীযুক্ত বরদাগ্রসাদ বন্দ্য- 
পাধায় প্রদত্ত পুথিগুলি উপহার দিয়/*বলিলেন, “বিশ্বকোষ কার্যালয়ে এবং পরিষৎ-ভাগারে 
প্রাচীন পুথি যত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বাকুড়া জেলার প্রাপ্ত । বাকুড়ায় বাঙ্গালা 
পুথি এখনও বহস্থানে আছে এবং চেষ্টা করিলে, তাহা পরিষৎ-ভাগ্ডারে জানিয়! তুলিতে 
খুব বেশী বেগ পাইতে হয় ন। যে পুথিগুলি আমি আনিয়াছি, ইহাতে দাস-গোস্বামীর 
হংসদূতের প্রাচীন, গদ্তানুবাদ একখানি এবং মোহমোচন নামে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত 
হওয়! গিয়াছে। 
অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু “চৈহন্ত-চরিতামৃত প্লোক” সংগ্রহ বিষগনক প্রাচীন একখানি 
পুথির ছই পাত! দেখাইয়া! বলিলেন, পুথিখানির সন তারিখ জান! যায় না, বিস্ত ইহ! 
বাঙ্গালাক্ষর়ে লিখিত হইলেও দেখিতে হঠাৎ নাগরী অক্ষর বলিয়া মনে ধাধ'! লাগে। 
বর্ণমালার গঠনের ইতিহাসে এই আকারের অক্ষরের মূল্য মাছে বলিয়া, আমি এই পাত 
ছইটিও আনিয়াছি। 
অতঃপর. শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্‌ মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ ৰাবু যে পুথি 
ও প্রস্তর়-ফুলক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার জন্য আমর! সকলেই তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ। তাহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে আমর! অতি প্রাচীন কালের এক গলীগ্রামন্থ 
এক ব্রাঙ্মণ-পগ্ডিতের পরিচয় পাইলাঁম। তিনি ভ্াামাদের সকলেরই ধন্তবাদের পান্র। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত কুমুদবনধু রায় গুপ্তের "মায়াপুরের* দেউল-প্রবন্ধ পঠিত হইল। ্রীযুক্ত 
শরচন্তর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, নবদীপ যাইতে এই দেউল দেখিতে পাওয়া যায়। উহার 
কারুকার্ধ্য অতি সুন্দর । ইষ্টকগুলি পাথরের ন্তায় শক্ত। উহাতে বহু দেবদেবী-সুর্তি ও 
পৌরাণিক লীল! খোদিত আছে। প্রাচীনের মধ্যে কেহ বলেন, মন্দিরের এক চূড়া 
ছিল, কেহ বলেন পঞ্চ চূড়া ছিল। কে, কবে, ইহার নির্মাণ করেন, তাহা জান! যায় 
না। কিন্বদস্তী অনুসারে ইহা সংগ্রাম সাহা নামে এক ব্যক্তির নির্দিত। দেউলটি চন্দনা 
নদীর তীরে অবস্থিত। নদীপথে বহুদূর হইতে দেখা যায়। কতদিন পূর্বে প্রকৃত 
প্রস্তাবে কে ইহা নির্দাণ করিয়াছিলেন, তাহা! জানা যায় না। মোগলদের সময়ে 
সংগ্রাম সাহা ভূষণার পাসনকর্তা হইন্বা আসেন। 
£পর ব্যোমকেশ বাবু হলিলেন,-কাকতালীয়ের স্তায় আজ বড় স্ুসংযোগ হইয়াছে। 
আজ বাঙ্গালার এক দিকের এক গল্জী গরমের এক অজান| দেউলের বিবরণই পাঠ-প্রবন্ধরূপে 
নির্দিষ্ট ছিল, আবার আমিই এই প্রস্তর লিপির সুত্রে আর এক দিকের আর এক পন্ীগ্রামের 
আর একটি দেউলের বিবরণ বলিলাম । ইহ! হইতে বুঝাইতেছে যে, বাঙ্গালা বিভিয় দিকে 
বিভিন্ন প্রাচীন গ্রামে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দেউল, দীহী, মঠ, মন্দির, মসজীদের 
সংবাদ এবং তৎসম্পর্কে কত মহাত্মার বীর্তিকীহিনী, দেশের কত অন্ত সময়ের পূর্ব 
ইতিহাস পাওয়! বাইতে গারে, তাহার ইয়া কর! যায় না। 


৯২ | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
, অতঃপর শ্রীযুক্ত সভীশচন্্র রায় মহাশয়ের “পদাবলী ও পদকর্তৃগণ* প্রবন্ধ ছুদীর্ঘ হওয়ায় 

পঠিত বলি গ্রহণ কন্িবার প্রস্তাব হইলে, উপস্থিসদস্তগণের আগ্রহে এবং প্রস্তাবে স্থির 
হইল যে, উহা! পরবর্ধী কোন এক মাসিক অধিবেশনে গঠিত হইবে। 

তৎপরে ডাঃ সতীশচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবু ছরারোগ্য রোগে 
পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে ভগবানের অন্ুগ্রছে উঠিয়া যে পুনরায় পরিষদের কর্ণে প্রবৃত্ 
হইয়াছেন, ইহা! আমাদের পরমাহলাদের বিষয়। তাঁহার উপর ভগ্র-স্বাস্থ্য লইয়া! বিদ্বেশে 
অবস্থান কালেও তিনি পরিষদের জন্ত খাটিয়া এতগুলি পুথি ও এই অজ্ঞাতপূর্বব শিণালিপি 
খানি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, ইহার অন্ত তিনি অসংখ্য ধন্তবাদের পাত্র। মখুরাপুরের 
দেউল সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখক অনেক জ্ঞাতব্য কথাই সংগ্রহ করিয়াছেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবু যে আমাদের সকলকার বিশেষ ধন্ত- 
বাদের পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মধুরাপুরের দেউল প্রবদ্ধেও অনেক নৃতনত্ব আছে। 
এইরপ প্রবন্ধই পঠিত ও এইরূপ বিষয়ের আলোচনাতেই পরিষদের গৌরব বর্ধিত 
হইয়। থাকে । আজ কাল গ্রাচীন-কীন্তির কথা উঠিলেই, তাহাতে বৌদ্ব-চিহের অস্তিত্ব- 
জ্ঞাপন কর, একটা যেন প্রথ! হুইয়! পড়িয়াছে। অজ্ঞাত সময়ের ইতিহাস আলোচনার 
সময়ে এরপ ভাব পোষণ কর! ঠিক নহে। উহাতে সত্য-নির্য়ে ব্যাঘাত হয়। 

অতঃপর সভাপতিকে ধন্তবাঘ জানাইয়। সভাভঙ্গ হইল। 


শ্্রীব্যোমকেশ মুস্তফা ৃ জ্ীসারদাচরণ মিত্র 
সহকারী সম্পাদক সভাপতি 


